(vi) 


সপ্তম পঞ্চবাৰ্ধিক পরিকল্পনা উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য আয়তন 
ও বৃদ্ধির হার সমালোচনা 

ভারতীয় অর্থনীতির বিশ্লেষণ ও সমস্ত৷ 
জাতীয় আয় জাতীয় আয় কাহাকে বলে জাতীয় 
আয় নির্ধারণে অস্থুবিধা বৈশিষ্ট্য ভারতের জাতীয় 
আয়ের গতি ও প্রকৃতি বৃদ্ধির হার সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
মুলধন উৎপাদন অনুপাত  বাধিক জাতীয় আয় 
জনপ্রতি আয় জাতীয় আয়ের উপাদান আয় বণ্টনে 
বৈষম্যের কারণ সরকারী নীতি 

জনসংখ্যা 

তথ্য ভারতের জনসংখ্যার কতিপয় বৈশিষ্ট্য জ্রুত 
জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলাফল আন্তর্জাতিক প্রথার উপর 
প্রতিক্তিয়া ভারতে জনসংখ্যাথিক্যের পরিচিতি ও 
ফলাফল ভারতে কি যথার্থই জনসংখ্যার আধিক্য ? 
জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের পথ জনসংখ্যা নীতি 
জনসংখ্যা নীতি কার্যকর করার উপায় ভারতের জন- 
সংখ্যা নীতি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নীতি 
পরিবার পরিকল্পনা জনতা সরকার ও পরিবার পরি- 
কল্পনা উপসংহার 


গুরুত্ব ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্য কম উৎপাদনশীলতার 
কারণ উৎপাদনশীলতা বুদ্ধির উপায় কৃষি উত্পাদন 
পর্যালোচনা পঞ্চবাৰধিক পরিকল্পনা ও কৃষি xb পরি- 
কল্পনায় কৃষি নীতি আঞ্চলিক বৈষম্য ষষ্ঠ পরিকল্পনা 
ও শস্ত উৎপাদন নীতি কার্যক্রম কৃষি পণ্যদ্ৰব্যের দাম 
নির্ধারণ পদ্ধতি ভারতে কৃষি পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণ 
পদ্ধতি নতুন ক্লষি রণকৌশল এবং সবুজ বিপ্লব efa 
বাজার সমস্যা প্রতিকারের উপায় বষ্ট পরিকল্পনা 


৬৯-৮৪ 


৮৫-১১৫ 


১১৬-১৫৭ 


n 


10 


11 


(vii) 


ও কৃষি বাজার কৃষকদের অসমর্থতার কারণ সমবায় 
বাজার অসাফল্যের কারণ সমবায় বাজারের প্রসার 
গ্রামীণ খণ 
পরিমাণ খণের কারণ ফলাফল খণের স্থত্র মহা- 
জনদের প্রভাব ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গৃহীত প্রস্তাব কৃষি খণ 
সম্পৰ্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা কতিপয় প্রস্তাব 
জমি সংস্কার 
জমি সংস্কার প্রাক্‌-স্বাধীনত৷ জটিলতা জমি সংস্কারে 
সরকারী উদ্যম মূল্যায়ন মন্তব্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় জমি 
সংস্কার নীতি উপসংহার 
গ্রামীণ উন্নয়ন 
গ্রামীণ উন্নয়ন উদ্দেশ্য ও কর্মস্থচী ফুড ফর ওয়ার্ক 
ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লোয়মেন্ট প্রোগ্রাম (এন-আর-ই-পি) 
পঞ্চায়েত রাজ ষষ্ঠ পরিকল্পনা ও পঞ্চায়েত রাজ স্মল 
ফার্মস ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস (এস-এফ-ডি-এ) ড্রাইট 
প্রোণ এরিয়া প্রোগ্রাম (ডি-পি-এ-পি) ডেজার্ট ডেভে- 
লপমেন্ট প্রোগ্রাম ( ডি-ডি-পি ) ইনটিগ্রেটেড করাল 
ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আই-আর-ডি-পি ) ন্যাশনাল 
স্বীম অব ট্রেনিং অব রুরাল ইয়ুথ ফর সেলফ-এমধোয়মেণ্ট 
গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ষষ্ট পরিকল্পনায় গৃহীত প্রস্তাব 
সমবায় ও অন্যান্য কৃষি খণদান সংস্থা 
সমবায় অর্থ, উদ্দেশ্য ও রূপ আন্দোলনের ক্রমবিকাশ 
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি «2,1904 কো- 
অপারেটিভ সোসাইটি খ্যাক্ট, 1912 ম্যাকলাগান কমিটি, 
1914 1919 সনের গভার্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট 
থেকে 1939 সন পর্যন্ত সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস 
যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাকালীন উপসংহার সমবায়ের 
অন্ুবিধা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ষষ্ঠ পরিকল্পনা ও 
সমবায় কৰ্মস্থচী সমবায় খণদান সমিতি প্রাথমিক 


পৃষ্ঠা 


১৫৮-১৬৬ 


১৬৭-১৮৪ 


১৮৫-১৯৯ 


২০০-২২৪ 


(viii) 


খণদান সমিতি অন্যান্য খণদান সংস্থা কমাপিয়াল ব্যাঙ্ক 
রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্ক (আর-আর-বি ) সুপারিশ 
(a) কমিটি অন রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্ধস, জুন 1977 
(দান্তওয়ালা কমিটি) (৮) ওয়াকিং গ্রুপ অন মালটি- 
এজেন্সি প্রজেক্ট ইন এগ্রিকালচারেল ফিনান্সদ (6) কমিটি 
টু রিত্যু দি এরেঞ্জমেণ্টস ফর ইনষ্টিটিউসন্যাল ক্রেডিট কর 
এগ্রিকালচারেল এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফাৰ্মাস 
সান্ডিস সোসাইটি ( এক-এস-এস )  এখ্রিকালচারেল 
রিকিনান্স এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এ-আর-ডি- 
সি) ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক কর এগ্রিকালচার এণ্ড রুরাল 
ডেভেলপমেন্ট (এন-বি-এ-আর-ডি ) রিজার্ভ «gre অব 
ইণ্ডিয়া পার্থক্যস্থচক সুদের হার 
I2 সমবায় কৃষি 
শ্ৰেণীবিভাগ মন্তব্য সমবায় যুক্ত কৃষির সমর্থনে 
বিপক্ষে সমবায় কৃষির সমর্থনে বিরুদ্ধে ব্যর্থতা 
ব্যর্থতার কারণ 
13 শিল্প 
ক্ষুদ্র শিল্প কাহাকে বলে গুরুত্ব অস্থুবিধা পরিকল্পনায় 
প্রস্তাব ষষ্ঠ পরিকল্পনা ইনডান্ত্ৰিয়ান পলিসি স্টেটমেন্ট, 
1980 নীতি রূপায়ণ ক্ষুদ্ৰায়তন শিল্পের অগ্রগতি 
শিল্পোন্নয়নের গতি ও প্রকৃতি ষষ্ঠ পরিকল্পনায় প্রস্তাব 
শিল্পের রুগ্নতা সংজ্ঞা সংখ্যা বৃদ্ধি রুগ্রতার কারণ 
প্রতিবিধান এ প্রসন্দে আধিক সংস্থাগুলির বক্তব্য 
সরকারী নীতি ও কাৰ্যক্ৰম উৎপাদন ক্ষমতার অপূর্ণ 
ব্যবহার পূর্ণ ব্যবহার না হওয়ার কারণ সরকারী 
নীতি 
14 বৃহৎ শিল্প পরিচিতি ও সমস্ত! 

বস্তু শি্ন পাট শিল্প লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ইঞ্জি- 
নিয়ারিং শিল্প চিনি শিল্প উপসংহার 


২২৫-২২৯ 


২৩০-২৫২ 


২৫৩-২৭৩ 


* 


kh 


p 


(x) 


15 শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন 


16 


I. শিল্প নীতি ইনডান্ত্িয়াল পলিসি রেজোলিউসন 
1948  ইনভাস্ত্রিয়াল পলিসি রেজোলিউসন 1956 
1948 ও 1956 রেজোলিউসন তুলনা 1956 রেজৌ- 
লিউসন মন্তব্য ইনডান্ট্রিয়ান পলিসি স্টেটমেন্ট 1980 
শিল্প লাইসেন্স  ইনভাস্রিয়াল লাইসেন্সিং পলিসি 
লাইসেন্নিংপলিসি মন্তব্য মূল্যায়ন ফরিণ এক্সচেঞ্জ 
রেগুলেসন «2,1973 1L শিল্প ফিনান্স আধিক 
সংস্থা শিল্প উন্নয়ন ব্যাক্ক পরিচিতি ইনডান্টিয়াল 
ফিনান্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (1948) [আই-এফ-সি- 
আই] স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনস (1951) 
[এস-এফ-সি] ইনডান্ট্রিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট 
কর্পোরেশন অব ইত্ডিয়া ( 1955 ) [আই-সি-আই-সি- 
আই] ন্যাশনাল ইনভান্ত্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
লিমিটেড 1954 [ এন-আই-ডি-সি ]  ইনডাট্িয়ান 
ডেভেলপমেন্ট ব্যাস্ক অব ইণ্ডিয়া 1964 [আই-ডি-বি-আই] 
ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া 1964 [ ইউ-টি-আই ] ইন- 
ভান্তরিয়াল রিকনস্ট্রীকশন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (1971) 
[আই-আর-সি-আই ] ন্যাশনাল স্মল ইনডান্ট্রিজ 
কর্পোরেশন (1955) [ এন-এস-আই-সি ] ক্রেডিট 
গ্যারাটি স্বীম (1960) উপসংহার খা. বিদেশী মূলধন 
সুবিধা অন্ুবিধা সরকারী নীতি অনাবাসিক 
ভারতীয়দের ভারতে বিনিয়োগ সাম্প্রতিক পন্থা 
উপসংহার 
শ্রমিক, বেকারত্ব ও শ্রমিক কল্যাণ 
I. শ্রমিক sume শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান DL 
বেকারত্ব শিক্ষিত বেকার বেকারত্বের কারণ 
সমাধানের উপায় গ্রামীণ বেকারত্ব ষষ্ঠ পরিকল্পনায় 
কর্মসংস্থান নীতি 1হা, শ্রমিক কল্যাণ শ্রমিক আইন 


২৭৪-৩২১ 


৩২২-৩৪৪ 
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ইণ্ডিয়ান ক্যাক্টরীজ «p», 1948 মিনিমাম ওয়েজেস 
এযাক্ট, 1948 ফেয়ার ওয়েজেস গ্যাক্ট, 1950 কোল 
মাইনস লেবার ওয়েলফেয়ার ফাও গ্যাক্ট, 1947 কোল 
মাইনস প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এণ্ড বোনাস স্কীমস «712,1948 
ডক ওয়ার্কার্স রেগুলেসন অব এমপ্লোর়মেন্ট) «71,1948 
ডক ওয়ার্কার্স সেফটি, হেলথ এণ্ড ওয়েলফেয়ার স্বীম, 1961 
মাইনস গ্যাক্ট, 1951 বাগান শিল্প সামাজিক 
নিরাপত্তা ও শ্রমিক কল্যাণ সামাজিক নিরাপত্তা 
ওয়ার্কমেন*স কমপেনসেশন গ্যাক্ট, 1923 এমপ্লোয়িজ 
স্টেট ইনসিওরেন্স এযাক্ট, 1948 অন্যান্য আইন 
সাম্প্রতিক আইন qb পরিকল্পনা ও শ্রমিক কল্যাণ 
প্রস্তাব সামাজিক নিরাপত্তা মন্তব্য 


শ্রমিক আন্দোলন 

ইতিহাস ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য ও ভূমিকা erf 
প্রস্তাব ষষ্ট পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী উপসংহার 

শিল্প সম্বন্ধ ও বিরোধ 

শিল্প সম্বন্ধ শিল্প বিরোধের কারণ সরকার কর্তৃক 
গৃহীত ব্যবস্থা শিল্প বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি ওয়ার্কস 
বা জয়েন্ট কমিটি মীমাংসা . সালিসি সিদ্ধান্ত 
উপসংহার স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা ইনভান্ট্রিয়াল ভিসপুটস 
খ্যাক্ট, 1947 শ্রমিক কল্যাণের প্রসার পরিচালনায় 
শ্রমিকদের অংশগ্রহণ 


বহির্বাণিজ্য 

ক্ৰমবিকাশ পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য পঞ্চবাধিক পরি- 
কল্পনাকালীন বহির্বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি রপ্তানি 
বৃদ্ধির মন্থরতার কারণ সাম্প্ৰতিক বৈশিষ্ট্য সাম্প্ৰতিক 
গতি ব্যালেন্স অব ট্রেডের অবনতির কারণ ওয়াৰ্ড 
ব্যাঙ্কের মন্তব্য বহির্বানিজ্যের দিক বহির্বাণিজ্য নীতি 


৩৪৫-৩৫৪ 


৩৫৫-৩৬৯ 


৩৭০-৩৯৭ 
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(xi) 


রপ্তানি বুদ্ধির জন্য গৃহীত পন্থা স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন 
অব ইণ্ডিয়া (এস-ট-সি-আই)  এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট 
ব্যাঙ্ক (এক্স-ইম্প) জয়েন্ট ভেনচার 

দাম বৃদ্ধি ও দাম নীতি 

দাম বুদ্ধির গতি দাম বৃদ্ধির কারণ সরকারের দাম 
নীতি সাম্প্ৰতিক মুদ্ৰাক্ষীতি ওভার-ড্ৰাফট ও মুদ্রা- 
স্ফীতি সাম্প্ৰতিক সরকারী নির্দেশনা ঘাটতি ব্যয় ও 
দাম উপসংহার 

পরিবহণ 

রেলপথ অগ্রগতি যাত্রীদের সুবিধার ব্যবস্থা সমস্যা 
ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রেলপথ সড়ক অভ্যন্তরীণ জল 
পরিবহণ জাহাজ পরিবহণ বেসামরিক বিমান 
পরিবহণ পৰ্যটন xb পরিকল্পনায় পরিবহণ নীতি 
কতিপয় প্রস্তাব 

ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সি 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (আর-বি-আই ব্যাঙ্ব/রিজার্ড 
ব্যাঙ্ক) সাম্প্ৰতিক কাজকর্ম কৃষি খণ বিভাগ আর- 
বি-আই রাষ্টায়তকরণ নোট ইস্থ প্রথা  ব্যাঙ্কিং 
কোম্পানিজ গ্যাক্ট, 1949 ব্যাঙ্ধিং কোম্পানিজ 
(এমেওমেণ্ট) গ্যাক্ট ব্যানধিং লজ (এমেওমেন্ট) এযাক্ট, 
1983 «fü লজ (এমেওমেণ্ট) খ্যাক্ট, 1984 অর্থ 
সম্পৰ্কিত সাম্প্রতিক নীতি উপসংহার টাকার বাজার 
বিল বাজার ব্যাঙ্ক রাষ্টরায়ত্তকরণ কারণ উদ্দেশ্য 
মুল্যায়ন কমাগিয়াল ব্যাঙ্কিঙের সাম্প্রতিক অগ্রগতি 
বিভিন্ন স্কীম ডিফারেন্সাল রেট অব ইনটারেস্ট (ডি-আর- 
আই) পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট স্কীম (পি-সি-সি ) 
এক্সপোর্ট ক্রেডিট (ইনটারেস্ট সাবসিডিজ) ix, 1968 
ডিউটি ডুব্যাক স্বীম 1976 রিফিনান্স ফর ইমপোর্ট অব 
ক্যাপিট্যাল গুডস এক্সপোর্ট ক্রেডিট এণ্ড গ্যারেন্টি 


৩৯৮-৪১৬ 


৪১৭-৪৩৪ 


৪৩৫-৪৮২ 
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( xii ) 


কর্পোরেশন লিমিটেড ( ই-সি-জি-সি ) ডিপোজিট 
ইনসিওরেন্ন এণ্ড ক্রেডিট গ্যারেন্টি কর্পোরেশন (ডি-আই- 
সি-জি-সি) 1971 নন ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলির নিয়ন্ত্রণ 
কারেন্সি টাকার সাম্প্রতিক প্রসার 

পুজিতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্ৰিক মিশ্র অর্থনীতি 
পুঁজিতান্ত্িক অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি মিশ্র 
অর্থনীতি 

পাবলিক সেক্টর ও জয়েপ্ট সেক্টর 

পাবলিক সেক্টর পরিচিতি সমর্থনে যুক্তি বিপক্ষে 
যুক্তি সাম্প্রতিক কাজকর্ম মন্তব্য প্রস্তাব পাবলিক 
সেক্টরের দাম নির্ধারণ নীতি ভারতে পাবলিক সেক্টরের 
মূল্য নীতি এযাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মন কমিশনের অভিমত 
উপসংহার জয়েন্ট সেক্টর সমর্থনে যুক্তি সমস্তা 
উপসংহার 

অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন 

বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাঠামোর পরিবর্তনের রূপ 

সরকারের আয়-ব্যয় 

আয়ের স্থত্র রাজস্ব নীতি কেন্দ্ররাজ্য আর্থিক 
সম্পর্ক কেন্দ্রের উপর রাজ্যের অধিকতর দাবি কেন্দ্রীয় 
সরকারের বক্তব্য ফিনান্স কমিশন কেন্দ্র থেকে সম্পদ 
স্থানান্তরিতকরণের পরিমাণ উপসংহার ও মন্তব্য কর 
কর কাঠামোর বৈশিষ্ট্য কৃষি কর সরকারী খণ আয় 
বণ্টনের উপর খণের প্রভাব খণের ভার সরকারী 


খণের পরিমাণ ভারত সরকারের খণের বৈশিষ্ট্য 
সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি 
মাস্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন 


মাণ্টিন্তাশনাল কর্পোরেশন বৈশিষ্ট্য বিনিয়োগের 
উদ্দেশ্য সমর্থনে যুক্তি বিরুদ্ধে যুক্তি সাম্প্ৰতিক অবস্থা 
ব্যাওট কমিশন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তৃতীয় পৃথিবী ও 


8৮৩-৪৮৭. 


৪৮৮-৫০২, 


৫০৩-৫০৯, 


৫১০-৫৪৮ 


৫৪৯-৫৫৯" 
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( xiii ) 


মা্টিন্যাশনীল কর্পোরেশন উপসংহার ভারতে 
মান্টিন্তাশনাল কর্পোরেশন উপসংহার 

কালো টাকা ও কালো বাজার 

কালো বাজার প্রসার পরিমীণ ক্ষতিকর সরকারী 
প্রচেষ্টা বৈশিষ্ট্য প্রস্তাব উপসংহার 


পরিশিষ্ট 
কেন্দ্রীয় বাজেট 1986-87 
রেল বাজেট 1986-87 


৫৬০-৫৬৮ 


৫৬৯-৫৮২, 


B: 
i 
B 
চি 


ভারতীয় অর্থনীতির প্রকৃতি ও গতি 


Í ভারতীয় অর্থনীতির মূল্যায়ন 


ভারতীয় সমস্তা, ভারতের সমস্ত 

দেশভেদে অর্থনৈতিক সমস্তারও.তারতম্য ঘটে থাকে। ভারতের অর্থ- 
নৈতিক সমস্তা একান্তই ভারতীয় সমস্তা। অন্ত কোন দেশের অর্থনৈতিক বা 
সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্তা বা ইতিহাসের পটভূমিতে এর বিচার, 
বিশ্লেষণ ও সমাধানের চেষ্টা করতে গেলে তুল করা হবে। অর্থনীতির দিক 
থেকে ভারতকে ভারত হিসাবে জানতে হলে, তার আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে 
যুঁজ হয়ে তাকে আধিক প্রগতির পথে চালিত করতে হলে সম্পূর্ণভাবে 
ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্দীতে তার প্রতিটি অর্থনৈতিক সমস্তা বুঝে নিতে হবে) 
সমাধানের চেষ্টা করতে হবে ভারতের স্বার্থে, ভারতীয় ভূমিতে | 

ইংরেজদের শাসনকালে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে, 
ভারতীর স্বার্থে বোঝার চেষ্টা করা হত না; বোঝার চেষ্টা করা হত ওঁপ- 
নিবেশিক দৃষ্টিভঙ্দীতে--সরাসরি বলতে গেলে ইংরেজদের জাতীয় স্বার্থে। 
ফলে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তার প্রকৃত স্বরূপটি ধরা পড়ত না। সে সময় 
অসত্য ও অর্ধপত্য এবং অপ্রাসঙ্দিক তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে 
ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হত। তাও মুলত 
ব্রিটেনের অর্থনৈতিক পটভূমিতে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্দের রচিত বিবিধ অর্থ- 
নৈতিক "uu অনুসারে ৷ দেশভেদে অর্থনৈতিক সমস্তার যে প্রক্ৃতিভেদ ঘটে ও 
এর সমাধানের জন্য যে সাধারণ অর্থনৈতিক স্থত্রগুলির প্রয়োগ পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধনের অপেক্ষা রাখে এ সহজ সাধারণ যুক্তিট ইংরেজ শাসকগণ বুঝেও 
বুঝতে চাইতেন না। তারা ব্রিটেনের অর্থনীতির স্বার্থে যা গ্রহণীয় বা 
বর্জনীয় তা ভারতের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হলেও বিনা দ্বিধায় 
ভারতের উপর চাপিয়ে দিতেন । উদাহ্রণস্বরপ “অবাধ নীতি’ প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করা যেতে পারে | Ue দেশ ভারতের পক্ষে প্রয়োজন ছিল তার 
শিল্প সংরক্ষণ ও আধথিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ । অবাধ 

ভাঅস ১ 


à : ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


নীতি ঠিক এর বিপরীত ৷ এ নীতি রচিত হয়েছিল উন্নত দেশগুলির স্বার্থে 
যাতে কোন সম্ভাবনাপূর্ণ অনুন্নত দেশ সংরক্ষণত্নীতির সাহায্যে বা রাষ্ট্রে 
সরাসরি হস্তক্ষেপ দ্বার! উন্নতির পথে এগোতে না পারে । অতি উন্নত দেশ 
ব্রিটেনের পক্ষে অবাধ নীতি ছিল তার আগ্রাসী অর্থনৈতিক সম্প্ৰসারণের 
একটি শক্তিশালী হাতিয়ার যা স্বভাবতই ভারতের পক্ষে ছিল আত্মহত্যার 
সামিল । তা সত্বেও ভারতে এ নীতি অনুসরণ কর! হয়েছিল । ফলে প্রতি 
স্তরে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছিল । 
বিচারপতি র্যানাডে প্রমুখ তৎকালীন জাতীয়তাবাদী ভারতীয় অর্থ- 
নীতিবিদ্গণ ইংরেজদের ওপনিবেশিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন | 
র্যানাডে দ্যর্থহীন ভাষায় বলেন, ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্দের রচিত অর্থশাস্ত্রের 
অনেক সুত্রই ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির 
জন্য ইংরেজ শাসকরা যদি যথার্থই আগ্রহী হন, তবে সর্বাগ্রে তাদের ভারতের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝে নিতে হবে; ভারতীয় স্বার্থে ও 
ভারতীয় দৃষ্টিভদ্দীতে তা অনুধাবন করতে হবে । ভারতের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতবাসীর 
দৃষ্টিভঙ্গী বস্ততান্রিক নয়, ব্যক্তিতান্ত্রিকও নয়। ভারতীয় সমাজে ব্যক্তিগত 
জীবনের উপর পারিবারিক জীবন ও জাতিভেদ প্রথার প্রাধান্য অসামান্য ৷ 
তাছাড়া ভারতের সামাজিক জীবনের প্রতি স্তরে, আখিক প্রতিযোগিতার 
প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মভাব, সামাজিক অনুশাসন ও রীতি-নীতি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে রয়েছে। ভারতের মূলধনও পর্যাপ্ত নয়। শ্রম ও মূলধন উদ্যোগ- 
মুখী বা গতিশীলও নয় । শ্রমমূল্য ও মুনাকার সম্ভাবনাও উৎসাহজনক নয়। 
এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার বা উপেক্ষা করে পাশ্চাত্য অর্থশান্তরের মূল স্থত্ৰগুলি 
ভারতীয় অর্থনীতিতে সরাসরি প্রয়োগ করলে আর যাই হোক না কেন তা 
ভারতের স্বার্থের অনুকূলে আসবে না; ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তাগুলির মূল 
বনিয়াদকে স্পর্শ করতে সমর্থ হবে না । 
্যামাডের মূল্য বক্তব্য আজও স্বীকৃত, অভিনন্দিত। জাতিভেদ, ধর্ম- 
Ch সম্থদায়ভেদ, প্রাদেশিকতা, বিচ্ছি্নতাবাদ, বিদেশী ভাবধারার ও 
সইকরণ বা অনুসরণ, উন্নত দেশের প্রবক্তিবিদ্যার যথেচ্ছ প্রয়োগ, 
x তার অভাব, মূলধনের সীমাবদ্ধতা, শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ, 
‘অস্থিরতা প্রভৃতি ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 


ভারতীয় অর্থনীতির মূল্যায়ন | M 


ক্ষেত্রে এমন জটিলতা ও বিভ্রান্তি এবং জনগণের মনে এমন হতাশার wf 
করেছে যে, এ পরিবেশ ও মানসিকতা থেকে ভারতকে মুক্ত করে তাকে 
সাধিক সার্থক উন্নতির পথে পরিচালিত করা ভারতের প্রধান ও জটিল সমস্তা 
হয়ে দাড়িয়েছে । এ সমস্তার সমাধান করতে হলে সমগ্র বিষয়টি ভারতের 
স্বার্থে, ভারতের সম্পদের পটভূমিতে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারায় 
বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে ভারতীয় পথে, ভারতীয় নেতৃত্বে এর 
সমাধানের পথ নির্ধারণ করতে হবে। নির্ধারিত পথে দেশের সবস্তরের 
মানুষকে সক্রিয়ভাবে qe করে নিতে হবে ৷ কোন বিদেশী শক্তির আনুকুল্যে 
বা অম্পদে স্বাধীন ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা শুধু অবাস্তবই নয়, 

. অবাঞ্থিতও ৷ উন্নত দেশগুলির বন্ধুত্বপূর্ণ সাবিক সাহায্য ও সহযোগিতা এবং 
ভারতীয় জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ও সুষ্ঠ ব্যবহারের উন 
ভারতের উন্নয়ন একান্তভাবে ও অক্ুত্রিমরূপে নির্ভর করে I 


ভারত পরিচিতি 

ভারত পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম দেশ। ভারতের আয়তন 3,288 হাজার 
বর্গ কিলোমিটার । ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে ভারতের অবস্থান 
অনুকূল । ভারত পূর্ব গোলার্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
উভয় দেশগুলির সঙ্গেই তার স্থলপথে ও জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সহজ 
হয়েছে । 

নদীমাতৃক দেশ ভারত। জলপথে অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত ও 
সম্ভাবনাপূর্ণ। খরস্রোতা নদগ্ডলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে এক নতুন অধ্যায় 
সৃষ্টি করেছে। সিন্ধু-গঙ্গাবিধৌত যে বিস্তৃত সমৃদ্ধিশালী সমতলভূমি রয়েছে 
তা কেবল বসবাসের উপযোগীই নয়, রাজপথ নির্মাণের পথও স্থগম করেছে | 

বনসম্পদেও ভারত সমৃদ্ধ p সমগ্র ভারতের প্রায় 23 শতাংশ বনাবৃত। 
ভারত বহু মূল্যবান বৃক্ষ ও বনরাজি শোভিত 1 

খনিজ সম্পদও উপেক্ষণীয় নয়। ভারত লোহা, কয়লা, তামা, ম্যাঙ্কানিজ, 
বল্সাইট, অভ্ৰ প্ৰভৃতি খনিজ সম্পদের অধিকারী | বোম্বে হাইয়ের আবিষ্কৃত 
খনিজ তৈল সম্ভার নিঃসন্দেহে ভারতের শক্তি জগতে এক নবযুগের স্থচনা 
করেছে । 


8 ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


ভারতের জমি সাধারণত ক্লুবি উপযোগী | পাট, তুলা, চা, ধান ও গম 
ভারতের মূল্যবান কৃষিজ সম্পদ ৷ 

ভারতের জলবায়ু মৌস্থমী বায় দ্বারা প্রভাবিত। মৌন্ুমী বায়ুর স্থিরতার 
অভাব অবশ্য একটি সমস্যা । তবে এর বিকল্পক্পপে রয়েছে প্রসারমান উন্নত 
জলসেচ ব্যবস্থা ও প্রতিশ্রতিপূর্ণ কয়েকটি নদী পরিকল্পন। i 

ভারতের উপকূলরেখা সুদীর্ঘ । কিন্ত অভগ্ন হওয়াতে বন্দরের সংখ্যা 
অধিক নয়। তা সত্বেও ভারত বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, বিশাখাপত্তম, 
কোচিন, কাগুলা, তুতিকোরিণ ও পারদীপের মত উত্তম বন্দরের অধিকারী । 
ফলে সমুদ্রপথে ভারতের বহির্বাণিজ্য বিশেষ ব্যাহত হচ্ছে বলা চলে না। 

জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে চীনের পরেই ভারতের স্থান ৷ বিশাল 
ও দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা ভারতের যেমন একটি ভাববার মত জমস্তা তেমনি 
তা দেশের এক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সম্পদও বটে। ভারতীয় শ্রমিকরা কুশলী, শ্ৰমে 
আগ্রহী । ভারতে শ্রমিক-মভ্রীও কম। উন্নত প্রযুক্তিবিষ্ায় ভারত দ্রুত 
এগিয়ে চলেছে। উন্নয়নমূলক কাজের সর্বস্তরে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে দেশকে 
সমৃদ্ধশালী করে তোলার প্রতিও ভারতের সর্বস্তরের মানুষের প্রবল আগ্রহ | 
এব্যাপারে নবীন উদ্‌যোগাদের আগ্রহও প্রশংসনীয় । সর্বোপরি ভারতীয় 
সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশকে গড়ে তোলার প্রতি জাতীয় সরকারের দৃঢ় 
প্রচেষ্টা "একটি কর্মমুখী পরিবেশ স্থষ্টি করেছে। এসব সত্বেও ভারতের আতিক 
উন্নয়ন আশানুরূপ বলা চলে না। বিশ্বের আৰ্থিক মর্যাদায় তার স্থান 
প্রশংসনীয় নয়। এরূপ বিপরীত অবস্থার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব 
দায়ী নয়। জনশক্তির অভাবও দায়ী নয়। দায়ী প্রধানত পরিচ্ছন্ন 
সামাজিক পরিবেশ, সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও গণমুখী পরিকল্পনার অভাব, পরিকল্পনা 
ঈপায়ণে ক্রটি, সামাজিক নিয়মান্পৰতিতার শিথিলতা, সর্বোপরি জাতীয় 
নেতৃত্বে দুর্বলত1। 
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2 অনুন্নত অর্থনীতি £ বিশ্লেষণ 


অনুন্নত অর্থনীতি 

“অনুন্নত অর্থনীতি” বলতে সাধারণত দরিদ্র দেশের অর্থনীতিকে বুঝায় । 
প্দরিদ্ৰ দেশ” বলতে এমন দেশকে বুঝায় যে দেশের আধিক ভবিষ্যৎ সন্তাবনা- 
পূর্ণ নয়। কিন্তু অনুন্নত দেশের ধারণার মধ্যে সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। 
অর্থাৎ, দেশটি উন্নত অর্থনীতির স্তরে উন্নীত হবার মত প্রয়োজনীয় উপ- 
করণের অধিকারী । এ বিষয় সে অবহিত ও সচেষ্টও বটে। উন্নয়নের পথে 
সে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসরও হচ্ছে। উন্নতির উচ্চস্তরে পৌছান সময় সাপেক্ষ 
মাত্র। এরূপ দেশকৈ উন্নয়নশীল বা বিকীশশীল দেশরূপেও অভিহিত করা 
হয়ে থাকে । তবে সাধারণভাবে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশকেও দরিদ্র দেশ- 
রূপে চিহ্নিত করা হয়। 

এ প্রসঙ্গে “পশ্চাৎপদ” বা পব্যাকওয়ার্ড” দেশ সম্পর্কে ধারণার কথা 
উল্লেখ .করা যেতে পারে । প্পশ্চাৎপদ” শব্দটির মধ্যে enses সম্ভাবনার 
অভাবের সঙ্গে সে দেশের জনগণ ও সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি 
আগ্রহের অভারও জড়িত । 


কতিপয় ধারণা 

অনুন্নত দেশ বা অন্তুন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের 
মধ্যে মতের পার্থক্য রয়েছে । জেকব ভাইনার বলেন, সে দেশকে অনুন্নত বলা 
চলে যে দেশের আিক ক্ষেত্রে আরে মূলধন অথবা আরো! প্রাকৃতিক সম্পদ 
অথবা এ-জাতীয় যাবতীয় উপকরণ ব্যবহার করার মত উত্তম সম্ভাবনা 
রয়েছে ও যার ফলে বর্তমান জনসংখ্যার পক্ষে জীবনযাপনের মান উন্নত 
করা সম্ভব হবে ৷ এরূপ দেশের জনপ্রতি আয় যদি ইতিমধ্যেই উচ্চমানের হয়ে 
থাকে তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও জীবনধারণের মানের অবনতি না ঘটিয়ে 
বর্ধিত জনসংখ্যাকে ভরণপোষণ করা সম্ভব হবে । 

এ. এন. ম্যাকলিওড মনে করেন, সে দেশ বাঁ অঞ্চল অনুন্নত যে দেশ বা 
অঞ্চলে মূলধন ও উদ্যোগ উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের অন্গপাতে কম I 
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কিন্ত এরূপ দেশ বা অঞ্চলে সঙ্গত ও উত্তম সম্ভাবনার সন্দে অতিরিক্ত মূলধন 
বিনিয়োগ করা যেতে পারে । 
র্যাগনার নার্সের ধারণা, উন্নত দেশগুলির তুলনায় যে দেশ জনসংখ্যা ও 
প্রাকৃতিক সম্পদের অনুপাতে কম মূলধনের অধিকারী সে দেশ WS I 
অস্কার ল্যাঞ্জের অভিমত, অনুন্নত অর্থনীতি বলতে এমন অর্থনীতিকে 
বুঝার যে ক্ষেত্রে যে মূলধন দ্রব্য পাওয়া যায় তা যে অমশক্তি রয়েছে তাকে 
আধুনিক উত্পাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে নিয়োগ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। 
বৈশিষ্ট্য 
হার্ডে লিবেনষ্টিন অনুন্নত অর্থনীতির পয়ত্রিশটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে- 
ছেন ৷ এদের আবার তিনি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ৷ যথা, জনসংখ্যা 
সম্পর্ধিত, সংস্কৃতি সম্পৰ্কিত, প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত ও বিবিধ | এদের মধ্যে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ? 
জমির আয়তনের অনুপাতে জননংখ্যা কম I 
জনপ্রতি প্ৰকৃত আয় অপেক্ষাকৃত কম ।* 
জাতীয় আয়ে কবি আয়ের আধিক্য ৷ 
জনসংখ্যার অঙ্গপাতে মূলধন ও যন্ত্রপাতির অভাব | 
প্রাকৃতিক ও জনশক্তির পূর্ণ ব্যবহারের অভাব 1 
জীবনধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব i 
জনপ্রতি শক্তির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। 
সুদীৰ্ঘকাল যাবৎ নিঃস্বতা ও প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি | 
প্রাথমিক দ্রব্য উৎপাদন-ভিত্তিক অর্থনীতি 1 
10. বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর অতিশয় নির্ভরশীলতা ও প্রতিকূল 
বাণিজ্য-শর্ত। 
11. দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ।** 
12. আয় ও সম্পদ বণ্টনে সমতার অভাব। 
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* ওয়াল্ড ব্যাঙ্কের স্থত্রে দেখা বায়, জনপ্রতি জি-এন-পি (ডলারে) নিম্ন শাঁয়বিশিষ্ট দেশগুলির 
ক্ষেত্রে 270, মধাআয়বিশিষ্ট দেশগুলির ক্ষেত্ৰে 1500 ও শিল্পে সমৃদ্ধ দেশগুলির ক্ষেত্রে 11120 1 

** ওয়াল্ড বযান্কের সুত্রে প্রকাশ 1979-80 সনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতাংশে) নিম্নআয়- 
বিশিষ্ট দেশগুলির ক্ষেত্রে 2.1, মধ্যআয়বিশিষ্ট দেশগুলির ক্ষেত্রে 2.4, ও শিল্পে সমৃদ্ধ দেশগুলির 
ক্ষেত্রে 0.8 | 
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13. উৎপাদনের উপকরণের যোগানে ভারসাম্যের অভাব ৷ 

14. বেকার, প্রায়-বেকার ও ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যার আধিক্য । 

15. প্রতিকূল করনীতি ও অসংগঠিত টাকার বাজার | 

16. কম উৎপাদনশীলতা | 

17. ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের আধিক্য ৷ 

18. দেশীয় বাজারের সীমাবদ্ধতা ৷ 

19. জীবনধারণের অনুপযোগী রুষিকার্ষ। 

20. বার্টার প্রথার প্রভাব ! টু 

21. ভিত-কাঠামোর (যানবাহন, সংযোগ, শক্তি, সেচ প্রভৃতি ) 


অনুন্নত অবস্থা ৷ 

22. বিদেশী অর্থনৈতিক কাঠামো ও মূল্যবোধের প্রতি অতিরিক্ত 
আগ্রহ ৷ 
মন্তব্য 


অনুন্নত দেশ মাত্রই যে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে তা নয়। 
দেশভেদে এদের সংখ্যাগত ও গুণগত পার্থক্য থাকতে পারে। অনুন্নত অর্থ- 
নীতি সম্পর্কে যে ধারণ প্রচলিত ও তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা বলা হয়ে থাকে 
সে সমস্ত উক্তির যৌক্তিকতা সম্পর্কেও অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে I 
যেমন, উপযুক্ত শ্রমশক্তির অভাবে যে দেশের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের পূৰ্ণ 
ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না সে দেশ SENS. কারণ সে দেশে জনসংখ্যার 
অভাব রয়েছে । কিন্তু এ দ্বারা এও প্রমাণিত হয় না যে, যে দেশের শ্রমশক্তি 
সে দেশের আয়তন অপেক্ষা বেশি সে দেশ অবশ্যই উন্নত । কারণ উৎপাদনে 
শ্রমিক একটি উপকরণ মাত্র, একমাত্র উপকরণ নয়। জনসংখ্যার আধিক্য যে 
সব ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশ্্বরূপ তাও ঠিক নয়। 1954 সন থেকে 
1977 সনের মধ্যে হংকঙের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে ( 22 মিলিয়ন থেকে 
4.5 মিলিয়ন ), কিন্তু তা সত্বেও সে দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে । ইউ- 
নাইটেড নেশনসের মতে, যে দেশের বাধিক জনপ্রতি প্রকৃত আয় 500 
ডলারের কম সে দেশ অনুন্নত ; 500-1000 ডলার আয়ের মধ্যে অবস্থিত 
দেশসমূহ অনুন্নত দেশগুলি অপেক্ষা অনেক উন্নত, তবে অতি উন্নত দেশগুলির 
তুলনায় কম উন্নত ।' এমনও বলা হয়েছে যে, যে দেশের বাধিক জনপ্রতি 
আয় 200 ডলারের অধিক নয় সে দেশ অতিশয় অনুন্নত । এভাবে জন- 
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প্রতি আয়ের ভিত্তিতে দেশগুলিকে উন্নত ও অন্ুন্নতরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যে 
নিখুত পদ্ধতি তা বলা চলে না। তাছাড়া জনপ্রতি আয় দ্বারা কোন দেশের 
জনগণের জীবনধারণের যথার্থ মান নির্ণর করা যায় কিন! সে প্রশ্নও রয়েছে । 
কারণ জনপ্রতি আর গড়ের হিসাব ৷ প্রতি পরিবার বা পরিবারস্থ প্রত্যেকটি 
ব্যক্তির আয়ের হিসাব এ দ্বারা পাওয়া যায় না। যে দেশে আয় ও সম্পদ 
বন্টনে বিরাট বৈষম্য রয়েছে সে দেশে জনপ্রতি আয়ের পরিমাণ দ্বারা দেশের 
দারিদ্রের যথার্থ পরিমাপ করা! যায় না। তদুপরি অনুন্নত দেশে জনপ্রতি 
আয় নির্ধারণ যে ক্রটিমুক্ত তাও বলা চলে নাঁ। যেমন, এসব দেশে অনেক 
ক্ষেত্রে শ্রমমূল্য টাকার অঙ্কে নির্ধারিত হর না) নির্ধারিত হয় ধান-চাল 
জাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে । এ জাতীয় আয় জাতীয় আয়ের গণনার ধরা 
হয় না। আবার উৎপাদনের বেশ কিছু অংশ ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ব্যয় 
করা হয় । কোথাও আবার বার্টার প্রথা প্রচলিত ৷ এ জাতীয় উৎপাদন এবং 
বিনিময়ও জাতীর আয়ের গণনার আসে ন| ৷ অনেক ক্ষেত্রে জিনিসপত্রের 
দামের সঠিক তথ্য পাওয়া যায় ন৷ ৷ এ সব দেশের জনসংখ্যার একটি অংশ 
স্বয়ভর। অর্থাৎ, তারা নিজেরাই নিজেদের ঘরবাড়ী নির্মাণ করে, কাপড় 
বোনে, জালানি সংগ্রহ করে, ঘরবাড়ীর যাবতীয় কাজকর্ম করে । এ জাতীয় 
কাভকর্মও জাতীয় আয়ের গণনায় ধরা সম্ভব নয় । জনগণের অজ্ঞতা ও 
অশিক্ষাও জাতীর আয় নির্ধারণে বাধাস্বরপ । জনসংখ্যার সঠিক সংখ্যা 
নির্ধারণ করাও প্রায় অসম্ভব বলা চলে । জনপ্রতি আয় দ্বারা সব ক্ষেত্রে 
জীবনধারণের মানেরও তুলনা করা যায় না। প্রয়োজনীয় ব্যয়ের মানের 
পরিপ্রেক্ষিতে জীবনধারণের মানের তুলনা করা যুক্তিযুক্ত । শীতপ্রধান দেশের 
জীবনধারণের মানের সম স্তরে আনতে হলে গ্রীক্ষপ্রধান দেশের জনপ্রতি 
আয়ের পরিমাণ অনেক বেশি হতে হবে । কারণ শীতপ্রধান দেশ প্রাকৃতিক 
কারণে ব্যয়বহুল । আবার জনপ্রতি আয় বেশি হলেই যে জনগণের জীবন- 
ধারণের মান উন্নত হবে, তাও নয় । সব নির্ভর করে জাতীয় আয় বণ্টনের 
সমতার উপর ৷ 

মুলধন ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্ভার অভাব অন্ত অর্থনীতির একটি বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য, সন্দেহ নেই | অনুন্নত দেশ মাত্রেই যে এর অভাব রয়েছে তা নয়। 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মূলধনের অভাব অপেক্ষা বড় সমস্তা মূলধনের অনুত- 
পাদনশীলতা ও অন্ৎপাদনশীল বা কম উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে মূলধন 
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বিনিয়োগ ৷ যথা, গৃহনির্াণ, জমিজমা ক্ৰয়, অলঙ্কারপত্র ক্রয়, স্পেকুলেশন, 
বন্টনমূলক বাণিজ্য অথবা হাল্কা ভোগ্যব্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প । আবার, 
মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্ভার অধিকারী হলেই যে দেশ উন্নত হবে, তাও নয়! এর 
সঙন্দে জনদম্পদ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি প্রশ্নও 
জড়িত। 

ইণ্ডিয়ান প্র্যানিং কমিশনের মতে, অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য, একদিকে 
অব্যবহৃত জনসম্পদ অপরদিকে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক জম্পদ। কমিশন এ 
ছুয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। 
তাদের এ ধারণা নির্ভুল বলা চলে ন! ৷ নিজের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের 
ব্যবহার না করে অপর দেশ থেকে তা আমদানি করেও যে দেশের উন্নতি- 
সাধন সম্ভব এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে৷ ফ্ৰান্সে কয়লা ও তেলের খনি আছে তৰু 
সে তা বিদেশ থেকে আমদানি করে আঘিক উন্নতি লাভ করেছে। যুক্তরাজ্য, 
জাপান এবং সম্প্রতিকালে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং ও সিঙ্গাপুরের 
উন্নয়নের পেছনেও পরসম্পদ ব্যবহারের ইতিহাস রয়েছে। 
- ইউজিন ষ্ট্যালির মতে, অনুন্নত দেশগুলির বৈশিষ্ট্য ব্যাপক দারিদ্র্য । এ 
দারিদ্র্য তাদের সহজাত Gs বললেই চলে৷ অর্থাৎ, দারিদ্র্য তাদের 
কোন সাময়িক দুর্ভাগ্যজনিত কারণ প্ৰস্থত নয়; প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি বা 
সামাজিক কাঠামোর ফল প্রস্থতও নয়। অথবা তাদের দারিদ্রের জন্য এক- 
মাত্র প্রাকৃতিক সম্পদের কার্পপ্যকেই দায়ী করা চলে না। অতএব অন্যান্ত 
দেশ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে দারিদ্র্য দুর করেছে সে সব পদ্ধতি অবলম্বন করে 
অনুন্নত দেশগুলিও তাদের দারিদ্র্য দুর করতে পারে এরূপ যুক্তির অবতারণা 
করা অযৌক্তিক নয় । 

ট্যালি ও র্যাগনার নার্সের বক্তব্য, “দেশটি দরিদ্র, অতএব দরিদ্র”। 
দারিদ্র্যের “দুষ্টচক্র” দেশটিকে গ্রাস করে বসে আছে। যোগানের দিক 
থেকে দেখলে দুষ্টচক্রের স্বরূপটি এরূপ £ দেশটি দরিদ্র, অর্থাৎ, তার আয় কম 
অতএব উৎপাদন ক্ষমতা কম, ঘুরে ফিরে আবার আয় কম। অন্য কথায়, 


দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে সে আবত্তিত। চাহিদার দিক থেকে দেখতে গেলে 


আবর্তনের ধারাটি এরূপ £ আয় কম, অতএব চাহিদা কম, বিনিয়োগ কম, 
মূলধন কম, উৎপাদন ক্ষমতা কম। অর্থাৎ, আবার আয় কম। যে দিক 
দিয়েই দেখা যাক না কেন, দুষ্টচক্রের আবর্তনে দেশটি স্থায়ীভাবে দরিদ্র | 


"m : ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


অনুন্নত দেশগুলির ছুষ্টচক্রের মূলে রয়েছে, মূলধনের স্বল্পতা, নিম্নমানের 
প্রযুক্তিবিদ্যা ও প্রতিকূল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি যার ফলে প্ৰাকৃতিক ও 
জনসম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। এর পরিণতি কম উৎপাদনশীলতা 
ও অপূর্ণাঙ্গ বাজার । এ ধারণায় ও বিশ্লেষণে বাস্তবতা বোধের পরিচয় 
রয়েছে | কিন্তু উন্নতমানের প্রঘুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ উন্নত অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক কাঠামোতেই সম্ভব। কারণ এজন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত মূলধন, সুদক্ষ 
শ্রম, উন্নত ব্যবসায় সংগঠন, সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত অভ্যন্তরীণ বাজার ও অনুকুল 
সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ । দেশ অনুন্নত বলেই এ সমস্ত সুযোগ 
থেকে সে বঞ্চিত। সমস্যা সেখানেই | ৰ 

- কুষিপ্রধান দেশমাত্ৰই যে অনুন্নত হবে, এ কথাও নিশ্চয় করে বলা চলে 

sii ডেনমার্ক, নিউজিল্যাণ্ড শ্রীলঙ্কা কৃষিপ্রধান, কিন্ত অনুন্নত নয় | 

বহির্বাণিজ্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা অনুন্নত অর্থনীতির লক্ষণ 
বলা হয়ে থাকে । কারণ সাধারণত দেখা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে 
এ সমস্ত দেশে “দ্বৈত অর্থনীতি” সৃষ্টি হয়েছে । অর্থাৎ, একদিকে উন্নত রপ্তানি 
সেক্টর গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে অন্যান্য সেক্টরগুলির বিশেষ কোন উন্নয়ন 
ঘটেনি । বাণিজ্য-শর্তের ক্রমাগত অবনতি দেখা যায়। তবে সব ক্ষেত্রেই 
যে তা প্রযোজ্য একথা অবশ্য বলা চলে না। দৃষ্ান্তত্বরূপ, যুক্তরাজ্য, জাপান 
ও শ্রীলঙ্কার উল্লেখ করা যেতে পারে । সাধারণত ক্ষুদ্র দেশগুলির অর্থনৈতিক 
ভিত বহির্বাণিজ্যের উপর রচিত। কিন্ত সে কারণে ক্ষুদ্ৰ দেশ মাত্রই যে 
অনুন্নত, এ/ধারণা সঠিক নয় । 

জনসংখ্যা বুদ্ধি একদিকে যেমন আশঙ্কার কারণ অপরদিকে তা৷ তেমনি 
সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিও বটে । অতিরিক্ত মানুষটি শ্রমশক্তি নিয়েই জন্মেছে। 
তাকে শ্রমের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলেই সে অবাঞ্চিত অপরাধ তার 
জন্মগ্রহণে নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। এ যুক্তি 
উপেক্ষা করার মত নয়। 1977 সনে বিভিন্ন দেশ মোট 400 বিলিয়ন 
ডলারেরও বেশি পরিমাণ অর্থ দেশরক্ষার নামে মারণাস্ত্র তৈরি করার wg ব্যয় 
করেছে। বিজ্ঞান যদি মারণ-বিজ্ঞান শাস্ত্ৰে পরিণত না হয়ে মানব কল্যাণ 
বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হত তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভবত অবাঞ্ছিত ন! হয়ে 
স্বাগতের কারণ হয়ে দাড়াত। 

আয় ও সম্পদ বন্টনে অসমতা, উৎপাদনের উপকরণে ভারসাম্যের 


e 
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usse অর্থনীতি : বিশ্লেষণ হক. 


অভাব, বেকারত্ব, প্রতিকূল কর-নীতি, কম উৎপাদনশীলতা, ভোগ্যদ্রবোর 
উপর ব্যয়াবিক্য, দেশীয় বাজারের সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের 
কথা অনুন্নত দেশগুলি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে তা সব দেশেই কিছু না কিছু 
দেখা যায়। সব দেশেই কিছু না কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ ও শরম অব্যবহাধ 
অবস্থায় রয়েছে। তাদের পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবহার সম্ভবও নয়, ক্ষেত্ৰবিশেষে 
অপ্রয়োজনও 1 কারণ জাতীয় প্রাকৃতিক ও জনসম্পদের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে 
বহিরাগত কারণ ও আন্গুযদিক উপকরণের যোগানের উপর নির্ভর করে। 
আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আধিক বিন্যাস, বাণিজ্য চক্ৰ, পৃথিবীর 
দুই-তৃতীয়াংশ লোকের অশেষ দারিদ্র্য, খনিজ তেলের উপর কতিপয় দেশের 
প্রায় একচেটিয়া অধিকার ও প্রতৃত্ব সমস্ত দেশের অর্থনীতিকেই প্রভাবিত করে 
চলেছে । যার ফলে অনেক দেশেই জাতীয় সম্পদের পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যব- 
হারের স্থুযোগ থাকা সত্বেও সে সুযোগের সদ্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে নী। 
এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে কোন দেশকেই সুনির্দিষ্টভাবে উন্নত বা অনুন্নত 
বলা যায় কিনা সন্দেহ ৷ 


3 . অনুন্নত অর্থনীতি ও ভারতীয় অর্থনীতি 


ভারত অনুন্নত দেশ। অর্থাৎ, ভারতের অর্থনীতি ume. তবে 
প্রাকৃতিক ও জনসম্পদ এবং সামাজিক ও আধখিক চেতনা ও প্রতিশ্রুতির দিক 
থেকে ভারত উন্নতিশীল বা বিকাশশীল দেশ | | 
ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য 


1. জনসংখ্যার আধিক্য | 

2. অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতা ৷ 

3. কুষি-ভিত্তিক অর্থনীতি । 

4. সীমিত মূলধন ও অনুন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা ৷ 

5. জনপ্রতি আয় কম এবং আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা | 
6. বেকারের আধিক্য i 

7. বৈদেশিক সাহায্য ও বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীলতা | 

8. অনুন্নত «e ব্যবস্থা | 

10. দ্বৈত অর্থনীতি । 


1. জনসংখ্যার আধিক্য 

জনংখ্যায় চীনের পরেই ভারতের স্থান । কিন্তু চীন ও অন্যান্য অনেক 
দেশের তুলনার ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। 1973-82 সনে 
ভারতের গড় «rfe জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 2:3 শতাংশ, চীনের 1:2 শতাংশ 
ও শ্রীলঙ্কার 1:7 শতাংশ ।* 

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে জনস্বাস্থ্যের 
উন্নতি, মহামারী রোধ, দুণ্ডিক্ষ প্রতিরোধ করার সামর্থ্য বৃদ্ধি গ্রভৃতি। ফলে 
মৃত্যুহার হাস পেয়েছে । মৃত্যুহার সেখানে হাস পাচ্ছে সেখানে জনসংখ্যা 
হ্রাস করতে হলে জগ্মহার হ্রাস করার প্রয়োজন রয়েছে | সেজন্য জন্মনিরোধ 
প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার ৷ বস্তুত ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্য- 
তম কারণ জন্মনিরোধ প্রচেষ্টার উপর তেমন গুরুত্ব না দেয়া। 1970 সনে 


বতলত ছাঁ ওয়াল্ড বান্ধ এ]টলান 19851 
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১৩ 


ফিনল্যাণ্ডে 77 শতাংশ বিবাহিতা স্ত্রীলোক জন্মনিরোধের জন্য কৃত্রিম পদ্ধতি 
অবলম্বন করেছে। যুক্তরাজ্যে এই শতাংশের পরিমাণ ছিল 72, অষ্ট্রেলিয়ায় 
66, ফ্রান্সে 64, যুক্তরাষ্টে 65, ডেনমার্কে 67, জাপানে (1977 সনে) 61 
আর ভাবতে মাত্র 12 | নিঃসন্দেহে বলা.চলে ভারতের SS উন্নয়নের পথে 
প্রচণ্ড বাধা তথা দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ জনসংখ্যার আধিক্য । 


ভারতের জনসংখ্যার প্রায় 50 শতাংশ “দারিদ্র্য রেখার” নিয়ে । 


কেন্দ্রীয় 


পরিকল্পনা মন্ত্রী নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী কর্তৃক রাজ্যসভায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে 
প্রকাশ যে, ভারতের প্রায় 30 কোটি 6 লক্ষ লোক দারিদ্র্য রেখার নিচে বাস 
করে। এদের মধ্যে 24 কোটি 9 লক্ষ লোক গ্রামাঞ্চলের ও 5 কোটি 70 লক্ষ 
লোক শহরাঞ্চলের অধিবাসী ৷ গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য জনপ্রতি 
দৈনিক প্রয়োজন 2400 ক্যালোরী ও শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য জন- 
প্রতি দৈনিক প্রয়োজন 2100 ক্যালোরী ধরে এ দারিত্র্য রেখার সীমা নির্ধারণ _ 
করা হয়েছে । 1977-78 সনের দামে এ ক্যালোরীর মুল্য গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে 


মাসিক 65 টাকা ও শহ্রাঞ্চলের ক্ষেত্রে মাসিক 75 টাকা ধরা € ! 


xb পরিকল্পনায় দারিদ্র্য রেখার যে চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে ত! নিম্নরূপ £ 


দারিদ্র্য রেখার নিন্সে জনসংখ্যার শতাংশ* 
_ অঞ্চল 1972-73 
গ্রামাঞ্চল 5409 
শহ্রাঞ্চল 41:22 
সৰ্ব ভারত 51:49 


[ সুত্ৰ £ sb পঞ্চবাৰ্মিক পরিকল্পনা! ] 


2. অশিক্ষ| ও স্বাস্থ্যহীনত। 


1977-78 


50:82 
38:19 
4813 


সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য জাতীয় উন্নতির মুলে । যে দেশের জনগণ অজ্ঞ ও 
অশিক্ষিত, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার আক্রান্ত সে দেশ উন্নতির পথে 


অগ্রসর হতে পারে না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভারতের মান অতি 


নিয়ে । 1981 জনে ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র 36:17 


শতাংশের 


* xb পঞ্চবাৰ্ধিক পরিকল্পনার মধাবতাঁকালীন মূল্যায়নে বল| হয়েছে যে, 1981-82 সনে দারিদ্র্য 


রেখার নিম্নে জনসংখ্যা 28 কোটি 20 লক্ষ বা 4115 শতাংশ । 


১৪ ,_ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 
বর্শজ্ঞান ছিল । তাদের মধ্যে পুরুৰ 4674 শতাংশ ও স্ত্রী 24-88 শতাংশ ৷ 
যেখানে জাপান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নে 99 শতাংশ 
বর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন। ভারতের সাধারণ লোকের শিক্ষার প্রতি যে অনীহা, 
তা নয়। বস্তুত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ছুরবস্থার জন্য তারা শিক্ষার প্রতি 
আগ্রহী নয় । দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা 
অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয় । তাছাড়া খেত-খামারে খেটে খাওয়া! মানুষ বা 
দিন মজুরের দল মনে করে নাবালক পুত্ৰকন্যাদের বিশ্যালয়ে আব সা req 
ঘর বা ক্ষেত-খামারের কাজে লাগালে রুজিরোজগারের দিক থেকে অনেক 
বেশি কাজের হবে I 
প্রীশিক্ষার বাস্তব চিত্রটি আরো করুণ । বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ও দুর্বল 
শ্রেণীদের মধ্যে । সাধারণত সামাজিক সংস্কার, সংরক্ষণশীলতা৷ ও গৃহকর্মের 
প্রয়োজনের কারণে স্ত্রীশিক্ষা ভারতে বিস্তারলাভ করতে পারেনি। চতুৰ্থ 
সর্বভারতীয় শিক্ষা সমীক্ষায় প্রকাশ যে, যেসব শিশুর! প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
ভৰ্তি হয় না তাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বালিকা । এদের অধিকাংশই দুর্বল 
শ্ৰেণীভুক্ত, অর্থাৎ, তপশীলী সম্প্ৰদায়, উপজাতিভুক্ত, কৃষিশ্রমিক ও শহরের 
বস্তি অঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারতুক্ত I 
197? সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভতি হওয়ার মত যোগ্যতাসম্পর শিশুদের 
(6-11 বৎসর ) মধ্যে 80 শতাংশ যথারীতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভক্তি হয়। 
কিন্ত 1979 সনে 12-17 বছর বয়স্ক বালক-বালিকাদের মধ্যে xix 28 
শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছিল । আর 20-24 বছর বয়স্ক স্ত্র- 
পুরুষের মধ্যে মাত্র 6 শতাংশ উচ্চশিক্ষার ছাত্র-ছাত্রী ছিল। সমীক্ষাতে 
আরো প্রকাশ প্রথম শ্রেণীতে যে সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভন্তি হয় তাদের মধ্যে 
63 শতাংশ ও অষ্টম শ্রেণীর শেষে 77 শতাংশ বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায় ৷ 
প্রাথমিক বিদ্ভালরগুলির অবস্থা অতিশয় শোচনীয় । 80 শতাংশ প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন হয় চালের ছাউনির নিচে বা তাবুতে বা মুক্তাঙন্গনে। 
সমীক্ষকদের মতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 16-1 লক্ষ ক্লাসঘরের প্রয়োজন যা 
নির্মাণ করতে গেলে অন্তত 1920 কোটি টাকার দরকার । 4,74,636 প্রাথ- 
fire বিদ্যালয়ের মধ্যে 1,62,008 বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য কোন 
বেঞ্চ বা মাদুর পর্যন্ত নেই । 1,88,541 প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্র্যাকবোর্ড ও 
2,82,400 প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া 
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4,74,636 প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে 1,64,931 একজন করে শিক্ষক 
আছেন ৷ তিনি ছুটিতে গেলে ছাত্র-ছাত্রীদেরও বাধ্য হয়ে ছুটিতে যেতে হয় । 
নয়টি রাজ্যকে শিক্ষার দিক থেকে “পশ্চাৎপদ* বলে চিহ্নিত করা হয়েছে | 
যথা, অন্ধপ্রদেশ, আসাম, বিহার, জন্থ ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, উড়িয়া, 
রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ | যাঁরা প্রাথমিক বিগ্ালয়ের ছাত্র-ছাত্রী 
নয় তাদের তিন-চতুর্থাংশ এ রাজ্যগুলির অধিবাসী ৷ 


শিক্ষাজগতে ভারতের স্থান নিম্নরূপ ; 
প্রাপ্তবয়স্কদের বর্ণজ্ঞীনের হার 
দেশ 15 ও তার বেশি বয়স্ক ব্যক্তি যারা 


পড়তে ও লিখতে পারে তাদের 
শতাংশ, 1980 


ভারত ; 86 
Syst 85 
চীন 69 
ইন্দোনেশিয়া 62 
যুক্তরাজ্য 99 
জাপান 99 
যুক্তরাষ্ট্র 99 
সোভিয়েত ইউনিয়ন 100 
অষ্ট্রেলিয়। 100 
ফিনল্যাণ্ড 100 


সুত্ৰ ওয়ান্ড “ডেভেলপমেন্ট রিপোট? 1983 


্বাস্থযরক্ষার জন্য ভারতের জনপ্রতি দৈনিক ন্যুনতম 2021 ক্যালোরীর 
প্ররোজন | 1977 সনে এ প্রয়োজনের 91 শতাংশ পাওয়া গেছে । যেখানে 
জাপানে ক্যালোরীর প্রয়োজন মিটেছিল 126 শতাংশ, যুক্তরাজ্যের 132 
শতাংশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেকের 135 শতাংশ ৷ 
অবশ্য জনপ্রতি ক্যালোরীর প্রয়োজনের ভিত্তিতে কোন দেশের জনগণের 


ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত! 
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দৈহিক স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ণয় করা যার না। প্রকৃত অবস্থা জানতে হলে 
ব্যক্তি-ভিত্তিক বা পরিবার-ভিত্তিক স্বাস্থ্য তত্বের পরিসংখ্যান নিতে হয়। 
জনপ্রতি দৈনিক ন্যুনতম ক্যালোরীর প্রয়োজন নিছকই গড়ের হিসাব i 

সাধারণভাবে বলতে গেলে ভারতের জনগণের দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণ 
অবশ্যই দারিদ্র্য। তাছাড়া অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস, সংক্রামক ব্যাধি 
সম্পর্কে সতর্কতার অভাব, পুষ্টিকর খাদ্যের উপযোগিতা সম্পর্কে অজ্ঞতা, জন- 
স্বাস্থ্যের প্রতি সরকার ও জনগণের উদাসীনতাঁও তাদের দুর্বল স্বাস্থ্যের 
কারণ। 

চিকিৎসকের দিক থেকে দেখা যায় 1977 সনে ভারতে প্রতি 3620 
জনের জন্য একজন মাত্র চিকিৎসক ছিল। যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নে 
প্রতি 275 জনের জন্য একজন, পশ্চিম জার্মানীতে প্রতি 399 জনের wg 
একজন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি 444 জনের জন্য একজন, গ্রেটব্রিটেনে প্রতি 611 
জনের জন্য একজন এবং স্পেনে প্রতি 650 জনের জন্য একজন চিকিৎসক ছিল i 

ভারতের বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবও প্রকট । 1975 সনে ভারতের 
মোট জনসংখ্যার মাত্র 33 শতাংশ পানীয় জলের সুযোগ পেত। অর্থাৎ, 67 
শতাংশ লোক বলতে গেলে অপরিশুদ্ধ জল পান করত। কোন উন্নত দেশেই 
পানীয় জলের কোন সমস্তা নেই। 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে আরো উল্লেখযোগ্য, ভারতের অধিকাংশ লোকই স্বাস্থ্য উন্নয়ন 
প্রকল্পের স্থুযোগ গ্রহণ করতে সমর্থ হয় না । কারণ প্রচারের অভাবে এসব 
প্রকল্প সদ্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই । অনেকে আবার দূরত্বের জন্যও 
এসব প্রকল্পের সুযোগ নিতে পারে না। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে “হেলথ 
কেয়ার” কেন্দ্রগুলির ব্যবস্থাও স্বাস্থ্যকর নয় । এমনকি অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য- 
কর্মীরা উপযুক্তরূপে শিক্ষাপ্রাপ্তও নয় । 


3. কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি 


1980 সনে ভারতে মোট শ্রমশক্তির 71 শতাংশ কৃষির সঙ্গে জড়িত ছিল ; 
জাপানে ছিল মাত্র 12 শতাংশ, যুক্তরাজ্যে 2 শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্র 2 শতাংশ 
এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে 14 শতাংশ। এ দ্বারা ভারতের কৃষির উপর 
অত্যধিক নির্ভরশীলতা ও তার উত্পাদন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করে d 

ভারতে 1960 সনে স্থল দেশীয় উৎপাদনের 50 শতাংশ ছিল কৃষির দান। 
1981 সনে এর পরিমাণ 33 শতাংশ। অর্থাৎ, শিল্পোন্নয়নের ফলে জমির 


ভাঅস২ 


১৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


উপর দেশের আধিক নির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়েছে ৷ তা সত্বেও এ নির্ভরশীলতা 
কম বলা চলে ন৷ ৷ জাপানে স্থুল দেশীয় উৎপাদনে কৃষি উৎপাদনের শতাংশের 
পরিমাণ 1981 সনে ছিল মাত্র 4 শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে 3 শতাংশ ও যুক্তরাজ্যে 
2 শতাংশ | চীন ও শ্রীলঙ্কায় যথাক্ৰমে 37 ও 27 শতাংশ ৷ 

ভারতের ক্ষেত্রে কুবি উৎপাদন বৃদ্ধির হারও প্রশংসনীয় নয়। 1970.81 
সনে গড় বাধিক বৃদ্ধির হার ( শতাংশ ) ভারতের ক্ষেত্রে 1.9, চীনের ক্ষেত্রে 
218, শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে 3:0, বার্মার ক্ষেত্রে 477, তানজানিয়ার ক্ষেত্রে 5:5 এবং 
পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যথাক্রমে 26 ও 2:4 | 


ভারতের ভোগ্যন্রব্যের উপর ব্যয়িত অর্থের 60 শতাংশ খাদ্যের জন্য ব্যয়: 


করা হয়। 
4. সীমিত মূলধন ও অনুন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা 
ভারতে মূলধনের অভাব । মূলধন গড়ে ওঠার হারও কম। মূলধনের, 


পরিমাণ আশানুরূপ কিন! তা জনপ্রতি শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ দিয়ে, 
পরিমাপ কর! হয়। 1980 সনে ভারতে জনপ্রতি শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ, 


ছিল সম পরিমাণ কয়লার ওজনের (কিলোগ্রাম অব কোল ইকিউভ্যালেন্ট ) 
210 কিলোগ্রাম, যেখানে কানাডায় ছিল 13,153 কিলোগ্রাম, যুক্তরাজ্যে 


5363 কিলোগ্রাম, যুক্তরাষ্ট্রে 11,626 কিলোগ্রাম, সোভিয়েত ইউনিয়নে 6422. 


কিলোগ্রাম, জাপানে 4649 কিলোগ্রাম ও চীনে 618 কিলোগ্রাম à 

আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায়ও ভারত CU. উৎপাদনের প্রায় প্রতি 
ক্ষেত্রেই প্রাচীন ও আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি পাশাপাশি চলছে । এ সম্পর্কে 
কৃষি ক্ষেত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | উপযুক্ত দক্ষ কর্মী, সুদক্ষ, 
পরিচালনা, প্রয়োজনীয় মূলধন ও বিস্তৃত বাজারের অভাবের ফলে বিদেশী 
আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা অনেক ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত, ব্যয়বহুল ও প্রয়োগসমস্তা, 
হয়ে দাডিয়েছে। 
5. জনপ্রতি আয় কম এবং আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমত| 

1982 সনে ভারতে জনপ্রতি স্থূল জাতীয় উৎপাদন (জি-এন-পি ) ছিল 
260 ডলার | সে বছর জাপানে জনপ্রতি স্থুল জাতীয় উৎপাদন ছিল 10,100. 
ডলার, যুক্তরাজ্যে 9620 ডলার, যুক্তরাষ্ট্রে 13,160 ডলার, চীনে 300 ডলার, 
কুয়েটে 19,610 ডলার | সর্বাধিক ইউনাইটেড আরব এমিরেটস-এ, 24,080. 
ডলার ৷ ভারতে জি-এন-পির গড় বাধিক বৃদ্ধির হারও আশানুরূপ নয় 


(< ge 


অনুন্নত অর্থনীতি ও ভারতীয় অর্থনীতি ১৯ 


1973-82 সনে ভারতে জি-এন-পি বৃদ্ধির হার গড়ে যেখানে 4'1 শতাংশ 
সেখানে শ্রীলঙ্কায় 49 শতাংশ ও চীনে 5:7 শতাংশ ৷ জনপ্রতি আয় দিয়ে 
জনগণের আঘিক অবস্থার পরিমাপ করা যায় না। দেশবাসীর প্রকৃত আখিক 
অবস্থা জানতে হলে জাতীয় আয় বণ্টনের অসমতার পরিমাণ জানা দরকার | 

1975-76 সনে ভারতের নিম্নতম 20 শতাংশ পরিবার জাতীয় আয়ের 
?'0 শতাংশ ভোগ করত। উচ্চতম 20 শতাংশ ভোগ করত 49'4 শতাংশ ও 
উচ্চতম 10 শতাংশ ভোগ করত 33:6 শতাংশ । 1969 সনে জাপানে এ 
শতাংশের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 79, 410 ও 272; যুক্তরাজ্যে (1979 
সনে ) যথাক্রমে 7-3, 39'2 ও 23:8 ও যুক্তরাষ্ট্রে (1972 জনে ) 45, 428 
26:661 ভারতের উচ্চতম 20 শতাংশ পরিবার ও নিম্নতম 20 শতাংশ 
পরিবারের মধ্যে ব্যবধান 7 গুণেরও বেশি । যেখানে জাপানে 5 গুণের কিছু 
বেশি ও যুক্তরাজ্যে 5'8 গুণ | যুক্তরাষ্ট্রের আয় বণ্টনের ব্যবধানের পরিমাণ 
9-5 গুণের সামান্য বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারতে আয় বণ্টনের বৈষম্য 
কম হলেও ভারতের মত দরিদ্র দেশে আয় বণ্টনের বৈষম্য যে সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার স্থষ্টি করে ধনী, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের মত 
বনিয়াদী ধনী দেশে আয় বণ্টনের বৈষম্য সে ধরনের বা সে আয়তনের সমস্তা' 
সৃষ্টি করে না । সাধারণভাবে বলতে গেলে সে সব দেশের দুর্বল শ্রেণীর 
সমস্ত৷ ভাত-কাপড়ের সমস্তা নয়, সমস্তা সমাজের উচ্চন্তরে দ্রুত না পৌছাবার 
আক্ষেপ । অন্য কথায়, ভারতে অসম বণ্টন দারিদ্র্য ; যুক্তরাষ্ট্রে অসম বণ্টন 
প্রাচুর্য । ৪ 
6. বেকারের আধিক্য 

উন্নত দেশগুলির শ্রমশক্তির সঙ্দে ভারতের শ্রমশক্তির তুলনা করলে দেখা 
যাবে যে, ভারতের শ্রমশক্তি দেশের সম্পদ না হয়ে সমস্যার কারণ হয়ে 
দাঁড়িয়েছে | 15-64 বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের শ্রমশক্তিরপে ধরে নিয়ে হিসেব 
করলে দেখা যায় 1982 সনে ভারতে জনসংখ্যার 5? শতাংশ শ্রমশক্তি। এ 
হিসাবের ভিত্তিতে জাপানে 68 শতাংশ, যুক্তরাজ্যে 64 শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্র ও 
সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় দেশে 66 শতাংশ শ্রমশক্তি । 1980 সনে ভারতের 
অমশক্তির 71 শতাংশ কৃষিতে নিযুক্ত ছিল, জাপানে ছিল 12 শতাংশ, যুক্ত- 
রাজ্যে 2 শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে 2 শতাংশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে 14 শতাংশ à 
সে বছরে ভারতে শিল্পে নিযুক্ত ছিল 13 শতাংশ শ্রমশক্তি, জাপানে 39 


2৫ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত! 


শতাংশ, যুক্তরাজ্যে 42 শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে 32 শতাংশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে 
45 শতাংশ । সেবার নিযুক্ত শতাংশের পরিমাণ ভারতে 16, জাপানে 49, 
যুক্তরাজ্যে 56, যুক্তরাষ্ট্রে 66 ও সোভিয়েত ইউনিয়নে 41 । 1970-82 সনে 
ভারতে অমশক্তির বৃদ্ধির হার বাধিক গড়ে 2:1 শতাংশ, যেখানে জাপানে 
1"3 শতাংশ ও যুক্তরাজ্যে ০4 শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে 1:7 শতাংশ ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নে D2 শতাংশ । দেখা যাচ্ছে, ভারতে অধিকাংশ spp 
কৃষিতে নিযুক্ত । এর ফলে "ছন্মবেশী”* বেকারের আধিক্য ঘটেছে। উন্নত 
'দেশের বেকারত্বের কারণ প্রধানত কার্যকর চাহিদার অভাব। "ue দেশের 
বেকারত্বের কারণ মূলত কাঠামোগত; অন্য কথায়, মূলধন ও বিনিয়োগের 
LE 

7. বৈদেশিক সাহাব্য ও বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীলতা 

কোন দেশই WEST নয়। তা সম্ভবপর বা সহজও নয়। কিন্তু অর্থ- 
নৈতিক, আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক কারণে দেশগুলি কতগুলি অর্থনৈতিক 
-গোঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে । ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নানা প্রকার 
‘গ্ৰোষ্ঠীগত সন্ধীর্ণতা ও রাজনৈতিক জটিলতা স্ৃষি হয়েছে। এ গোষ্ঠী নীতির 
ফলে- গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ও 
নানাভাবে গোষ্ঠী স্বার্থ-ভিত্তিক রাজনীতির শিকার হয়ে পড়েছে। যার ফলে 
'আধিক স্বরস্তরতার দিকে তাদের ঝুকতে হচ্ছে। উন্নত দেশগুলিও অন্তঃ- 
দ্বন্দের ফলে কমবেশি স্বরস্তরতার জন্য সচেষ্ট । আরব দেশগুলির খনিজ তেল 
নীতি তেল আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে স্বরস্তরতা ও আৰ্থিক-গোষী 
চেতনা আরো উগ্র করে তুলেছে। 
ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো ও উন্নয়নমুখী অর্থনৈতিক ধারা এরূপ যে 

তার পক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য ও আন্তৰ্জাতিক ঝণদান- 
‘কারী সংস্থাগুলির উপর যথেষ্ট নির্ভর না করে থাকা ছাড়া উপায় নেই | 
ভারতকে বিদেশ থেকে. তেল, সার, খাছাশস্ত, যন্ত্রপাতি, কাচামাল, "psp 
প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় anf প্রচুর পরিমাণে আমদানি করতে হ্য়। 
জ্ঞারতের রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদার তুলনায় আমদানিকৃত অব্যের চাহিদা 


— “ছদ্মবেশী” বেকার বলতে কর্মে নিযুক্ত সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে কর্ণ 
[নিলে উৎপাদন ব্যাহত হয় না, বরঞ্চ বৃদ্ধি পেতে পারে। 


4 


থেকে সরিয়ে 


— 


5 


দুর্বল শ্রেণীর লোকদের খ৭ দেয়ার ব্যাপারে ক্রমশই সংরক্ষণশীল হয়ে উঠছে | 


অনুন্নত অর্থনীতি ও ভারতীয় অর্থনীতি ২১ 


অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক । এর ফলে বাণিজ্য-্শর্ত সাধারণত প্রতিকূলে 
যার। আমদানির উপর এরূপ নির্ভরশীলতার ফলে ভারতের অর্থনীতিকে 
বহুলাংশে আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করতে হয়। জাতীয় স্বার্থে 
তা অতিশয় বিপজ্জনক । আমাদের দেশে বপ্তানি-ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে 
তোলার অন্যতম প্রধান কারণ বৈদেশিক বাণিজোর উপর অত্যন্ত 
নির্ভরশীলতা 1 
8. অনুন্নত খণদাঁন ব্যবস্থা 

সুসংগঠিত ব্যাঙ্কিং প্রথা ও টাকার বাজার ছাড়া ক্রেডিট ব্যবস্থার প্রসার 
সাধন সম্ভব নয়। আমাদের দেশের ব্যাঙ্কিং ও টাকার বাজার আশানুরূপ 
উন্নত বলা যায় না। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে । মুদ্ৰাস্ফীতির জন্য ক্ষুদ্র সঞ্চয়ও 
আশানুরূপ নয়। কালোবাজার বস্তুত সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে 
তা অত্যন্ত সক্ৰিয় “চিটফাণ্ড ও নন ব্যান্ষিং সংস্থা গড়ে ওঠার ফলে এবং 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সরাসরি বাজার থেকে আমানত গ্রহণ করার আইনসঙ্গত 
অধিকার থাকাতে ব্যান্বগুলির আমানত বৃদ্ধি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার 
ক্রেডিট ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছে। যার ফলে সুষ্ঠ ক্রেডিট 
কাঠামো গড়ে উঠতে পারছে না। 

সঞ্চয় সংগ্রহ ব্যবস্থায় ক্রাট-বিচ্যুতি থাকাতেও আমানত বৃদ্ধি ব্যাহত 
হচ্ছে। তাছাড়া খণ দেয়ার উপর WISIS বাধানিষেধ থাকার ফলে ও 
খণ-প্রাৰ্থাদের উপযুক্ত জামিন ও সিকিউরিটি দেয়ার অক্ষমতার অভাবে 
"px কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে ব্যাঙ্ক খণ পাওয়া কষ্টসাধ্য । 
ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও সাধারণ নিরক্ষতার কারণেও গ্রামাঞ্চলের লোকদের 
পক্ষে ব্যাঙ্ক খণের সুযোগ নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে খণের জন্য 
এখনও তাদের প্রধানত মহাজনদের শরণাপন্ন হতে হয়। প্রসঙ্গত্রমে বল! 
যায় যে, সরকার বা ব্যাঙ্ক প্রদত্ত খণ পরিশোধ না করলেও চলে এ মনোভাব 
খণদানের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে। এর ফলে অনাদায়ী খণের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে । কিছুটা এ কারণেই ব্যাঙ্ক ও আখিক সংস্থাগুলি 


9. অর্থনীতির উপর রাজনীতির অতিরিক্ত প্রভাব 
অর্থনীতি ও রাজনীতি নিঃসন্দেহে অম্পর্কযুক্ত | কিন্তু রাজনীতি যে, 


অর্থনীতির মূল বিধিও চা লগা বিতত চায় সেখানে অ 


pas |] 
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লহ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্থা 


ইনতিক জটিলতার c হ্য় । অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাজনীতির হস্তক্ষেপের 
প্রবণতা দেশের রাজনৈতিক অব্যবস্থারই পরিচায়ক। সুস্থ রাজনৈতিক 
অবস্থা জাতীয় উন্নয়নের প্রথম ও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত 1 
যে কোন জমস্তাই হোক না কেন একমাত্র রাজনীতির পথেই তার সমা- 

ধানের চেষ্টার ভ্রান্ত আবহাওয়ায় ভারতের অর্থনীতি আবদ্ধ। ভারতে 
পশ্চিমী গণতন্ত্র বিদ্যমান বটে, কিন্তু এর মূল শর্তগুলির এখানে একান্ত 
অভাব ৷ যেমন, শিক্ষা, সামাজিক চেতনা ও জ্ঞান, আধিক স্বচ্ছলতা, 
সহিষ্ণুতা, সর্ববিধ উন্নয়নমূলক কাজে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ, ধনী ও 
দরিদ্রের মধ্যে আঘিক ও সামাজিক সমতা প্রভৃতি। ভারতে গণতন্ত্রের 
দুর্বলতার ফলেই রাজনীতি, অর্থনীতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। 
এর ফলে সঠিক পরিকল্পনা ও রূপায়ণ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। 
10. দ্বৈত অর্থনীতি 

. ভারতের আত্মিক কাঠামোর বিভিন্ন সেক্টরগুলির মধ্যে অসমতা রয়েছে। 
কুষির কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিবিছ্। প্রয়োগ করা হয়েছে। অপর 
দিকে প্রাচীন পদ্ধতিতেও চাব-আবাদ চলছে। শিল্প ক্ষেত্রেও একদিকে যেমন 
অতি আধুনিক শিল্প সাম্ৰাজ্য গড়ে উঠেছে অপর দিকে তেমনি রয়েছে 
প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত ক্ষুদ্ৰ ও কুটির শিল্প এবং পাটশিল্পের মত প্রাচীন 
শিল্পগুলি। 


উপসংহার 

wee অর্থনীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের অর্থনীতিতে বিদ্যমান, 
এ সত্যতা স্বীকার করতেই হবে ৷ কিন্ত এও স্বীকার্ধ যে ভারতের অর্থনীতির 
চিত্র থেকে এসমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে; ফুটে উঠছে 
উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ কর্মধারা ও ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে এক নতুন 
উন্নত দেশের ছবি। পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার ধারণা ও রপায়ণ ভারতের 
অর্থনৈতিক সচেতন মনের পরিচয় যা ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর আমুল 
পরিবর্তন সাধন করে দেশকে উন্নত দেশের P EIC: 


ক্ষত পথে উন্নয়নের wg 
চালিত করছে। উচ্চ ফলনশীল বীজ ও নতুন কষি প্রযুক্তিবিদ্যা ভাৱতে কৃষি 
বিপ্লবের স্থচনা করেছে। খাদ্শস্তে ভারত বৰ্তমানে quus বলা চলে৷ শিল্প 


সেক্টরেও স্থচিত হয়েছে নব যুগ । বহুপ্রকার শিল্পের সমাগম, বহু শিল্প 
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ক্ষেত্রে স্বয়ভ্তরতা, রপ্তানি-ভিত্তিক শিল্পগুলির অগ্রগতি প্রভৃতি ভারতীয় অর্থ- 
নীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। আধুনিক শিল্প প্রযুক্তিবিদ্যা; আধিক 
কাঠামোর আমূল পরিবর্তন, ভিত-কাঠীমোর পরিবর্তন, সরকারের উদ্যোগ 
"ও জনগণের সক্ৰিয় সহযোগিতা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে । জাতীয় 
আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বণ্টনে সমতা আনা, আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব ' 
করা, সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, পাবলিক সেক্টরকে সামাজিক 
উদ্দেশ্যে শক্তিশালী করে তোলা প্রভৃতি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা উন্নয়নশীল 
ভারতের উন্নত ধরনের সমাজব্যবস্থার প্রতি আগ্রহের প্রকাশ ৷ 


ভারত অনুন্নত কেন 

কারো কারো মতে ভারত অনুন্নত, অনুন্নত বলেই ভারত অনুন্নত ৷ 
"অর্থাৎ, ভারত এক দুষ্টচক্রে আবদ্ধ। এ জাতীয় বক্তব্য দ্বারা অনুন্নত অবস্থার 
যথার্থ কারণ জানা যায় না। আবার এও বলা হয়ে থাকে, ভারতের 
'অএগতির মন্রতার কারণ জনাধিক্য, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ধর্মীয় এবং সামাজিক 
‘ও সাম্প্রদায়িক সংস্কার । ভারতীয় শ্রমিকগণ অন্দোলনমুখী, কাজে তাদের 
প্রবল অনীহা । নেতৃবর্গ ধার করা অর্থনীতি ও রাজনীতিতে আগ্রহী ৷ 
ভারতের সমন্তা ভারতীয় দৃষ্টভদীতে বিশ্লেষণ ও সমাধানের চেষ্টার প্রতি 
তাদের আগ্রহের অভাব । 
এঁতিহাজিক কারণ 

প্রায় দু’শ বছর ভারত ইংরেজদের অধীনে ছিল। এই সুদীর্ঘকাল 
ইংরেজরা ভারতকে শ্রেষ্ঠতম ব্রিটিশ উপনিবেশের মর্ধাদা দিয়ে তার প্রাকৃতিক 
সম্পদ নানা কৌশলে লুণ্ঠন করেছে। ভারতকে ক্ৃষিপ্রধান দেশের গৌরব 
রূপে চিহ্নিত করে কৃষি বা শিল্প কোনটিরই উন্নতিসাধন করেনি । কৃষির 
সীমিত উন্নয়ন কীচামাল ও খাছ্শস্তের মধ্যে আবদ্ধ রেখে নিজেদের দেশের 
fam ও বাণিজ্যের প্রসার সাধন করে গেছে । ভারতের পরিবহন ব্যবস্থার 
যেটুকু উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার পশ্চাতে ভারতীয় স্বার্থ জড়িত ছিল না, 
জড়িত ছিল ব্রিটিশ স্বার্থ । যাতে ভারতের দুর-দুরান্ত থেকে কাঁচামাল ও 
খাগ্যশস্ত সহজে ও স্থূলভে ভারতীয় বন্দর মারফত বিদেশে রপ্তানি করা যায় 
ও সুদূর গ্রামাঞ্চল পৰ্যন্ত বিদেশী শিল্প দ্রব্যের বাজার প্রসারিত করা চলে। 
বলা বাহুল্য, ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে তখন ছিল ইংরেজদের 
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প্রায় একচেটিয়া অধিকার ৷ শিল্পোননরনের যে দুর্বল প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল 
তাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (1914-18) ব্রিটেনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ফলে । 
CH সময় ইংরেজ শাসকগণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, 
ভারতকে স্থায়ীভাবে অনুন্নত রাখা ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের স্বার্থের পক্ষে 
* অতিশয় বিপজ্জনক । এ অভিজ্ঞতার ফলে বিক্ষিপ্তভাবে যেসব শিল্প গড়ে 

উঠেছিল তাও প্রধানত কৃবি-ভিত্তিক শিল্প । যেমন, চা ও পাট ব| এমন 
ম্যাল্ক্যাকচারিৎ শিল্প য়া ব্ৰিটিশ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসবে না । 
যেমন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প i রঃ 

পরবর্তী কালে ম্যানচেষ্টারের বন্্রশিল্পের প্রতিযোগী রূপে ভারতে যে বস্ত্- 
শিল্প গড়ে ওঠে ও খনিজ শিল্পের প্রসার সাধন ঘটে তাও ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের 
স্বার্থে । অন্যান্য যে সমস্ত শিল্প গড়ে উঠেছিল, যেমন, চা ও পাট, তাও 
তাদেরই স্বাৰ্থে বলা চলে। কারণ এ সমস্ত শিল্প তাদেরই মালিকানায় ও 
পরিচালনার গড়ে উঠেছিল । 

1947 সনের পনেরোই আগস্ট ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে৷ 

_ তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিষময় চিহ্ূপে থেকে যায় দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষ 

_ভারত ও পাকিস্তান। 1971 সনে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে পূর্ব 
পাকিস্তানে উদ্ভব হয় “বাংলাদেশ” | বস্তুত, ভারতবর্ষ আজ ত্ৰিখঙিত। 
ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ । এই fasces, favos সমগ্র ভারতভূমিতে 
যে কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিলতাই cv করে চলেছে তাই 3, 
সমগ্র অর্থনীতির মূলেও প্রচণ্ড আধাত হেনে যাচ্ছে। যে সময় (15 আগষ্ট 
1947 সন ) ভারত দ্বিখণ্ডিত হয় তার কিছু পূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (1939- 
45) সমাপ্তি ঘটে | এ যুদ্ধে ইংরেজ শাসিকগণ ভারতকে যুক্ত করে নিয়েছিল | 
ফলে দেশে দারুণ মুদ্ৰাহ্ষীতি ও খাদ্য সঙ্কট ঘটে। এর প্রকোপ থেকে 
কিছুমাত্র উপশম পাবার আগেই আপোসমুখী দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা স্বাধীন 
ভারতের কাছে এক এঁতিহাসিক সমস্তা হয়ে দাড়ায় । এ সঙ্কটের মোকাবিলা 
করার মত অভিজ্ঞতা ও দৃঢ়তা তৎকালীন জাতীয় নেতাদের ছিল না 
বললেই হয়। ফলে সর্বমূখী সঙ্কট আরো জটিল আকার ধারণ করে। 
অর্থনৈতিক কারণ 

ভারতের অভাব প্রান্কৃতিক বা জনসম্পদ নয়। অভাব এসব সম্পদের 
উপযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবহারের | যে উদ্যোগ, মূলধন, উন্নত মানের প্রযুক্তি 


এ 


7498 


অনুন্নত অর্থনীতি ও ভারতীয় অর্থনীতি TS 


বিদ্যা, উন্নত ব্যাঙ্কিং ও ক্রেডিট ব্যবস্থা, সুদক্ষ শ্রমিক, শ্রমের গতিশীলতা*- 
শ্রমিক-মালিকের যৌথ প্রচেষ্টা, কর্মের প্রতি অক্বত্রিম আগ্রহ, জনসংখ্যা 
fum, সুসংগঠিত দেশীয় বাজার, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তা রূপায়িত 
করার মত রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক আধিক ক্ষেত্রের স্মুযোগ 
নেয়ার মত আধিক ও রাজনৈতিক বনিয়াদ প্রয়োজন ভারতে তার অভাব ৷ 
অভাবের সঙ্গে অপচয়ও জড়িত। একথা সত্য যে, ভারতে প্রকৃত মূলধনের 
(যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ) অভাব রয়েছে, তেমনি এও সত্য যে, আধিক মূলধনের 
এক উল্লেখ্য অংশ নিম্নমানের উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ করা হয়| যথা, 
প্রাসাদোপম গৃহনিৰ্মাণ ও স্বর্ণ ক্রয় । মজুতদারীর জন্য, এমনকি নগদ অৰ্থেও, 
টাকা ধরে রাখা হয় । যন্ত্রপাতির যথোপযুক্ত ব্যবহার না হবার দরুন একদিকে 
মূলধনের অপচয় ঘটছে, অপরদিকে মূলধনের অভাবে শিল্প গড়ে তোলার 
প্রতিবন্ধকতা বুদ্ধি পাচ্ছে | এ বিপরীত ধারা ভারতের বর্তমান যুগপৎ আধিক 
অচলায়তন ও মুদ্রাস্কীতি অবস্থা স্থষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ ৷ 

উন্নতমানের প্রযুক্তিবিদ্ঠার উপরও উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণাগুণ, 
অনেকটা নির্ভর করে। আর এরই উপর নির্ভর করে আন্তর্জাতিক আধিক 
ক্ষেত্রের স্থুযোগ নেয়ার সামর্থ্য। ভারতীয় শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার 
অভাব অথবা ভুল বা অতিমাত্র তার প্রয়োগ ভারতীয় শিল্পের উৎপাদন- 
শীলতাকে যথেষ্ট ব্যাহত করছে । এর ফলে রপ্তানি বাণিজ্যে ভারত এখনও 
প্রধানত কতিপয় গতানুগতিক পণ্যদ্রব্যের, যেমন, vi, পাট, পাঁটজাতীয় দ্রব্য. 
ও বস্তু, উপর নির্ভরশীল । সীমিত রপ্তানির ফলে আমদানিও সীমিত হয়ে 
পড়েছে | যার ফলে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলি স্থরুতেই বিপাকে পড়ে, 
বলিষ্টভাবে আর এগোতে সমর্থ হয় না। 
সামাজিক কারণ 

অনেকে ভারতকে কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক কিছুটা পুঁজিতান্ত্রিক দেশ বলে 
চিহ্নিত করেন । এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও মোটামুটিভাবে বলা 
চলে যে, ভারতে দ্বৈত সমাজ ও দ্বৈত আধিক ব্যবস্থা রয়েছে | একদিকে সামন্ত 
এথা বা প্রাচীনতার প্রভাব, অপরদিকে পুঁজিতন্ত্র বা পশ্চিমী আধুনিকতার 
বিকাশ ৷ প্রথমটির পরিচয় ধর্মীয় কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা, সাম্প্রদায়িকতা, 
জমিদারী প্রথা, প্রাচীন প্রথায় চাষ-আবাদ+ শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তোলার 
প্রতি অনীহা, গ্রামাঞ্চলের সন্ধীর্ণ স্বয়ম্তরতার দিকে আগ্রহ, জাতীয় উন্নয়নে, 


av ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


সাধারণ মাহবের সক্রিয় অংশগ্রহণে বাধা প্রভৃতি । পুঁজির বিকাশের পরিচয় 
আধুনিক শিল্প প্রচেষ্টা, মুনাফার প্রতি অতিমাত্র আগ্রহ, শ্রমিক অসন্তোষ, 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনের উপকরণের উপর কতিপয় ব্যক্তি ও সংস্থার 
একচেটিয়া মালিকানা অর্জনের চেষ্টা প্রভৃতি । অন্য কথায়, একদিকে সামন্ত 
প্রথার পিছুটান অপরদিকে পুঁজিবাদের মুনাফা-আগ্রাসী কার্যকলাপ ভারতের 
দ্রুত উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে | 


উপসংহার 

প্রায় ছু'শ বছর ভারতীয়রা ইংরেজের অভিভাবকত্বে নাবালক হয়েছিল | 
এ সময়কালীন ইংরেজ শাসকরা স্বভাবতই ভারতীয় মূলধন, উদ্যোগ ও 
্রযুক্তিবিদ্যা স্থষ্টি করার কোন চেষ্টা করেনি । ব্রিটিশ মূলধন, পরিচালন ও 
উদ্যোগ ভারতভূমি ত্যাগ করে যাবার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে 
শুন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের তৎকালীন জাতীয় নেতাগণ দৃঢ়তার সঙ্গে সে 
সঙ্কটের মোকাবিলা করার দায়িত্ব এড়িয়ে দেশকে *শিুরাষ্্র” আখ্যা দিয়ে 
আত্মত্ৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করেন ৷ এ আত্মতৃপ্থির ভ্রান্তি আজও দুর হয়েছে 
বলা চলে না। বরঞ্চ বর্তমানে যে ভ্রান্তি রয়েছে তা আরও জটিল । দেশ 
আজ মূলত বিদেশী ভাবধারা ও পথের অন্ধ অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত | -ইংল্যাণ্ডের 
সংসদীয় গণতন্ত্ৰ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যোজনা-মডেল যে ভারতীয় গণতন্ত্ৰ 
ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে কত বড় বিদ্স্বরপ তা অব্যক্ত থাকলেও 
স্মুপ্ৰতিষ্ঠিত সংসদীয় গণতন্ত্র না রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতন্ত্র বা বৃহৎ শিল্প- 
ভিত্তিক পরিকল্পনা না কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প-ভিত্তিক যোজনা-_ভারতীয় স্বার্থে 
কোনটি অধিকতর বাঞ্ছনীয়, স্বাধীনতার সাইত্তিশ বছর কেটে যাবার পরে 
সে প্রশ্ন আজ উঠেছে। qus ভারতের অনুন্নতির কারণ ভারতভূমির সঙ্গে 
সম্পর্কবিহীন, সাধারণ মানুষের আশা-আকাজ্ফার লক্ষ যোগস্থত্রবিহীন, 
কঠিন বাস্তবের সঙ্গে সামগ্রস্তবিহীন, বর্তমান সমস্যা ও প্রয়োজনের সঙ্গে 
সম্বন্ধবিহীন বাষ্ট ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও চিন্তাধারা i 


৯. 
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ভূমিকা! 


1947, 15 আগষ্ট । ভারতবর্ধকে দ্বিখণ্ডিত করে ইংরেজ শাসকরা ভারত- 
ভূমি ত্যাগ করে গেলেন ৷ ভারত স্বাধীন হল। পৃথিবীর রাজনৈতিক মান- 
চিত্রে জন্ম নিল পাকিস্তান à 

পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মানুষ, শত শত 
বছর ধরে যার! ছিল ভারতবাসী তারা রাতারাতি পরদেশী হয়ে গেল। পূর্ব 
বাংলার পাট ও পূর্ব পাঞ্জাবের তুলা যা ছিল ভারতবর্ষের অমূল্য সম্পদ, 
ভারতীয় সম্পদ, ভারতের অর্থনীতির বনিয়াদ তা নিমেষে পরদেশের সম্পদ 
হয়ে গেল। এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ভারসাম্য ভেঙে পড়ার উপক্রম 
হল ৷ জাতির এ সন্ধিক্ষণে ভারত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পথ নিল। বস্তুত 
ভারতের নতুন অর্থনৈতিক ও সাধিক বিকাশের ইতিহাস um হয় 1951 সনে 
_ প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা রচনা ও বূপায়ণের কাল থেকে । 

“পটভূমি 

রা পরিকল্পনা বা পরিকল্পিত রূপে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে ও তার 
সামাজিক ধ্যান-ধারণাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করে নেয়ার বাসন! 
জাতীয় নেতাদের মনে স্বাধীনতার পরে হঠাৎ উদিত হয়েছিল, তা নয়। 
পরিকল্পনা-ভিত্তিক অর্থনীতির পথিকৃৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন। অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা যে কেবল “অবাধ নীতির’ (laissez faire) মূলেই আঘাত করে, 
তা নয়। অনুন্নত দেশ যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পথে সাবিক ভারসাম্য- 
রক্ষা করে দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটাতে পারে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন তার বাস্তব পরিচয় । তৎকালীন ভারতের জাতীয়তাবাদী প্রগতি- 
শীল নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবের এ দিকটিতে বিশেষ আক 
হন । 1931 সনে করাচীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রকাশ্য সম্মেলনে 
অর্থনৈতিক অবস্থার উপর যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
পরিকল্পনার প্রচেষ্টার সার্থকতা প্রতিফলিত হয়। 1934 সনে এম. বিশ্বেশ্বরার্য 
তাঁর arre ইকোনমি কর ইণ্ডিয়া প্রকাশ করেন । তিনি পঞ্চবাধিক বা দশ- 


২৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা৷ 


বারিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন ও তা রচনা এবং 


দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও সমস্তার সমাধানের দায়িত্ব নেয়ার জন্য একটি: 


সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব রাখেন | . 


1938 সনে সুভাষচন্দ্ৰ বন্থ জাতীর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন ৷ 
সভাপতি রূপে তিনি প্রাদেশিক শিল্প মন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন ৷ 
সে সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি সাধিক পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব তলিয়ে দেখার 
জন্য একটি কমিটি গঠন কর! হবে। সে অনুযায়ী সে বছরই জওহরলাল 
নেহরুর সভাপতিত্বে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয় । কমিটির মতে, 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হবে ভোগ, উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
মধ্যে কারিগরি সমন্বর্ন সাধন এবং জাতির প্রতিনিধিস্থচক সংস্থাগুলি কর্তৃক 
গৃহীত সামাজিক উদ্দেশ্ক্রমে আয় বণ্টন এরূপ পরিকল্পনা কেবল অর্থনীতি 
ও দেশবাসীর জীবনযাপনের মান উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করা 
হবে না; জাতির সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মুল্য এবং জীবনের মানবিক 
দিকও পরিকল্পনার স্থান পাবে ৷ 


1939 সনে দ্বিতীয় ‘বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার ফলে কমিটির কাজকর্ম স্থগিত 
রাখতে হয়। যুদ্ধশেষে এবং স্বাধীনতার প্রাক্কালে কমিটি সাব-কমিটিগুলির 
রিপোর্ট সহ, রিপোর্ট পেশ করে। স্বাধীনতার পর নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব 
হয়। জওহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। প্ল্যানি 
কমিটির সভাপতি রূপে ইতিমধ্যে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা 
পরবর্তী কালে ব্যর্থ হয়নি ৷ UN 


তং 


প্রসঙ্নক্ৰমে, তৎকালীন ইংরেজ শাসিত ভারত সরকার 1941 জনে 
যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পকিত পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যোগী হয় । 1944 জনে প্ল্যানিং 
এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ 
কাউন্সিলের একজন সদস্তের উপর এ ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর 
ফলে অবাধ নীতির পরিবর্তন স্থচিত হয়। ঘোষণা করা হয়, ইহা সুম্পষ্ট যে 
শিল্পোন্নয়ন সরকারী পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব নয়। আরো ঘোষণ৷ করা হয় 
যে, সংযোজিত উন্নয়নের স্বার্থে 20টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে কেন্দ্ৰীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে 
আসা হবে এবং কতিপয় অঞ্চলে যাতে শিল্প কেন্দ্রীভূত হতে না পারে ও. 


পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ২৯ 


প্রকল্পের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যাতে বেনরকারী পুঁজি বিনিয়োগ করা সম্ভব 
হয় সেজন্য শিল্প সংস্থাগুলিকে লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্র গ্রহণ করবে । 
এর কিছুকাল পরেই রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে i 
1946 সনে কেন্দ্রে সাময়িকভাবে কংগ্রেস-মুসলীম লীগ মন্ত্িপভা গঠিত হয়। 
এ সরকার প্ল্যানিং এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ভিপাটমেণ্টকে বিলুপ্ত করে দেয়। এর 
পরিবর্তে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থ উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া 
কতিপয় অর্থনীতিবিদ ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি এযাডভাইসরি প্ল্যানিং 
বোর্ডও গঠিত হয়। বোর্ডের উদ্দেশ্য ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির কাজকর্ম ও 
‘অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাবের পর্যীলোচনা এবং পরিকল্পনার লক্ষ্য, 
অগ্রাধিকার ও পরিচালনা সম্পর্কিত সংস্থা! গঠন সম্পর্কে স্থুপারিশ করা । 
বেসরকারী শিল্পগোষ্ী ও অন্তান্য সংস্থাও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যাপারে 
আগ্ৰহান্বিত হয়ে ওঠে এ প্রসঙ্গে বোম্বে প্ল্যান, পিপলস’ প্ল্যান ও গান্বীয়ান 
প্যান উল্লেখ্য। 1944 সনে পুরুশোত্তমদাস ঠাকুরদাপ ও জে. আর ডি 
টাটার নেতৃত্বে আটজন প্রথম সারির শিল্পপতি বোম্বে প্ল্যান (প্ল্যান ফর 
ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অব ইণ্ডিয়া ) রচনা করেন ৷ এ পরিকল্পনার লক্ষ্য 
ছিল 1944 সনের জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে 15 বছরে জাতীয় আয় তিনগুণ 
ও জনপ্রতি আয় দ্বিগুণ করা। এজন্য বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছিল 
10,000 কোটি টাকা। এ পরিকল্পনা স্বভাবতই পুঁজিমুখী ৷ জাতীয় অর্থ- 
নৈতিক কাঠামোর কোন মৌল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা এতে ছিল না। পরি- 
কল্পনাকে কাধকর করার'পদ্ধতি সম্পৰ্কে ও কোন বিবরণ ছিল না। 
পিপল*স প্ল্যানের রচয়িতাদের পুরোভাগে ছিলেন এম. এন. রায়। এ 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পুঁজিতন্ত্ৰেৱ পরিবর্তে সমাজ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং এ উদ্দেশ্যে 
সমস্ত শিল্প ও জমি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ৷ এ পরিকল্পনার মতে প্রস্তাবিত কর্মসচীতে 
“সেলফ, ফিনান্সিং’ পদ্ধতিতে 15,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হলে 10 
বছরে জীবনযাত্রার মান চারগুণ বৃদ্ধি পাবে । মূলধন বণ্টন ব্যাপারে কৃষি 
ও ভোগ্যব্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এ পরি- 
কল্পনার বিরোধীদের বক্তব্য, পরিকল্পনাটি সামগ্রিকতার দিক থেকে অবাস্তব, 
দীৰ্ঘকালীন উন্নয়নের সহায়ক নয় ও অৰ্থ, বিনিয়োগের দিক থেকেও ক্ৰটিপূৰ্ণ । 
গান্ধীয়ান প্র্যানের রচয়িতা শ্রীমান নারায়ণ। এ পরিকল্পনায় গ্রাম 


পুনর্গঠনের উপর জোর দেয়া হয়। সৎপথ ও অহিংসা এর ভিত। এ 


৩. n ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 


পরিকল্পনা অনুযায়ী 1944 সনের দাম দস্তরের ভিত্তিতে 15,000 কোটি টাকা, 
বিনিয়োগ করা সম্ভব হলে দশ বছরে জনপ্রতি আয় চারগুণ বৃদ্ধি পাবে । 


প্রস্তুতির মুখে পরিকল্পন। ৪ প্ল্যানিং কমিশন 


1947 সনের 15 আগষ্ট । জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় ৷৷ 
1948 সনে ভারত সরকারের শিল্প নীতি সম্পৰ্কিত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হ্য়। 
সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ গড়ে তোলার সঙ্কল্প প্রকাশ পায়। এ উদ্দেশ্ত- 
সাধনের জন্য জাতীয় পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করা হয়। এবং উন্নয়নমূলক 
কৰ্মস্থচী প্রণয়ন ও বূপায়ণের উদ্দেশ্যে একটি ন্যাশনাল প্র্যানিং কমিশন গঠন 
করার প্রস্তাব রাখা হর । 

1950 সনের মার্চে প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হয় । কমিশন একটি স্বশাসিত, 
উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞ সংস্থ৷ Cm কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী কমিশনের চেয়ার- 
ম্যান। একজন পূর্ণ-সময়ের জন্য নিযুক্ত ডেপুটি চেয়ারম্যানের উপর কমিশনের 
যাবতীয় প্রশাসনিক ও কার্ধনির্বাহের দ্বায়িত্ব ন্যস্ত। কমিশনের অন্যান্য 
জদস্তদের মধ্যে আছেন অর্থমন্ত্রী, পরিকল্পনামন্ত্রী ও অন্যান্য কতিপয় ক্যাবিনেট 
মন্ত্ৰী এবং কতিপয় বিশেষজ্ঞ । 


কাজকর্ম 

প্ল্যানিং কমিশনের কাজকর্ম £ 

(1) দেশের যাবতীয় বস্তু, পুঁজি ও জনসম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ এবং 
জাতির প্রয়োজনের তুলনায় যে সব সম্পদের অভাব রয়েছে তাদের বৃদ্ধি. 
সাধন সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা | 

(2) জাতীয় সম্পদের পূৰ্ণ এবং ভারসাম্যমূলক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পরি- 
কল্পনা রচনা করা । 

(3) নির্ধারিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কিভাবে পরিকল্পনা কার্য চর করা 
হরে তা নির্ধারণ এবং প্রতি স্তরের কৰ্মস্থলী রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ 
বন্টনের প্রস্তাব রাখা । ন 

(4) যেসব কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিস্নিত হচ্ছে তাদের চিহ্নিত করা 
এবং বর্তমান প্রতিকূল সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরি- 
কল্পনার সুষ্ঠ সাবেক রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত পরিবেশ উদ্ভাবন, 


করা । à 


hi 


* 


পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ৩১, 


(5) পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরের কৰ্মস্থচীর সাবিক রূপায়ণের জন্য কি. 
ধরনের সংস্থার প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা ৷ 

(6) পরিকল্পনার প্রতি স্তরের কর্মস্থচী রূপারণের অগ্রগতির মূল্যায়ন ও 
অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার স্থপারিশ করা ৷ . 

(7) কমিশনকে যেসব দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা পালনের জন্য অথবা. 
চলতি অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নীতি, উন্নয়নমূলক কর্মস্থচী ও পন্থা 
গ্রহণের স্বার্থে অথবা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিশেষ 
সমস্তাগুলির পরীক্ষার পর কমিশনের যে সব সুপারিশ করা সঙ্গত বলে মনে 
হবে সেসব সম্পর্কে সুপারিশ করা ৷ 

পরিকল্পনা কমিশন উপদেষ্টা সংস্থা মাত্র, তার কোন কাৰ্যনিৰ্বাহ করার" 
ক্ষমত| নেই। তা সত্বেও সে এমন একটি শক্তিশালী সংস্থার রূপ ধারণ করেছে 
যে জাতীর সমগ্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব স্বীকৃত। 
প্রক্রিয়া 

প্রযানিং কমিশন পরিকল্পনা রচনা করে ৷ এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার 
পরামর্শ নেয়! হয় এবং ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের নির্দেশের দিকেও 
লক্ষ্য রাখা হয়। ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এন. ডি. সি.) 
1952 সনে প্রতিষ্ঠিত zx! প্রধানমন্ত্রী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান | : অন্যান্য 
সদস্যদের মধ্যে আছেন রাজ্যের মৃখ্যমন্ত্রীগণ ও প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি, 
চেয়ারম্যান.। এন. ডি. সির কাজকর্ম প্রধানত : 

(1) পরিকল্পনা রচনা সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করা ৷ 

(2) পরিকল্পনার কাজকর্ম পর্যালোচনা করা ৷ 

(3) জাতীয় উন্নয়নকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক নীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ৷ 

(4) পরিকল্পনা যাতে উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হয় ও লক্ষ্যে পৌছাতে পারে 
সেজন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা ৷ 

প্র্যানিং কমিশন প্রারম্ভে একটি ড্রাফট মেমোরেগাম প্রস্তুত করে। 
ড্রাফটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কর্তৃক বিবেচিত হওয়ার পর ন্যাশনাল ডেভেলপ- 
মেণ্ট কাউন্সিলের কাছে তাদের মন্তব্যের জন্য পাঠানো হয়। বিভিন্ন প্রস্তাব 
ও মন্তব্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনার খসড়া বাঁ ড্রাফট প্ল্যান রচিত হয়। ড্রাফট 


প্ল্যান রচনা কালে কমিশনের চেয়ারম্যান বা ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রধান প্রধান 


/ 


“২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে 
আলাপ-আলোচনা করেন। মন্তব্যের জন্য ড্রাফট প্ল্যানটিকে বিভিন্ন কেন্দ্রীর 
suere, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিনভারও পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরে তা 
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্দিলের কাছে তাদের বিবেচনা ও অনুমোদনের 
জন্য পাঠানে| হয় ৷ এন.ডি. সির অনুমোদনের পর একে জনমতের জন্য প্রকাশ 
ও প্রচার করা হয়। ড্রাফট প্র্যানটিকে সংসদের উভয় কক্ষের আলোচনার 
জন্যও পাঠানো হয় ৷ 


এর পাশাপাশি কমিশন ও EL coh রাজ্য পরিকল্পনা- 
গুলির চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক স্তরে আলাপ- 
আলোচন! চালিয়ে যায় । রাজ্যের অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের সম্ভাবন| ও 
তার বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিনিয়োগের পরিমাণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির 
উপরই সাধারণত আলাপ-আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে। এর পরিসমাপ্ধি 


ঘটে কমিশন ও" মুখ্যমন্ত্ৰীদের সঙ্গে বৈঠকের পর | কমিশন ও রাজ্যগুলির 


মধ্যে pere পর্যায় যে সব বিষয় নির্ধারিত হয় তা পরিকল্পনার আয়তন ও 
বিন্যাস, প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও কর্মস্থচী, কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্যগুলিকে 'আখিক 
সাহায্য দেয়ার পরিমাণ এবং পরিকল্পনার জন্য যে সম্পদ বিনিয়োগ করা হবে 
তাতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অংশ ও কর্মস্চীতে অগ্রাধিকার । à 


রাজ্যগুলির সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়া ও ড্রাফট প্ল্যান সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য 
এবং ওয়াকিং গ্র,প্প ও এক্সপার্ট প্যানেলগুলির স্থপাৰিশের ভিত্তিতে কমিশন 
আবার এক নতুন মেমোরেগাম রচনা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও ন্যাশনাল 
ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের কাছে তা পেশ করে। এ মেমোরেগামে পরি- 
কল্পনার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি একসঙ্গে করে নেয়! হয় । তাছাড়া পরি- 
কল্পনার যেসব, নীতির উপর গুরুত্ব দেয়া হবে ও যেসব বিষয় সম্পৰ্কে বিচার- 
বিবেঢনা করা প্রয়োজন হতে পারে তার উপর জোর দেয়া হয়। মেমো- 
রেগামটিকে, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের মন্তব্য সহ, আবার কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রণালয় ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে তাদের মন্তব্যের জন্য পাঠানো হয়। 
তারপর আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্টের কাছে 
তাদের চূড়ান্ত অন্থমোদনের জন্য পাঠানো হয়। ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট 


কাউন্সিলের অনুমোদন পাবার পর পরিকল্পনাটিকে প্রকাশ ‘করে সংসদের " 


পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ৩৩ 


‘আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। সংসদ তা অনুমোদন করে 
পরিকল্পনার রূপায়ণের ছাড়পত্র দেয়। 
উপসংহার 

এভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দীর্ঘ প্রায় তিন বছর প্রস্তুতির পর পরবর্তী 
পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। তবে পরিকল্পনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের 
প্রতিক্রিয়া কি, তাদের বক্তব্যই বা কি, কেনই বা তারা পরিকল্পনা রূপায়ণে 
উৎসাহের সঙ্গে সক্ৰিয় অংশ গ্রহণ করে না এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরিকল্পনা 
রচনার কোন স্তরেই গভীরভাবে আলোচিত হয় না। সম্ভবত এ কারণেই 
'পিরিকল্পনা” সম্পর্কে উৎসাহ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও আমলা স্তরে সীমিত 
থেকে যায়। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা হলেও জনগণের সাড়া এতে পাওয়া 
যায় না। 
- গ্যাড্মিনিস্টেটিভ রিফর্মস কমিশন, 1968 £ সুপারিশ 

‘ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এযাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশন প্ল্যানিং 
কমিশন সম্পর্কে নিয়লিখিত সুপারিশ করেছে। 

ও) কমিশনের দায়িত্ব হবে শুধু পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণ, অগ্রাধিকার 


N নির্ধারণ, মূল লক্ষ্য নির্দিষ্টকরণ ও প্রধান প্রধান কৰ্মস্থচীর অনুমোদন 


(8) কমিশনের পক্ষে নিজের কোন গবেষণার কাজের দায়িত্ব সাধারণত 
নেয়া সঙ্গত নয়। এ ব্যাপারে সে অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী এজেন্সি- 
গুলিকে ব্যবহার করতে পারে। 

(i) কমিশনের পক্ষে সাধারণত কোন বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনা, কৰ্মস্থচী বা 
স্বীম নিয়ে আলোচনা করা সমীচীন হবে না। 

(v) পরিকল্পনার নীতি রূপারণের জন্য যেসব কমিটি নিযুক্ত হবে তাতে 
কমিশনের কোন উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারীকে যোগদান করতে দেয়া সঙ্গত নয়। 


পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ই উদ্দেশ্য 
'প্রথম পরিকল্পন। (1951-56) 
প্ল্যানিং কমিশন 1951 সনের জুলাই মাসে প্রথম পঞ্চবাহিক পরিকল্পনার 
খসড়া দাখিল করে। 1952 জনের ডিসেম্বরে চূড়ান্ত আকারে তা সংসদে 
উত্থাপন করা হয়। অর্থাৎ, পরিকল্পনা স্থরু হবার পরে পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ 
পায়। 
ww 


rs ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


প্রথম পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য জনগণের জীবনযাপনের মানের উন্নতি 
বিধান ও তাদের জীবন অধিকতর স্বাচ্ছন্দপূর্ ও বৈচিত্র্যময় করে তোলা ৷ 
এ উদ্দেশ্য সাধনের জন প্রয়োজন জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার 
এবং আয়, সম্পদ ও সুযোগের ক্ষেত্রে অসমতা হ্রাস করা। ভারতের অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা। সুতরাং এর সাফল্য জনগণের 
সক্ৰিয় সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল । পরিকল্পনায় একথা স্থম্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
হয়েছে। 
উদ্দেশ্য 

() দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে ভারতীয় 
অর্থনীতিতে যে ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে তা দুরীকরণ। 


ও) খাছ্সমস্তার সমাধান এবং কীচামালের অভাব হ্রাস করা» 
বিশেষত পাট ও তুলার ৷ 


(i) মুদ্রাস্ফীতির গতি রোধ করা। 

(v) অর্থনৈতিক ভিত-কাঠামো শক্তিশালী করে তোলা । 

(V) এমন উন্নয়নমূলক কর্মস্থচী প্রণয়ন ও রূপায়ণ যাতে কর্মসংস্থান বুদ্ধি 
et 

(vi) সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেয়া | 

(Vii) উন্নয়নমূলক কর্মসুচী বপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থা গঠন করা | 
দ্বিতীয় পরিকল্পন| (1956-61) 

ভারতের লক্ষ্য, সমাজতান্ত্রিক ধচের সমাজ-ব্যবস্থা। 1954 সনে সংসদে 
এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ লক্ষ্যে পৌঁছাবার উদ্যোগ নেয়! 
হয়। প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্গুলি অব্যাহত রেখে দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
উদ্দেশ্য রচিত হয় । 
উদ্দেশ্য | 
0) জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাধিক 5 শতাংশ করা। 

৫) দ্রুত শিল্পোননযন এবং ভিত ও ভারী শিল্পের উন্নয়নের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব স্থাপন I 

(i) কর্মসংস্থানের স্থযোগ বৃদ্ধি করা | 

(v) আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা হ্রাস এবং 
অধিকতর স্থষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা। 


অর্থনৈতিক ক্ষমতার 


পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ৩৫ 
তৃতীয় পরিকল্পনা (1961-66) 
উদ্দেশ্য 

() জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাধিক 5 থেকে 6 শতাংশ করা । 

(i) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাঁদ্যণস্তে স্বয়ত্তৱতা । 

(ui) ভিত ও ভারী শিল্পের প্রসার সাধন যাতে আগামী 10-12 বছরে 
দেশের নিজস্ব সম্পদ থেকে শিল্লোন্নয়নের উপকরণ সরবরাহ করা সহজ হয়। 

(v) যতদুর সম্ভব জনসম্পদের উপযুক্ত পূর্ণ ব্যবহার ও কর্মসংস্থানের 
সবিশেষ প্রসার সাধন ৷ 

(v) কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ক্রমশ আরো গুণগত স্থুযোগ বৃদ্ধি করা এবং 
আয় ও সম্পদ বন্টনে অসমতা হাস করা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুষম 
বণ্টন I 


চতুর্থ পৰিকল্পন| (1969-74) 

তৃতীয় পরিকল্পনার পর পঞ্চবাষিক পরিকল্পনায় ক্রমাগত তিন বছর 
(1966-69) বিরতি ঘটে । এর কারণ প্রধানত চীন (1962) ও পাকিস্তানের 
(1965) সঙ্গে যুদ্ধ, খর! (1966) এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা I 
এ সময়কালীন বাধিক পরিকল্পনার আশ্রয় নেয়া হয়। উদ্দেশ্য, তৃতীয় পরি- 
কল্পনাকালে যেসব জরুরী প্রকল্প বা কৰ্মস্থলী অসমাপ্ত ছিল অথবা যা অসমাপ্ত 
রাখলে eps আর্থিক ক্ষতি অনিবার্য সেসব প্রকল্প বা কর্মন্থচী সমাপ্ত করা) . 
অর্থনীতির উপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে তা লাঘব করা এবং মুদ্ৰাক্ষীতির পথে 
না গিয়ে যতদুর সম্ভব উন্নয়ন সাধন ৷ 

1967 সনের সেপ্টেম্বরে প্ল্যানিং কমিশন পুনর্গঠিত হয়। নতুন প্ল্যানিং 
কমিশন চতুৰ্থ পরিকল্পনা (1969-74) রচনা করে 1 
উদ্দেশ্য 

(0) অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত না করে ও স্বয়স্তৱত| নীতির সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করা। বাধিক গড় জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার 
5:5 শতাংশ নির্ধারিত হয়। 

(i) কৃষি ও সংশ্লিষ্ট’ শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর অধিকতর গুরুত্ব 


emi । 
Qi) «rfe 7 শতাংশ হারে রপ্তানি বৃদ্ধি করা যাতে বৈদেশিক 


৩৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


বাণিজ্যের খাতে ঘাটতি দেখা ন! দেয় ও ক্রুত স্বয়স্তরতার লক্ষ্যে পৌঁছান 
সম্ভব হয়। 

(iv) সামাজিক ন্যায় ও সমতা স্থাপন ৷ বৃহৎ শিল্প গৃহগুলির হাতে 
যাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয় সেজন্য অন্যান্য শিল্প গৃহগুলিকেও 
উৎসাহ দেয়া ৷ বৃহৎ শিল্প গৃহগুলি যাতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা-ভিত্তিক শিল্প 
স্থাপন বা প্রসারে উদ্যোগ নিতে পারে সেজন্য তাদের উপযুক্ত সুযোগস্থুবিধা 
দেয়া। 

(v) আয়ের অসমতা লাঘব করা। সিদ্ধান্ত হয় রাজস্ব সম্পর্কিত পন্থা 
গ্রহণের মাধ্যমে ধনী শ্রেণীর আয়ন কিছুটা কমানো সম্ভব হলেও ভারতের মত 
বিশাল ও বিকাশকামী দেশের পক্ষে এ উপায়ে আয়ের অসমতা লাঘব করার 
সুযোগ অত্যন্ত সীমিত । এ অবস্থায় শিল্প-বাণিজ্যের দ্ৰুত উন্নয়ন, উদ্যোগ 
বিকেন্দ্রীকরণ, দুর্বল শিল্প এককগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বুদ্ধি, উৎপাদনশীল 
কর্মক্ষেত্রের প্রসার সাধন, বিশেষত দুর্বল শ্রেণীভুক্ত মান্থ্যদের জন্য, প্রভৃতি 
বিষয়ে কার্যকর কৰ্মস্থচী গ্রহণ করা ছাড়৷ আয়ের অসমত] লাঘব কর! সম্ভব 
spp অবশ্য সম্পদ বণ্টনের বনিয়াদ হবে ন্যার ও সাম্য । 

(vi) আঞ্চলিক অসমত| ৷ আঞ্চলিক অসমত হ্রাস করা প্রধানত রাজ্য- 
গুলির শিল্প প্রসারের আঞ্চলিক নীতির উপর নির্ভরশীল ৷ ক্ষুদ্ৰায়তন শিল্পের 
আঞ্চলিক প্রসার সাধনের বিষয়ও এ নীতির অন্তৰ্ভুক্ত হওয়া সঙ্গত। এ 
ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির Wax বণ্টনের বিশেষ ভুমিকা 
রয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় আঞ্চলিক অসমতা হ্রাস করার জন্য রাজ্যগুলিকে 
উপযুক্ত সাহায্য দান, অনুন্নত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় প্রকল্প স্থাপন এবং জাতীয় 
আৰ্থিক সংস্থা ও অন্যান্য অনুরূপ সংস্থাগুলির নীতি ও কর্মপদ্ধতির প্রয়োজনীয় 
পরিবর্ধন সাধনের প্রস্তাব রাখ! হয়েছে। ) 

(vii) কর্মসংস্থান ৷ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেয়| হরেছে। 
গ্রামীণ ক্ষেত্রে শ্রম-নিবিড স্বীমের_ ক্ষুদ্র সেচ, ভূমি সংরক্ষণ» বেসরকারী গৃহ- 
নির্মাণ প্রভৃতি-__মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। 
শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ম্যান্ফ্যাকচারিং শিল্পের প্রসার সাধনের উপর 
নির্ভরশীল এবং তা প্রধানত পাবলিক সেক্টরের শিল্প, যানবাহন ও সংযোগ 
এবং শক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও তার ফলপ্রস্থৃতার উপর নির্ভর করে d 

(vii) পঞ্চায়েত রাজ ও পরিকল্পনা । গ্রামাঞ্চলে সামাজিক ও অর্থ- 
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পরিকল্পনা ও উন্নয়ন E 
নৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্থানীয় পরিকল্পনায় পঞ্চায়েত রাজকে 
মর্যাদার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে । কালক্রমে সংযোজিত সমবায় 
কাঠামো! গড়ে তোলার উপযোগিতার প্রসঙ্ঘও চতুর্থ পরিকল্পনায় উল্লেখ করা৷ 
হয়েছে। 
পঞ্চম পরিকল্পনা (1974-79) 

পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়া 1973 সনের জানুয়ারীতে ন্যাশনাল ডেভেলপ- 
মেণ্ট কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হলেও এর চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ স্থগিত 
থাকে। এর প্রধান কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা । 1975 সনের 26 জুন 
অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। পঞ্চম বাধিক পরিকল্পনার 
পরিবর্তে 1974-75, 1975-76 ও 1976-77 জনের জন্য «fis পরিকল্পনা 
রচিত হয়। 1976 সনের সেপ্টেম্বরে পরিবতিত চূড়ান্ত পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা 
ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলের অনুমোদন লাভ করে । 1977 সনের 
মার্চে জনতা সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় । জনতা সরকার কর্তৃক পুনর্গঠিত 
প্র্যানিং কমিশন কংগ্রেস সরকার রচিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (1974-79) 
বাতিল করে দিয়ে 1978-83 সনের জন্য নতুন পঞ্চম পরিকল্পনা রচনা করে| 


উদ্দেশ্য 

জনতা সরকারের পঞ্চম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ববতী পরিকল্পনা- 
গুলির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্তপূৰ্ণ। মূল উদ্দেশ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ 
ও স্বয়ভ্তরতা অর্জন । উন্নয়নের হার বাধিক 5:5 শতাংশ রাখা হয়। 1985. 
সনের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হবার কথা ঘোষণা, 
করা EN I 


পিপলস প্ল্যান! 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার পাশাপাশি পিপল’স গ্ন্যানের উল্লেখ অপ্রাসদ্দিক 


নয়। 

জনতা ক্ষমতায় আসে 197? সনের মার্চে। প্র্যানিং কমিশন পুনর্গঠিত 
হয়। এর চেয়ারম্যান হন প্রধানমন্ত্রী মৌরারজী দেশাই ; ডেপুটি চেয়ারম্যান 
অধ্যাপক ডি. টি. লাকদাওয়ালা । 1944 সনে এম. এন. রায়ের নেতৃত্বে 
Indian Renaissance Institute«4q কর্মশালায় পিপলসসপ্র্যান__ রচিত 
হয়েছিল। পিপল’স প্যান] সেই একই কর্মশালায় রচিত হয়, তবে el 


uv ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 


জনতার নেতৃত্বে । প্র্যানটি একটি দশ বছর বাধিক পরিকল্পনা । 20 বছরের 
উন্নয়ন পরিকল্পনা সুমুখে রেখে এ পরিকল্পনা রচিত হয়। 

ভারী ও মৌল শিল্পক্ষেত্রে এবং ভিত-কাঠামো নির্মাণে পূর্ববর্তী পরি- 
কল্পনাগুলি মোটামুটি সাফল্য লাভ করলেও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, জনগণের 
ন্যুনতম অভাব মিটাবার প্রচেষ্টায়, আয় ও সম্পদ বন্টনে অসমত হ্রাস 
করার উদ্যোগে এবং দেশের দারিদ্র্য দূর করার পরিকল্পনায় যথেষ্ট ব্যর্থতা 
পরিলক্ষিত হয়। পিপলস্স প্ল্যান--]][ এ ব্যর্থতা দূর করার প্রতিশ্রুতি দেয়। 
এ উদ্দেশ্যে কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, গ্রামীণ অর্থসংস্থান, গ্রামীণ মানুষদের 
নানাবিধ অভাব, বিশেষত পানীয় জল, মিটাবার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব 
দেয়ার কথা বলা xs । 

আগামী 20 বছরের উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে পিপল’স গ্যান-_]][-র 
উদ্দেশ্য হবে দেশের ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার ন্যুনতম আবশ্যিক দ্রব্যের অভাব 
মিটানে।, জনগণকে উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্ধদ্ধ করা, অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি বন্টন প্রথায় সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত করা ও 
দারিত্্যরেখার নীচে যে 40 শতাংশ মান্য রয়েছে তাদের দারিজ্যমুক্ত করা! 

ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কেও পিপল" প্র্যান_া-র সঙ্গে পূর্ববর্তা পরিকল্পনা- 
গুলির পার্থক্য রয়েছে। এ পরিকল্পনায় বল! হয়, ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্য 
নেয়া হবে না। 


এসব উদ্দেশ্য সফল করার জন্য পিপল’স প্ল্যান নিম্নলিখিত কৰ্মস্থচী 
গ্রহণ করে। 

৫) শ্রম-নিবিড় পদ্ধতি ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের সহযোগিতায় জল 
সংরক্ষণ ও পরিচালন এবং কৃষি-পরিবেশের সংস্কার'সাধন ৷ 

Gi) জমি বন্টন ও জমি কৰ্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন জাধন। এজন্য জমি 
একীকরণ, জমির উচ্চতম সীমা সম্পর্কিত আইন শক্ত হাতে কার্যকর করা ও 
কম্যুনিটি জমির যথোপযুক্ত ব্যবহারের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 

(i) নিরক্ষরতা দূরীকরণ । 

Qv) আবশ্যিক ভ্ৰব্যাদি ভৱতুকি দিয়ে দরিদ্র পরিবারদের মধ্যে বণ্টন i 


(v) একটি উন্নয়নশীল ক্ষুদ্ৰায়তন ও গৃহস্থ (household) শিল্প সেক্টর 
গড়ে তোলা 1 | 


পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ৩৯ 


(vi) শিক্ষাব্যবস্থার পুনধিস্তাস যাতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাস 
পায়। 

(vii) শিক্ষা ও প্রচারের মারফত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কৰ্যস্থচী রূপায়ণ d 

বিনিয়োগ ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া সম্পৰ্কে বলা হয়েছে যে কুষি ও 
কষি-ভিত্তিক এবং কুটির শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করার 
ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর পর অগ্রাধিকার দেয়া হবে 
সেসব শিল্পক্ষেত্রে যেসব ক্ষেত্রে কৃষি ও অ-কৃষি উভয়ের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক 
দ্রব্যাদি তৈরি সম্ভব হবে । পিপল’স প্ল্যান__া-এর মতে ভারতের বর্তমান 
অর্থনৈতিক সঙ্কটের মূল কারণ অতীতে ভারী শিল্প ও মূলধন দ্রব্য উৎপাদন 
ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সম্পদ বিনিয়োগ ও পাশাপাশি কৃষি ও সাধারণ মানুষের 
আবশ্যিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের উপর গুরুত্ব না দেয়া। পিপলস প্ল্যান 
এ কাঠামোতে ভারসাম্য সমস্যা দূর করতে উৎসাহী I 

1980 সনের জান্ুয়ারীতে কংগ্রেস (ই) ক্ষমতায় আসাতে রাজনৈতিক 
পটভূমি আবার পরিবতিত zu নতুন পরিপ্রেক্ষিতে ub পরিকল্পনা রূপ 
নেয়। 
ষষ্ঠ পরিকল্পন| (1980-85) 
উদ্দেশ্য 1 

G) উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করা। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাধিক গড়ে 
5.2 শতাংশ ধরা হয়। এ প্রসঙ্গে সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা 
বৃদ্ধির কথাও বলা xS I 

(7) আধুনিকীকরণ ; যাতে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারত "NUT হয়ে 
উঠতে পারে । 

(i) স্বয়স্ভৱত| ; যাতে ভারতকে আর বিদেশের সাহায্যের উপর নির্ভর 
করতে না হয়। - 

(iv) দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্বের দ্রুত অবসান । গ্রামীণ 
ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। 

(v) সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্ৰতিষ্ঠা । E 

(vi). মিনিমাম নিস প্রোগ্রামকে অগ্রাধিকার দেয়া যাতে উন্নয়ন 
প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে এবং জনসাধারণ তাদের দৈনন্দিন 


অভাব-অনটন মিটাতে সক্ষম RT I 


৪০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


(vii) আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস । 

(viii) দেশীয় শক্তির (এনাজি) দ্রুত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারে 
উৎকর্ষ সাধন । 

(x) স্বেচ্ছামূলক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ 1 

০) শ্বল্নকালীন ও দীৰ্ঘকালীন উন্নয়নের লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন d 

Qd) উন্নয়নমূলক কাজে সর্বস্তরের মানুবকে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্ধ দ্ধ: 
করা। 


পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল্যায়ন 

প্রথম পরিকল্পন| (1951-56) 

প্রথম পঞ্চবাধ্ধিক পরিকল্পনা পরিকল্পিত অর্থনীতির পথের স্থচনা বলা! 
যেতে পারে । পরিকল্পনাটির চূড়ান্ত রূপ সংসদে উত্থাপিত হয় 1952 সনের 
ডিসেম্বরে । অর্থাৎ, পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু হওয়ার সুদীর্ঘ 20 মাস 
পরে। পরিকল্পনাটির খসড়াও তৈরি হয়েছিল পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু 
হওয়ার তিন মাস পরে। 

প্রথম পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পায় কুষি ও কম্যুনিটি উন্নয়ন (15%), বৃহৎ 
ও মধ্য সেচ (16%) এবং শক্তি প্রকল্প (13%)। অন্যভাবে, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট 
ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ মোট বিনিয়োগের 44% | যানবাহন ও 
সংযোগ এবং অমাজসেবার অংশ যথাক্রমে 27% ও 23%। শিল্প ও খনি 
উন্নয়নের উপর অতিসামান্ত গুরুত্ব দেয়া হয় (4%)। গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের 
প্রাধান্য মাত্র 2% | 

পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল 2356 কোটি টাকা ৷: 
ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র 1960 কোটি টাকা। 

প্রথম পরিকল্পনা সাফল্যের দাবি করতে পারে। জাতীয় আয় 18% 


বৃদ্ধি পায়। জাতীর আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যের পরিমাণ ছিল 1295 1 জনপ্রতি আয়- 


বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 11%; জনপ্রতি ভোগ বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 8% ও 
বিনিয়োগের হার প্রায় 2321 খাগ্শস্তের উৎপাদন 1950-51 সনের 54 
মিলিয়ন এমটি* থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 1955-56 সনে 65:8 মিলিরন এমটি হয় ॥ 


* এমটি বলতে মেটুকটন ধরা হয়েছে। 


i. 


» 


স্পা 


পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ৪৯. 


তুলা, পাট, ইক্ষু ও চা উৎপাদনেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে । কৃষি উৎপাদনের. 
বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 17% ৷ তবে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার 
শুরুতে বেকারের সংখ্যা 'ছিল 50 লক্ষ ও নতুন কর্মপ্রা্থীর সংখ্যা প্রায় 90. 
লক্ষ । কিন্ত প্রথম পরিকল্পনার মাত্র 45 লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা. 
হয়। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা (1956-61) 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভিত মহলানবীশ মডেল । এ পরিকল্পনায় শিল্প ও. 
খনিজ ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিল্প ও খনিতে বিনিয়োগের পরিমাণ 
মোট বিনিয়োগের 20 শতাংশ ধরা হয়। পরিবহন ও সংযোগ এবং সমাজ- 
সেবার জন্য ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্ৰমে 28 শতাংশ ও 18 শতাংশ । 
শিল্পের প্রতি এরূপ আগ্রহের কারণ দেশকে দ্রুত ভারী ও মৌল শিল্পে উন্নত 
করে তোলা, গড়ে তোলা সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসারী রূপে শক্ত শিল্প. 
ভিত। এর ফলে ভবিষ্যতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন বহুমুখী 
হবে, সাধিক উন্নতি তরান্বিত হবে। ফলে অবশ্য সমূহ মুদ্ৰাস্ফীতি ঘটবে, 
এবং ভোগ্যন্রব্যের অভাবের কারণে কিছু সমস্যা দেখা দেবে । ভোগ্যব্রব্যের 
উপর চাপ ও বেকারত্ব কিছুটা লাঘব করার জন্য গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার 
ও উন্নয়নের জন্য 200 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। 

প্রথম পরিকল্পনায় চিত্রটি ছিল এর বিপরীত । প্রথম পরিকল্পনায় প্রাধান্য" 
পেয়েছিল ‘ৰুষি ও সেচ’ ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় “শিল্প ও পরিবহন” । দ্বিতীয় 
পরিকল্পনা অবশ্য দ্ৰুত উন্নয়নের eres দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পাবলিক 
সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 4600 কোটি টাকা) বরাদ্দের পরিমাণ 4800 
কোটি টাকা । প্রাইভেট সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 2150 কোটি টাকা ; 
বরাদ্দের পরিমাণ 2400 কোটি টাকা । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে। লৌহ আকরিক ও 
এনুমিনিয়ামের উৎপাদন 150 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ইস্পাত পিণ্ড, ক্ষুদ্ৰ 
যন্ত্রপাতি ও শক্তি সরবরাহের ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 100%, 500% 
689,1 দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউরকেলার একটি করে নতুন ইস্পাত 
কারখানা স্থাপিত হয়। কৰি উৎপাদন প্রায় 16 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। জাতীয়. 
আয় বৃদ্ধির হার 4 শতাংশ; লক্ষ্য ছিল 5 শতাংশ ৷ 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন যেসব সমস্তার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে প্রধান, 


৪০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্য 


গে?) আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস ৷ 

(viii) দেশীয় শক্তির (এনাজি ) দ্রুত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারে 
Ves সাধন । 

(ix) স্বেচ্ছামূলক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ ৷ 

(x) স্বল্পকালীন ও দীৰ্ঘকালীন উন্নয়নের লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন ৷ 

Qd) উন্নয়নমূলক কাজে সর্বস্তরের মান্স্সকে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্ব.দ্ধ 
করা। 


পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল্যায়ন 
প্রথম পরিকল্পন। (1951-56) 
প্রথম পঞ্চবান্ধিক পরিকল্পনা পরিকল্পিত অর্থনীতির পথের স্থচনা বলা! 
যেতে পারে ৷ পরিকল্পনাটির চূড়ান্ত রূপ সংসদে উত্থাপিত হয় 1952 সনের 
ডিসেম্বরে ৷ অর্থাৎ, পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু হওয়ার সুদীর্ঘ 20 মাস 
পরে। পরিকল্পনাটির খসড়াও তৈরি হয়েছিল পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু 
হওয়ার তিন মাস পরে । 


প্রথম পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পায় কৃষি ও কম্যুনিটি উন্নয়ন (15%), বৃহৎ 


ও মধ্য সেচ (16%) এবং শক্তি প্রকল্প (13%) | অন্যভাবে, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট 
. ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ মোট বিনিয়োগের 4496 | যানবাহন ও 

সংযোগ এবং সমাজসেবার অংশ যথাক্রমে 27% ও 23% | শিল্প ও খনি 
উন্নয়নের উপর অতিসামান্য গুরুত্ব দেয়া হয় (4%)। গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ শিল্পের, 
প্রাধান্য মাত্র 296 ৷ 

পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল 2356 কোটি টাকা ৷৷ 
ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র 1960 কোটি টাকা ৷ 

প্রথম পরিকল্পনা সাফল্যের দাবি করতে পারে। জাতীয় আয় 18%. 
বৃদ্ধি পায়। জাতীর আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যের পরিমাণ ছিল 12% | জনপ্রতি আয় 
বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 11%; জনপ্রতি ভোগ বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 8% ও 
বিনিয়োগের হার প্রায় 2"3%। খাগ্যশস্তের উৎপাদন 1950-51 সনের 54 
মিলিয়ন এমটি* থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 1955-56 সনে 6578 মিলিয়ন এমটি হয় ৷৷ 


» এমটি বলতে মেটুকটন ধরা হয়েছে। 


1 


পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ৪৯. 


তুলা, পাট, ইচ্ছ ও চা উৎপাদনেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। কৃষি উৎপাদনের: 
বুদ্ধির পরিমাণ প্রায় 17% ৷ তবে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । পরিকল্পনার 
শুরুতে বেকারের সংখ্যা ‘ছিল 50 লক্ষ ও নতুন কর্মপ্রাথীর সংখ্যা প্রায় 90 
লক্ষ । কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় মাত্র 45 লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা. 
হয়। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা (1956-61) 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভিত মহলানবীশ মডেল । এ পরিকল্পনায় শিল্প ও. 
খনিজ ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিল্প ও খনিতে বিনিয়োগের পরিমাণ 
মোট বিনিয়োগের 20 শতাংশ ধরা হয়। পরিবহন ও সংযোগ এবং সমাজ- 
সেবার জন্য ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে 28 শতাংশ ও 18 শতাংশ । 
শিল্পের প্রতি এরপ আগ্রহের কারণ দেশকে wee ভারী ও মৌল শিল্পে উন্নত 
করে তোলা, গড়ে তোলা সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্থসারী রূপে শক্ত শিল্প. 
ভিত। এর ফলে ভবিষ্যতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন বহুমুখী 
হবে, সাধিক উন্নতি তরান্বিত হবে। ফলে অবশ্য সমূহ মুদ্ৰাস্ফীতি ঘটবে, 
এবং ভোগ্যদ্ৰব্যের অভাবের কারণে কিছু সমস্যা দেখা দেবে । ভোগ্যত্রব্যের 
উপর চাপ ও বেকারত্ব কিছুটা লাঘব করার জন্য গ্রাম ও WX শিল্পের প্রসার 
ও উন্নয়নের জন্য 200 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। 

প্রথম পরিকল্পনায় চিত্রটি ছিল এর বিপরীত ৷ প্রথম পরিকল্পনায় প্রাধান্য 
পেয়েছিল ‘কৃষি ও সেচ’ ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ও পরিবহন, ৷ দ্বিতীয় 
পরিকল্পনা অবশ্য দ্রুত উন্নয়নের পথিকৃৎ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পাবলিক 
সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 4600 কোটি টাকা; বরাদ্দের পরিমাণ 4800. 
কোটি টাকা। প্রাইভেট সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 2150 কোটি টাক! ;. 
বরাদ্দের পরিমাণ 2400 কোটি টাকা ৷ 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে ৷ লৌহ আকরিক ও- 
এলুমিনিয়ামের উৎপাদন 150 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ইস্পাত পিণ্ড, ক্ষুদ্ৰ 
যন্ত্রপাতি ও শক্তি সরবরাহের ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 100%, 500% 
€8%। দুর্গাপুর; ভিলাই ও রাউরকেলায় একটি করে নতুন ইস্পাত, 
কারখানা স্থাপিত হয়। কৃষি উৎপাদন প্রায় 16 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। জাতীয়. 
আয় বৃদ্ধির হার 4 শতাংশ; লক্ষ্য ছিল 5 শতাংশ । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন যেসব সমস্তার স্থষ্টি হয় তার মধ্যে প্রধান, 


83 ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


মুদ্ৰাস্ষীতি, বেকারত্ব, ভোগ্যদ্রব্যের অভাব, বৈদেশিক বিনিময়ে অবনতি 
এবং সম্পদ ও আয় বন্টনে অসমতা বৃদ্ধি। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে বেকারের 
সংখ্যা দাড়ায় 90 লক্ষ । জাতীয় উৎপাদন লক্ষ্যস্তরে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। 
এর অন্যতম কারণ মূলধন উৎপাদনের অন্গুপাত যেখানে ধরা হয়েছিল 23 1 
বাস্তবে সে অনুপাত হয়ে দাড়ায় 3:86:51 ; জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরা 
হয়েছিল 1'5 শতাংশ, বৃদ্ধির হার হয় 22 শতাংশ । দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে 
দামস্তর 35 শতাংশ বুদ্ধি পায়। 
তৃতীয় পরিকল্পন1 (1961-66) 

তৃতীয় পরিকল্পনায় কুষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা কর! 
হয়। এ সময়কালীন স্বয়স্তরতা ও পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার ( পারস্পেকটিভ 
প্ল্যানিং ) ধারণা দেখা দেয়। 15 বছর মেয়াদী পরিকল্পনার (1961-76) 
প্রক্ষেপণ রচিত হয়। অবশ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায়ও অনুরূপ প্রক্ষেপণ করা 
হয়েছিল ৷ এটিকে তার সংশোধিত রূপ বলা যেতে পারে | 

তৃতীয় পরিকল্পনায় পাবলিক সেক্টরে সম্পদ বণ্টনের চিত্রটি এরূপ ২ কৃষি, 
সেচ ও শক্তি 36 শতাংশ, গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰশিল্প 4 শতাংশ, শিল্প ও খনি 20 
শতাংশ, পরিবহন ও সংযোগ 20 শতাংশ, সমাজসেবা ও বিবিধ 20 
শতাংশ i | 

পাবলিক সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল 7500 কোটি টাকা ; ব্যয় 
হয় 8577 কোটি টাকা। এ ব্যয়ের 28:2 শতাংশ সংগৃহীত হয় বৈদেশিক 
সাহায্যের মারফত, 58:6 শতাংশ বাজেট স্থত্র থেকে ও বাকী 13.2 শতাংশ 
ঘাটতি ব্যয় দ্বারা পূরণ করা হয়। ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ প্রস্তাবিত 550 
কোটি টাকার পরিবর্তে 1133 কোটি টাকা দাড়ায় প্রাইভেট সেক্টরে 
বিনিয়োগের পরিমাণ 4100 কোটি টাকা i 

ভারত-চীন ঘুদ্ধ (1962), ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (1965) ও পরপর ছু*বছর 
(1964-65, 1965-66) খরা তৃতীয় পরিকল্পনার অসাফল্যের প্রধান কারণ- 
গুলির মধ্যে অন্যতম । এ পরিকল্পনাকালীন জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ধরা 
হয়েছিল বাধিক 5 শতাংশ । বৰ্ষ অনুযায়ী জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার যথাক্রমে 
2:596, 1-79, 4-935, 7"6% ও 742% 1 «mta উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল 
100 মিলিয়ন এমটি। 1964-65 সনে সর্বোচ্চ পরিমাণ খাদ্ধশস্ত উৎপাদন হয়, 
পরিমাণ 89 মিলিয়ন এমটি ৷ 1965-66 সনে এর পরিমাণ ছিল 72:3 মিলিয়ন 
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LL 
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এমটি। শিল্প ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা দেখা দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইস্পাত শিল্পের 
উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল 9:2 মিলিয়ন এমটি ; উত্পাদনের পরিমাণ মাত্র 
€-5 মিলিয়ন এমটি। সম্পদ ও আয় বন্টনে অসমতা হ্রাস পায়নি । জাতীয় 
আয়ে 1 শতাংশ পরিবারের অংশ ছিল 10 শতাংশ ৷ দাম বৃদ্ধিও অব্যাহত 
থাকে। জাতীয় আয় বুদ্ধির হার 34 শতাংশ, লক্ষ্য ছিল 5 শতাংশ ৷ শিল্প 
উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল বাধিক গড়ে 11 শতাংশ, বৃদ্ধির হার 
7-8 শতাংশ । 1965-66 সনে ব্যালেন্স অব ট্রেডে ঘাটতির পরিমাণ 525 
কোটি টাকা। 
চতুর্থ পরিকল্পনা! (1966-71) 

যুদ্ধ, খরা, যুন্রাস্কীতি, টাকার মূল্য হাস (জুন 6, 1966) প্রভৃতি কারণে 
অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্থগিত রেখে তিনটি 
বাধিক পরিকল্পনার আশ্রয় নেয়া হয়। বার্ধিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য উন্নয়ন 
নয়; জরুরী অসমাপ্ত প্রকল্পগুলির কাজ সমাপ্ত করা । 

তিনটি «rff পরিকল্পনায় 6756 কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। 
বাধিক পরিকল্পনীকে দুভাগে ভাগ করা হয়ঃ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও রাজ্য 
পরিকল্পনা । কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার দায়িত্বে থাকে শিল্প, পরিবহন ও সংযোগ 
ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি । রাজ্য পরিকল্পনার দায়িত্বে রাখা হয় কৃষি, 
সেচ ও শক্তি। রাজ্যগুলি নিজেরাই নিজেদের সম্পদ সংগ্রহ করবে, কেন্দ্র 
তাদের খণ ও গ্যাণ্টস দিয়ে সাহায্য করবে । [বাধিক পরিকল্পনায় ব্যয় 
বন্টনের পরিমাণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখান হল ] ৷ 

1967-68 সনে ‘সবুজ বিপ্লব’ সুরু হওয়ার ফলে খাদ্যশস্ত উৎপাদনে 
উন্নতি দেখা দেয়। জাতীয় আয় 1967-68 সনে egre দামে 89 শতাংশ 
বৃদ্ধি পায়। 1965-66 সনে জাতীয় আয় 42 শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল ৷ 
1966-67 সনে পাইকারী দাম স্থচক 16 শতাংশ বৃদ্ধি পায়; 1967-68 সনে 
বৃদ্ধির পরিমাণ 11 শতাংশ । 1967-68 সনে ভোগকারীদের দাম স্থচক 213 
শতাংশ বৃদ্ধি পায়। শিল্প উৎপাদন 1966-67 ও 1967-68 সনে যথাক্রমে 
0.2 শতাংশ ও 0:5 শতাংশ হাস পায়। 1968-69 সনে অবস্থার উন্নতি 
ঘটে। উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ 62 শতাংশ । 


চতুর্থ পরিকল্পনা (1969-74) 
1967 সনের সেপ্টেম্বরে প্ল্যানিং কমিশন পুনর্গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী 


88 ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা৷ 


বাৰ্ষিক পরিকল্পনার ব্যয় বণ্টন 
(কোটি টাকা) 


ই সস ৯০-০০-৯৩১5 


বিবয় প্রথম বাধিক দ্বিতীয় বাধিক তৃতীয় বাৰ্ষিক: মোট: 


পরিকল্পনা পরিকল্পনা পরিকল্পনা 
(1966-67) (1967-68) (1968-69) 


1. কৃষি, কম্যুনিটি 334 314 319 967 
উন্নয়ন ও সমবায় (15:6) (15:0) (134) — (14:6). 
2. সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ 150 145 176 471. 
(6:9) (7:0) (74) (71) 
3. শক্তি 404 396 413 1213 
(18:7) (19:0) 074) (183) 
4. সংগঠিত শিল্প 514 471 526 1511 
à Q3:7) 22:6) Q21) (228) 
5. গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প 43 42 41 126 
(2:0) (2:0) (1:7) (1:9) 

6. যানবাহন ও 424 398 400 1222. . 
সংযোগ (19:6) (19:1) (16:1) (18:4) 
7. সমাজসেবা ও 296 319 361 976. 
বিবিধ (13:5) (15:3) (15:2) (14:7) 
8. খাদ্যশস্তের মজুত — — E 140 140 
ভাণ্ডার ( বাফার স্টক) (5:9) (211). 
মোট 2165 2085 2376 6626. 
(100) (100) (100) (100) 


WEST: বন্ধনী দেয়| সংখ্যা মোট ব্যয়ের শতাংশ 
ইন্দিরা গান্ধী এর চেয়ারম্যান হন। ডেপুটি চেয়ারম্যান হন ডি. আর. 
গ্যাডগিল। পরিকল্পনায় নতুন কুষি রণকৌশল স্থান পায়। শিল্প সম্পর্কে 
ইণ্ডিকেটিভ গ্ন্যানিং টেকনিক গৃহীত হয় এবং শিল্পের উৎপাঁদনের লক্ষ্য সম্বন্ধে. 
নমনীয় নীতি গ্রহণ করা হয়। 


পরিকল্পনায় কৃষি ও সেচ ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের 23:9 শতাংশ ব্যয়, 
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বরাদ্দ হয়। শিল্প ওখনি এবং পরিবহন ও সংযোগ ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ 
যথাক্ৰমে 21 শতাংশ ও 20:3 শতাংশ । মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 24,882 
“কোটি টাকা ৷ পাবলিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগের পরিমাণ 
যথাক্ৰমে 15,902 কোটি টাকা ও 8980 কোটি টাকা । উল্লেখ করা যেতে 
"পারে যে, পাবলিক সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরি- 
কল্পনায় যথাক্রমে 1960 কোটি টাকা, 4600 কোটি টাকা ও 8557 কোট 
'টাকা। 
চতুর্থ পরিকল্পনায় জাতীর আয় বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল 5:7 শতাংশ; 
বৃদ্ধির হার দাড়ায় 3 শতাংশ । রপ্তানি ক্ষেত্রের সাফল্য উল্লেখ্য D রপ্তানির হার 
ধর] হয়েছিল 7শতাংশ+বৃদ্ধির হার 136 শতাংশ । শিল্প ক্ষেত্রে সাফল্যের অভাব 


লক্ষণীয় । শিল্প উন্নয়নের হার ধরা হয়েছিল বাধিক 8 থেকে 12 শতাংশ; 
প্রকৃত উন্নয়নের হার প্রায় 4 শতাংশ । দামস্তর বৃদ্ধি পায়। 1973-74 সনে 


পাইকারী দাম (1961-62 = 100) 2277 শতাংশ বুদ্ধি পায়। 1969-70 ও 
1972-73 সনে এ বুদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 377 শতাংশ ও 9*5 শতাংশ ৷ 


"ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দ্ীড়ায় 1203 কোটি টাকা; ধরা হয়েছিল 850 কোটি 
টাকা । 1971 সনের আগস্ট থেকে 1973 সনের আগস্ট পর্যন্ত টাকা 


সরবরাহ বৃদ্ধি রেকর্ড সবষ্টি করে; বুদ্ধির পরিমাণ 32-33 শতাংশ । 1971-72 
সনে পূর্ব পাকিস্তানের ( বর্তমান বাংলাদেশ ) মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানের ভারত 


“আক্ৰমণ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। 


পরিকল্পনার প্রথম ২০ বছরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত আলোচন! 
(প্রথম পরিকল্পনা! থেকে চতুর্থ পরিকল্পন। পৰ্যন্ত ) 


পরিকল্পনার প্রথম 20 বছরের কাধক্রমের পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, 


জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাধিক গড়ে 36 শতাংশ । জনপ্রতি আয় বৃদ্ধির 


হার বাধিক গড়ে 1:5 শতাংশ। সঞ্চয় আয় অনুপাত 577 শতাংশ থেকে 


বুদ্ধি পেয়ে 10-1 শতাংশ হয়। 1963-64 সনে এ বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ, 12 
-শতাংশ। বিনিয়োগ আয় অনুপাতও দ্বিগুণ হয়, 5:6 শতাংশ থেকে 111 


শতাংশ । 1963-64 সনে এর অনুপাত সর্বাধিক, 149 শতাংশ। কৃষি ও 


শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির বাধিক গড় হার যথাক্রমে 32 শতাংশ ও 6:4 শতাংশ । 


আমদানি পরিবর্ত (import substitution) নীতি বেশ কিছুটা সাফল্য 


৪৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত! 


লাভ করে। নীট বিনিয়োগে আমদানিকৃত মূলধন দ্রব্যের অনুপাত 30 
শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে 16 শতাংশ হয়। মৌল শিল্প ও মূলধন দ্রব্য ক্ষেত্রে 
উত্পাদন বুদ্ধির পরিমাণ বাধিক গড়ে যথাক্রমে 8-9 শতাংশ ও 10-11 
শতাংশ । পরিবহন ও সংযোগ ক্ষেত্রে স্বযস্ভৱতা লক্ষ্য করা যায়। 

অপর দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 1961 সনে 2-1 শতাংশ, 1971 সনে 
2-5 শতাংশ | জনসাধারণের দারিদ্র্যের মাত্রা সঙ্কটজনক অবস্থায় এসে 
পৌছায় । 1971-72 সনে পূৰ্ণ বেকারের সংখ্যা 2 কোটি 90 লক্ষেরও 
cafa দান্দেকার ও রথ (Dandekar and Rath)-«q বিশ্লেষণে প্রকাশ 
1968-69 সন থেকে 1980-81 সন পর্যন্ত (বারো বছর ) জাতীয় আয় যদি 
53 শতাংশ বুদ্ধি পায় তাহলে আশঙ্কা করা যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার 35 
শতাংশ ও শহরাঞ্চলের জনসংখ্যার প্রায় 50 শতাংশ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার 
প্রায় 38 শতাংশ, দারিদ্র্য-রেখার নিচে বসবাস করবে | অন্য কথায়, ভারতে 
পরিকল্পনা ও দারিদ্র্যের দন্দমূলক সহাবস্থান । 
পঞ্চম পরিকল্পন| (1974-79) 

1974 সনের স্ুরুতে প্ল্যানিং কমিশন পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়| প্রকাশ 
করে । মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয় 53,250 কোটি টাকা । 1976 
সনের শেষাশেবি পরিবন্তিত পঞ্চম পরিকল্পনা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট 
কাউন্সিল দ্বারা অন্থমোদিত হয়। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধর! হয় 
69,303 কোটি টাকা। এর মধ্যে পাবলিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টরের 
অংশ যথাক্রমে 42,303 কোটি টাকা ( ইনভেনটরি বাবদ 3,000 কোটি টাকা 
সহ ) ও 27,000 কোটি টাকা ৷ 

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার দরুন পঞ্চম পরিকল্পনা (1974-79) 
বাস্তবের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়। পরিবর্তে তিনটি বাৰিক পরিকল্পনা 
(1974-75, 1975-76 ও 1976-77) রচিত হয়। 1975 সনের 25 qq 
অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয় এবং পরের মাসে 0975, জুলাই ) 
প্রধানমন্ত্রীর 20-দফা অর্থনৈতিক কর্মস্থচীকে শক্তিশালী ও ক্ল্পায়িত করা লক্ষ্য 
হয়ে দাড়ায়। এ কর্মন্থচীর লক্ষ্য দারিপ্র্য দূরীকরণ ও স্বয়স্তৱত| অৰ্জন । এ 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উৎপাদন কাঠামোর পুনৰিন্তাসের উদ্যোগ নেয়া হয় 
যাতে বিনিয়োগ, রপ্তানি এবং সরকার ও বেসরকারের ভোগ্য্রব্যের 
প্রয়োজনীয় চাহিদা পুরণ করা সম্ভব হয়। সরকারী বন্টন ব্যবস্থা কার্যকর 
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করে তোলার উপরও গুরুত্ব দেয়া হয় যাতে দুর্বলশ্রেণী ও ছাত্রসমাজ উপকৃত 
হতে পারে। 

রাজনৈতিক পটভূমি দ্রুত পরিবতিত হতে থাকে । 1977 সনের মার্চে 
জনতা সরকার কেন্দ্ৰে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্ল্যানিং কমিশন পুনর্গঠিত হয়। 
1977-78 সনের জন্য বাধিক পরিকল্পনা রচিত হয়। পুনর্গঠিত প্ল্যানিং 
কমিশন গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে অর্থনীতি ও সমাজকে গড়ে তোলার 
উদ্দেশ্যে কর্মস্থ্চী গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। ঘোষণা করা হয় কৃষিকে 
অগ্রাধিকার দেয়া হবে, গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতিসাধন করতে হবে, 
কাজের অধিকার দিতে হবে, স্বয়স্তরত৷ অর্জনের জন্য দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্ার 
সাহায্য নিতে হবে, ও সাধারণ মানুষের আবশ্যিক দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির 
দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। 1977-18 সনের জন্য কেন্দ্র, রাজ্য ও ইউনিয়ন 
টেরিটোরিগুলির মোট ব্যয়ের পরিমাণ বরাদ্দ হয় 9,960 কোটি টাকা ৷ পরি- 
কল্পনার মোট বিনিয়োগে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে 30:04 শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ 
হয়। TE উৎপাদনের লক্ষ্য 128 মিলিয়ন এমটি করা হয়। 1975-76 
সনে এ লক্ষ্যের পরিমাণ ছিল 121 মিলিয়ন এমটি। 

1978-79 জনের বাধিক পরিকল্পনায় কেন্দ্ৰ, রাজ্য ও ইউনিয়ন 
টেরিটোরিগুলির ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 11,649 কোটি টাকা ৷ 
ঘাটতি দেখানো হয় 1050 কোটি টাকা ৷ এ সময় জনতা সরকার স্বর্ণ বিক্রয় 
নীতি ঘোষণা করে.। উদ্দেশ্য সোনার চোর! কারবার রোধ করা ও সোনা 
বিক্রয় করে বাজেটের ঘাটতি মেটানো! । বলা বাহুল্য, উভয় উদ্দেশ্যই ব্যর্থ 
হয় এবং জনতা সরকারের ভুল ধারণাপ্রস্থত নীতির কলে কোটি কোটি টাকার 
মূল্যের সোনা দেশের বাইরে চলে যায়। 

1979-80 সনের «ifie পরিকল্পনার মুখবন্ধে গ্যানিং কমিশন স্বীকার 
করে, মুদ্ৰাক্ষীতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিকল্পনা বহির্ভ'ত ও অ-উন্নয়নমূলক 
কাজে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে; ফলে উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে, 
পাবলিক সেক্টরের আয় হ্রাস পাচ্ছে এবং জালানি ও গৃহ নির্মাণের উপ- 
করণের অভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1979-80 জনের বাধিক পরিকল্পনার জন্য 
12467:63 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হয়। এর মধ্যে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য 

' বরাদ্দের পরিমাণ 401 শতাংশ । কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু সংখ্যক 
কৰ্মস্থচী গ্রহণ করা হয়। যথা, ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, 


aw ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


‘স্মল ফার্মার ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি প্রোগ্রাম, ড্রাউট প্রোণ এরিয়াস 
,ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, অপারেশন ফ্লাড ফর ডেয়ারী ফামিং, এশ্রিকাল- 
-চারেল এন্সটেনসন এণ্ড ট্ৰেনিং প্রোগ্রাম প্রভৃতি ৷ 

পরিকল্পনাটি মুখ্যত গ্রামীণ উন্নয়নমুখী হওয়ার ফলে অর্থনীতি ক্ষেত্রে 
"সামগ্ৰিক ভারসাম্যের অভাব ঘটে ৷ তাছাড়া এর ফলে গ্রামীণ ধনী সম্প্ৰদায় 
বিশেষ লাভবান হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় ত্রব্যাদির ( কেরোসিন, জালানি, 
তেল, বনস্পতি, বিড়ি, তামাক প্রভৃতি ) দাম বৃদ্ধির ফলে সাধারণ লোকের 
আৰ্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে ৷ 


ab পরিকল্পনা! (1980-85) 
ub পরিকল্পনার প্রাক্কালে ভারতের অর্থনীতির রূপ সংক্ষেপে এরূপ £ 


-1950-51 সন থেকে 1978-79 সন পর্যন্ত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার 37575, 
জনপ্রতি আয় বুদ্ধির হার 1-3%5 জনপ্রতি ভোগ বৃদ্ধির হার 1'1%, কৃষি 
উৎপাদন বৃদ্ধির হার 27%, শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার 6'1% ৷ বিভিন্ন 
গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি । যথা, ইনম্পাত, 
কয়লা, খাদ্যশস্ত ও লিমেণ্ট । ক্ষুদ্ৰাস্ফীতি বৃদ্ধির বাধিক গড় হার ছিল 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 62, তৃতীয় পরিকল্পনার 7-2%, চতুৰ্থ পরিকল্পনায় 9% 
ও পঞ্চম পরিকল্পনায় 6'6% । এ অময়কালীন জাতীয় আয় বুদ্ধির হার ছিল 
যথাক্রমে 4%, 26x, 35% ও $821 1980 সনে পুর্ণ-বেকার ও অর্ধ- 
বেকারের মোট সংখ্যা 4 কোটি 32 লক্ষ । 1971 সনে এদের মোট সংখ্যা 
ছিল 1 কোটি 8? লক্ষ। বহির্বাণিজ্যের সমস্যা উল্লেখযোগ্য । 1979-80 
সনে ব্যালেন্স অব পেমেণ্টস-এ ঘাটতির পরিমাণ 2370 কোটি টাকা। 
1984-85 সনে অনুমিত ঘাটতির পরিমাণ 3972 কোটি টাকা (রপ্তানি 9878 
,কোটি টাকা, আমদানি 13850 কোটি টাকা )। 
xb পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 172210 কোটি টাকা । এর 
মধ্যে পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগের পরিমাণ 97500 কোটি টাকা*, প্রাইভেট 
সেক্টরে 74710 কোটি টাকা ৷ পাবলিক সেক্টরের প্রয়োজনে বিদেশের 
সাহায্যের পরিমাণ ধরা হয়েছে 9929 কোটি টাকা | ঘাটতি ব্যয় অনুমিত 
5000 কোটি টাকা । 1979-80 সনের শেষাশধি ফরিণ এক্সচেঞ্জ রিজার্ভের 


* পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগের পরিমাণ 110000 কোটি টাকা দীড়াবে বলে অর্থমন্ত্রী 
.1985-86 কেন্দ্রীয় বাজেটে বক্তব্য রাখেন। 


La 
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পরিমাণ 5164 কোটি টাকা (স্বর্ণ ও এস-ডি-আর ছাড়া )। এ রিজার্ভ 
থেকে 1000 কোটি টাকা xb পরিকল্পনায় ব্যয় করা হবে বলে ধরা হয়। 

ub পরিকল্পনায় উন্নয়নের হার ধরা হয়েছে 5:2 শতাংশ । উন্নয়ন 
ব্যাপারে শক্তির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (26535 কোটি 
টাকা )। এর পর প্রাধান্য পেয়েছে শিল্প ও খনিজ (15017) কোটি টাকা। 
সেচ ও বন্যা এবং কৃষিক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে 12160 কোটি টাকা 
ও 5363 কোটি টাকা ৷ পরিবহন, রেলপথ ও সড়ক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ 
ধরা হয়েছে 12412 কোটি টাকা এবং সামাজসেবা খাতে 14035 কোটি টাকা 
(শিক্ষা খাতে 2524 কোটি টাকা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে 2831 
কোটি টাকা )। 

ab পরিকল্পনার মধ্যবতীকালের মূল্যায়নে প্রকাশ 1979-80 সনের খরার 
ফলে খাদ্যশস্ত উৎপাদন 16:8 শতাংশ হাস পায়। সে বছর স্থল দেশজ 
উত্পাদনের হাসের পরিমাণ প্রায় 5 শতাংশ ৷ ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
অবনতি ঘটে ; ষষ্ঠ পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ ব্যাহত হয় । 

"1980-81 সনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। জিডিপি 7'9 শতাংশ বৃদ্ধি 
পায়। ,1981-82 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ 5.2 শতাংশ । 1982-83 
সনে খরা, বন্যা ও দু্ণিবায়ৃতে উৎপাদন দারুণ ব্যাহত হয়। উন্নয়নের হার 
2 শতাংশেরও কম হয়। উন্নয়নের হার. 52 শতাংশ নির্দিষ্ট হয়েছিল । 
প্রথম তিন বছর উন্নয়নের হার ছিল 5:0 শতাংশ । 

ম্যান্ুফ্যাকচারিং, নির্মাণ, খনি ও সংযোগ ক্ষেত্রে উন্নয়ন আশানুরূপ নয়। 
অশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়ামের উৎপাদনের পরিমাণ বাধিক প্রায় 17 
শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ছিল গড়ে 13 শতাংশ। বিদ্যুৎ 
সরবরাহ ক্ষেত্রে উন্নয়নের হারে অবনতি দেখা যায় । 1981-82 সনে এক্ষেত্রে 
উন্নয়নের হার ছিল 107, 1982-83 সনে 7%1 1983-84 সনে «pow 
উৎপাদনের পরিমাণ 142 মিলিয়ন টন ৷ এটি একটি নতুন রেকর্ড ৷ 

প্রথম দু'বছর দেশজ সঞ্চয় বৃদ্ধির হার চলতি দামে প্রায় 1877 শতাংশ | 
প্রথম তিন বছর রপ্তানি বৃদ্ধির হার চলতি দামে 76 শতাংশ। 1979-80 
সনের দামের ভিত্তিতে এ বৃদ্ধির হার বাধিক গড়ে মাত্র 14 শতাংশ। 
আমদানি বৃদ্ধির হার চলতি দামে ও 1979-80 সনের দামের ভিত্তিতে 
যথাক্রমে 146 শতাংশ ও 45 শতাংশ । প্রথম তিন বছর পাইকারী দাম 
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৫০ 
হাস পরিলক্ষিত হয়। 1980-81 সনে পাইকারী দাম বৃদ্ধির পরিমাণ 182 
শতাংশ, 1982-83 সনে এ দাম বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র 255 শতাংশ ৷ 
1979-80 সনে মোট জনসংখ্যার 511 শতাংশ বা প্রায় 33 কোটি 90 
লক্ষ লোক দারিপ্র্--রেপার নীচে ছিল । 1981-82 সনে এর পরিমাণ ছিল 
41.5 শতাংশ বা মোট জনসংখ্যার প্রায় 28 কোটি 20 লক্ষ। পরিকল্পনার 
প্রথম দু’বছরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যের 34 শতাংশে পৌছানো সম্ভব হয়েছে 
বলে অনুমিত হয় । 
উপসংহার 
আমাদের দেশে পরিকল্পিত অর্থনীতির ইতিহাস স্থদীর্ঘ প্রায় তেত্রিশ 
বছর ৷ এ ইতিহাস সব সবদিক দিয়েই বিচিত্র। প্রথম পরিকল্পনা সুরু হয় 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিবেশিত ও দ্বিখণ্ডিত ভারতের অজস্ৰ বিরূপ সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে। মুদ্ৰাহ্ষীতি ও খাগ্সঙ্কট ছিল প্রধানতম 
xxii এ সঙ্কট থেকে দেশকে মুক্ত করে সঠিক পথে ভারতের অর্থনীতি ও 
সমাজকে চালন। করার উদ্দেশ্য সুমুখে রেখে প্রথম পরিকল্পনা রচিত X! 
এরই সঙ্গে স্থুরু হয় পরিকল্পনার মডেলের বিবিধ অনুশীলন | প্রথম পরি- 
কল্পনার রচয়িতাগণ হ্যারল্ড-ডোমার মডেলের অনুসারী হয়ে পরিকল্পনা রচনা 
করেন। 
প্রথম পরিকল্পনা সাফলোযর কৃতিত্ব দাবি করতে পারে । দ্বিতীয় পরি- 
কল্পনার রচয়িতাগণ সোভিয়েত মডেলের অনুসারী হয়ে যে পরিকল্পনা রচনা 
করেন তা সমাজতান্ত্ৰিক আশাআকাজ্কার দিক থেকে যতই অন্তাবনা পূর্ণ হোক 
না কেন তা ছিল মূলত ভারতের মাটি, মানুষ ও মানবতার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, 
সুতরাং ব্যর্থতার সন্মুখীন হয় । এরপর স্থরু হয় ভারী ও মৌল শিল্প গড়ে 
তোলার পাশাপাশি কুষি ভিত স্থাপন এবং সহসা is ও সাম্য প্রতিষ্ঠার উগ্র 
প্রচেষ্টা । ফলে ক্রমে মূলধন শিল্পের উন্নয়ন উপেক্ষিত হতে থাকে । অপর- 
দিকে অগ্রাধিকার পেতে থাকে দুৰ্বল শ্রেণীদের জন্য প্রয়োজনীয় হাক্কা ভোগ্য" 
দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প; পাশে থাকে কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টা । ভিত- 
কাঠামোর (পরিবহন, সেচ, শক্তি প্রভৃতি ) গুরুত্ব উপেক্ষিত না হলেও 
অগ্রাধিকারের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে । বর্তমানে পরিকল্পনার ধ্বনি ঃ 
উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়, স্বয়ন্তরতা ৷ 


$8) 


পরিকল্পনা ও উন্নয়ন - 


বাস্তব রূপটি হচ্ছে, ভারতীয় অবস্থা ও সাধারণ মানুষের আশা-আকাজ্া 
উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থির পরিবেশের 
মধ্যে কখনবা মডেল অনুসারী, কখনবা স্বয়স্তৱতার আত্মস্তরী, কখনবা 
x4 রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দুর্বল শ্রেণী বা সমাজতন্ত্র প্রীতি, কখনবা 
আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও আধুনিক শিল্প প্রশিক্ষণের নামে মালটিন্তাশনাল 
কর্পোরেশনের আশ্রয় গ্রহণ, কখনবা আন্তর্জাতিক আখিক সংস্থাগুলির উপর 
একান্ত নির্ভরশীলতা ৷ তাছাড়া রয়েছে খরা, বন্যা? অন্তঃযুদ্ধ, বহিঃযুদ্ধ, ক্ষমতা 
বদল ও গণতন্ত্রের উল্লম্ষন ৷ সব মিলেমিশে মিশ্র অর্থনীতির উপর দাড়ানো! 
ভারতীয় পরিকল্পিত অর্থনীতির মূলে আঘাত হানতে CE করে এবং ক্রমে 
এ আঘাত চরম হয়ে উঠতে থাকে । বলতে গেলে, তৃতীয় পরিকল্পনার পর 
থেকে ষষ্ঠ পরিকল্পনার সুরু পর্যন্ত ভারতীয় পরিকল্পিত অর্থনীতির ইতিহাস 
পরিকল্পিত অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের ইতিহাস ৷ 

একথা ঠিক নয় যে, পরিকল্পনার ফলে ভারতের শিল্প, পরিবহন, কৃষি ও 
বাণিজ্যের উন্নতি ঘটেনি বা তাদের কাঠামোতে পরিবর্তন সাধিত হয়নি। 
নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক fre থেকে ভারত আজ 
উন্নতিশীল দেশগুলির পুরোভাগে । ভারতই একমাত্র উন্নতিশীল দেশ যার 
পশ্চিমী গণতান্ত্রিক কাঠামো শত বিপর্যর়েও ভেঙে পড়েনি । 

তবে এও ঠিক যে ভারত বর্তমানে দরিদ্রতম ও সমস্তাসঙ্কুল দেশগুলির 
একটি ৷ আজকের ভারতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ জনসংখ্যা (1982) 71 কোটি 
70 লক্ষ* ; জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাধিক গড় হার (1970-82) 2:3 শতাংশ; 
জনপ্রতি জিএনপি 260 ডলার; জিএনপি-র বাধিক গড় বৃদ্ধির হার 
(1960-82) L3 শতাংশ; বাৰিক গড় মুদ্ৰাস্ফীতির হার (1970-82) 8:4 
শতাংশ; কৃষির বাধিক গড় বৃদ্ধির হার (1970-82) 18 শতাংশ, শিল্পের 
1970-82) 4-3 শতাংশ, ম্যাহ্ফ্যাকচারিং-এর (1970-82) 4:5 শতাংশ, 
ও সেবার (1970-82) 5:5 শতাংশ; স্থল দেশজ উৎপাদনে (1982) কৃষির 
ভাগ 33 শতাংশ, শিল্পের 26 শতাংশ, ম্যান্ফ্যাকচারিং-এর 16 শতাংশ, ও 
সেবার 41 শতাংশ ; স্থূল দেশজ বিনিয়োগের বাধিক গড় হার (1970-82) 


* ভারতের মোট জনসংখা 1983 সনে 733,248,000 | জনদংখ। বৃদ্ধির হার (1973- 


82) 2.3 শতাংশ । জনপ্রতি জিএনপি বৃদ্ধির হার (1973-82) 18 শতাংশ । 


qa: ঘ ens ব্যাঙ্ক এটলান 1985 | 
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53 শতাংশ; খান্থ উৎপাদনের জনপ্রতি গড় "yos (1969-71 = 100) (1980- 
82) 101, কুবি, শিল্প, ও সেবাতে (1980) শ্রমশক্তির পরিমাণ যথাক্ৰমে 
71 শতাংশ, 13 শতাংশ, ও 16 শতাংশ . অমশক্তির বাধিক গড় বুদ্ধি হার 
(1970-82) 21 শতাংশ ; প্রতি 3690 জনের জন্য একজন চিকিৎসক ; 
দৈনিক জনপ্রতি ক্যালোরি সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় 86 শতাংশ ; এবং 
10 শতাংশ পরিবার ভোগ করে থাকে গৃহস্থ আয়ের 36 শতাংশ (1975-76)। 
বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাবের দিকটি নিম্নরূপ : 

এমপ্লোরমেন্ট এক্সচেঞ্জ সুত্রে, বেকারের সংখ্যা £ 1951 সনে 329 হাজার, 
1961 সনে 1,833 হাজার, 1971 সনে 5,100 হাজার, 1981 সনে 16,584 
হাজার, 1983 সনে 21,953 হাজার এবং 1984 সনের জুলাইতে 23195 
হাজার ৷ খাদ্যদ্রব্যের পাইকারী দাম স্থচক (1970-71—100) 1972 সনে 
107:9, 1982 সনে 24474, 1984 সনের মে-তে 3275 এবং 1984 সনের 
জুলাইতে (অনুমিত) 3336 ৷ দেশের দশটি মানুষের মধ্যে চারটি মানুষ খেতে- 
পরতে পায় wi; প্রতি দশ জনের মধ্যে তিন জন মাত্র পানীয় জলের 
সুযোগ পায় 1 231000 গ্রামে (1980) মোটেও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। 
2 কোটি 87 লক্ষ লোক বস্তিতে বাস করে (43 লক্ষ বোদ্ধে, 30 লক্ষ কলকাতা, 
18 লক্ষ দিল্লি ও প্ৰায় 14 লক্ষ মাদ্ৰাজে )। দেশে গৃহহীনের সংখ্যা 23 
লক্ষ 38 হাজার ( 1981 সেনসাস ) | এদের মধ্যে 17 লক্ষ 20 হাজার 
বসবাস করে শহরাঞ্চলে ও 6 লক্ষ 18 হাজার গ্রামাঞ্চলে | প্রতি একশ ছেলে 
মেয়েদের (6-11 বয়স ) মধ্যে 21 ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা টুকু থেকেও 
বঞ্চিত (1981) | 20-24 বয়স গোষ্ঠীর (1981) 8 শতাংশ মাত্র উচ্চশিক্ষার 
জন্য ভক্তি হয়েছিল | সংক্ষেপে, চক্রটি এরূপ £ পরিকল্পনা, অধিকতর দারিদ্র্য, 
অপিকতর বেকারত্ব, অধিকতর অসমতা, পরিকল্পনা ৷ 


এ দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজন নতুন ভাবনা-চিন্তা, নতুন 
আদর্শ, নতুন কাঠামোতে পরিকল্পনা, নতুন মানুষ স্ব ; কিন্তু এ মৌলিক 
দিক আজও উপেক্ষিত ৷ 
মূল্যায়ন £ ওয়াল্ড ব্যাঙ্ক . 

ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের 1984 সনের বাধিক রিপোর্টে ভারতের সাম্প্রতিক অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে প্রতিবেদন রাখা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে 1984 
সনে ভারত 1983 সনের খরাজনিত আধ্ধিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে 


P 
— 


he 


ask 
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পেরেছে। চলতি বছর স্থুল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধির হার 7 
শতাংশের বেশি হবে বলে আশা করা যায়। 1982-83 ও 1983-84 সনে 
এ বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে 26 ও 3579 শতাংশ। খাছ্শস্ত উত্পাদন 
ক্ষেত্রেও উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। 1983-84 সনে খাছ্যশস্ত উৎপাদনের 
পরিমাণ 128 মিলিয়ন এমটি | 1984-85 সনে খাছ্যশস্ত উৎপাদনের পরিমাণ 
প্রায় 150 মিলিয়ন এমটি হবে বলে অন্তমান করা হয়েছে। সামগ্ৰিকভাবে 
কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্ৰমে 9 শতাংশ ও 575 শতাংশ 
হবে বলে অনুমিত হয়। শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হবার কারণ শিল্পদ্রব্যের 
চাহিদার অবনতি, ক্রমাগত বিদ্যুৎ ও অন্যান্য আবহ্যিক উপকরণের অভাব । 

মুদ্ৰাক্ষীতি আবার সমস্যার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। পাইকারী দাম 
স্থচক অনুযায়ী 1984 সনের এপ্রিল পর্যন্ত মুদ্ৰাহ্ষীতির বাষিক হার 878 
শতাংশ । পাইকারী দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির প্রধান কারণ কৃষি ও রুধি-ভিত্তিক 
দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি। এসব দ্রব্যের এরূপ দাম বৃদ্ধির কারণ প্রধানত 1982 
সনের খরাজনিত উৎপাদন হ্রাস । 

আহাৰ্য তেল ও সার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবার ফলে এ দুটো অতি- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পরদেশের উপর আর বিশেষ নির্ভর করতে হচ্ছে না ৷ 
1983-84 সনের দামের অঙ্কে লোহা ও ইস্পাত এবং অপরিশোধিত তেল ও 
পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যাদির আমদানি প্রায় এক-চতুৰ্থাংশ হাস পেয়েছে | 
মূল্যের দিক দিয়ে মোট আমদানি বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। রপ্তানি বৃদ্ধি 
পেয়েছে, বিশেষত বস্তু, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি, হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি ও 
মণিমুক্তার। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নতি ঘটেছে। 

ah পরিকল্পনার ফলাফল সম্পর্কিত মধ্যবর্তীকালীন প্রতিবেদন সম্পর্কে 
ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, পরিকল্পনার প্রথম চার বছর 
উন্নয়নের বাৰ্ধিক গড় হার 5.5 শতাংশ ; লক্ষ্য ছিল 5'2 শতাংশ । রুষি ও 
শিল্প উৎপাদন বুদ্ধির বাধিক গড় হার যথাক্ৰমে 5'1 শতাংশ ও 5'5 শতাংশ । 
বিদ্যুৎ সেচ, রেল পরিবহন প্রভৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিকল্পনাতে যে 
বায় বরাদ্দ হয়েছিল তা অপেক্ষা অনেক কম ব্যয় করা হয়েছে এবং পরিমাণ- 
গতের দিক থেকেও লক্ষ্যস্তরে পৌছানো সম্ভব হয়নি । 

ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের অভিমত, অর্থনীতি ক্ষেত্রে কাঠামোগত পুনধিন্যাস অনেক 
ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করলেও এখনও অনেক সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়োজন 
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রয়েছে। বিদ্যুৎ, কয়লাখনি, রেল পরিবহন ও সার ক্ষেত্রে উৎপাদন 
ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নতমানের পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া 
সত্বর প্রয়োজন ৷ শক্তির ( এনার্জি ) জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা 
আরো হাস পাওয়া বাঞ্ছনীয় ৷ শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে | 
fam, আমদানি ও দাম ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্ৰণ শিথিল করাকে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক স্বাগত 
জানিয়েছে। পাবলিক পেক্টরের ব্যর্থতা এবং এর ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
হার বৃদ্ধি যে প্রতিবন্ধকতা স্থষ্টি করে চলেছে ত৷ স্মরণ করিয়ে দিয়ে ওয়ার্ড 
ব্যাঙ্ক বর্তমানে যে সম্পদ পাওয়া যাচ্ছে তার আরো কার্যকর ব্যবহারের প্রয়ো- 
জনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে বলা হয়েছে 
যে যদিও ভারত 1983-84 সনে মোট বিনিয়োগের 75 শতাংশের জন্য 
বৈদেশিক মূলধনের শরণাপন্ন হয়েছিল তবু একথা স্মরণ রাখ! দরকার যে 
ভারতের বৈদেশিক খণের পরিমাণ অত্যধিক যার ফলে জাতীয় উন্নয়নের 
প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে । 
20 দফা অৰ্থ নৈতিক কৰ্মসূচী 
1975 সনের | জুলাই প্রধানমন্ত্রী একটি জাতীয় 20 দফা অর্থনৈতিক 
কৰ্মস্থচী প্রকাশ করেন । সামাজিক ন্যায় ও গারীবী হটাও’ কর্মপ্রেরণায় 
উদ্ধ দ্ধ হয়ে এ কৰ্মস্থচী গ্রহণ করা হয়। পঞ্চবাধ্ধিক পরিকল্পনার পাশাপাশি 
পরিকল্পনার মূল নীতিকে জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে দ্রুত রপায়ণের এটি একটি 
অভিনব প্রচেষ্টা ৷ 
এ প্রচেষ্টা অসমাপ্ত থেকে যার | কারণ রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটে। জনত। সরকার গঠিত হয়। 1977-79 সন পর্যন্ত জনতা সরকার 
ক্ষমতায় থাকে | 1980 সনের জাঙ্গরারীতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে 
হগ্রেস (ই) সরকার আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। 1982 সনের 14 
জানুয়ারী নতুন 20 দফা অর্থনৈতিক কর্ন্থচী ঘোষিত হয়। 
20 দফা, যথা £ 
(1) সেচের উন্নয়ন সাধনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা ও শুদ্ধ কৃষি জমির 
চাষের eg প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করা । 
(2) ডাল ও fees তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা কর| । 
(3) সংযোজিত গ্রামীণ উন্নয়ন ও জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মস্থচীকে 
শক্তিশালী করে তোলা ও উভয়ের কর্মক্ষেত্রের সার সাধন ৷ 
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(4) wf জমির উচ্চতম সীমা বিধি কঠোরভাবে কার্যকর করা ও উদ্ধৃত 
জমির বণ্টন | 

(4) sf শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরী দেয়া ৷ 

(6) দারবদ্ধ শ্রমিকদের মুক্ত করা ও তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। 

(T) তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতিদের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে 
অবিলম্বে কৰ্মস্থচী গ্রহণ করা ৷ 

(8) যেসব গ্রামে পানীয় জলের অভাব সেসব গ্রামে পানীয় জল 'সর- 
বরাহের ব্যবস্থা করা! 

(9) বাসগৃহ নির্মাণের জন্য গ্রামীণ পরিবারদের জমি ও আধিক সাহায্য 
দেয়া। ৰণ 

(10) বস্তি অঞ্চলে দুর্বল শ্রেণীর জন্য বাসগৃহ নির্মাণের স্বীমের উন্নতি 
সাধন এবং অযৌক্তিকভাবে জমির দাম বৃদ্ধিকরণ রোধ করা d 

(11) যতদূর সম্ভব গ্রামে শক্তি সরবরাহ ও গ্রামগুলিকে বিদ্যুংশক্তি- 
যুক্ত করা I 

02) বৃক্ষ রোপন এবং বায়োগ্যাস ও অন্যান্য শক্তির উত্সগুলির উন্নতি 
সাধন । 

(13) গণআন্দোলনের সাহায্যে স্বেচ্ছামূলক পরিবার পরিকল্পনা 
সাকল্যমণ্ডিত করে তোলা ৷ 

04) সৰ্বজনীন প্রাথমিক আরোগ্য নিকেতনগুলির উন্নতি সাধন এবং 
কুষ্ঠ, যক্ষ্মা ও অন্ধত্ব নিয়ন্ত্ৰণ করা d 


(15) স্বীলোক ও শিশুদের wy কল্যাণমূলক কৰ্মস্থচী দ্রুত রূপায়ণ করা | 
অন্তঃসত্বা মহিলাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যাদি পরিবেশনের উদ্দেশ্যে কৰ্মস্থচী 
গ্রহণ কর! এবং প্রস্থৃতি ও তার নবজীত সন্তানের সেবাযত্তের ব্যবস্থা করা। 
এব্যাপারে উপজাতি, পাহাড়ী ও অনুন্নত অঞ্চলকে অগ্রাধিকার ond i 

(16) 6 থেকে 14 বছরের ছেলেমেরেদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার 
সাধন | নারী-শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া এবং বয়স্কদের মধ্যে 
নিরক্ষরত। দূর করার জন্য ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সহযোগিতা কামনা 
করা। | 

(17) সরকারী বন্টন ব্যবস্থার প্রসার সাধন, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 
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ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক ও খাতাপত্র সরবরাহ এবং ভোগকারীদের স্বার্থ রক্ষার 
জন্য সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলা ৷ 

(18) বিনিয়োগ পদ্ধতি সহজ করা ও শিল্পনীতি সামঞ্জস্যপূৰ্ণ করা যাতে 
প্রকল্পগুলির কাজ বথাসমর সম্পন্ন হতে পারে | তাছাড়া হস্তশিল্প, হস্তচালিত 
তাত এবং ক্ষুদ্ৰ ও গ্রাম শিল্পের প্রযুক্তিবিষ্ঠার উন্নয়ন সাধনের জন্য সব রকম 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা I 

(19) চোরাকারবারী, মজুতদার ও কর ফাকিদারদের বিরুদ্ধে কঠোর 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার কাজ চালিনে যাওর] এবং কালো টাকার উপর 
সতৰ্ক দৃষ্টি রাখা । ৰ 

(20) পাবলিক সেক্টরভুক্ত উদ্যোগগুলির কাজকর্মের উন্নতি সাধন 
কর| I 
ফলা কল 

1983 সনের নভেম্বরে প্ল্যানিং কমিশন নতুন 20 দক! কৰ্মস্থচীর কাজ- 
কর্মের পর্যালোচন। করে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে তাতে দেখা যায় দুটো 
দফা ছাড়া বাকী আঠারোটি দফা দারুণ অসাফল্যের পরিচয় দিয়েছে । কোন 
কোন ক্ষেত্রে 20 শতাংশ সাফল্য লাভ করাও সম্ভব হয়নি । আলোচ্য বছরের 
এপ্রিল থেকে নভেম্বরের মধ্যে 2 কোটি 88 লক্ষ দারবদ্ধ শ্রমিককে উদ্ধার করার 
কথা ছিল, কিন্ত উদ্ধারের সংখ্য! মাত্র 77 লক্ষ 50 হাজার 41 26:9 শতাংশ | 
দুর্বল শ্রেণীদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ সম্পর্কে দেখা যায় এ সময়কালীন 
400500 গৃহ নির্মাণের কথা ছিল, নিগ্সিত হয়েছে মাত্র 55000 বা 13:6 
শতাংশ । দুৰ্বল শ্ৰেণীদের গৃহ নির্মাণের জন্য আধিক সাহায্য দেয়ার ক্ষেত্রেও 
ব্যর্থতা.দেখা যার । 556000 গৃহ নির্মাণের জন্য সাহায্য দেয়ার পরিবর্তে 
মাত্র 161000 বা 29 শতাংশ ক্ষেত্রে সাহায্য দেয়া হয়েছে। বাসগৃহ নির্মাণের 
জন্য জমি বণ্টনের ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা দেখা যায় । 874000 গৃহ নির্মাণের জন্য 
জমি বণ্টন করা নির্দিষ্ট ছিল। কিন্ত এর মধ্যে 637000 বা 71-7 শতাংশ 
গৃহ নির্মাণের জন্য জমি বন্টন করা হয়েছে । 1983 সনের এপ্রিল-নভেম্বরের 
মধ্যে 23631 গ্রামে বিদ্যুতের সুবিধা দেয়ার মধ্যে মাত্র 6491 ব| 275 
শতাংশ এর সুবিধা পেয়েছে। নিবীর্ধকরণের লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছিল 58 
লক্ষ 1 হাজার; নিবীর্ধ করা হয়েছে 19 লক্ষ 50 হাজার ব্যক্তিকে, অর্থাৎ 
33:6 শতাংশ | 


q^ 


পরিকল্পনা ও উন্নয়ন 3 


যেসব ক্ষেত্রে 50 শতাংশ লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে 
সংযোজিত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসংস্থান, উদ্ধত জমি বন্টন, তপশীলী জাতি ও 
উপজাতিদের সাহায্য দান, বস্তিবাসীদের সাহায্য দান ও পাম্পসেটে শক্তি 
সরবরাহ । পানীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সাব-কেন্দ্র গঠনের কাজে 50 
শতাংশের বেশি লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়েছে। বৃক্ষ রোপন ক্ষেত্রে 100 
শতাংশের বেশি সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে। বৃক্ষ রোপনের লক্ষ্য ছিল 
2:25 বিলিয়ন, রোপিত বৃক্ষের সংখ্যা 2:26 বিলিয়ন ৷ 


উপসংহার 
পঞ্চব।ধিক পরিকল্পনার পাশাপাশি 20 দফা কর্মস্থচী চালু করার কোন 
প্রয়োজন আছে কিনা, এ প্রশ্ন অযৌক্তিক নয় । এর ফলে পঞ্চবাধিক পরি- 
কল্পনার সামগ্রিকতার ও সামগ্রিক সাফল্যের গুরুত্ব হ্রাস পাবার আশঙ্কা 
উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুত 20 দফা কৰ্মস্থচীর সাফল্য চলতি পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনার কর্মস্থচী ও তা রূপায়ণের সাফলোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 
20 দফ] কৰ্মস্থচীর অসাফলোর অন্যতম কারণ এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা ৷ 


পরিশি্ 
পরিকল্পনার মডেল 


প্রথম পরিকল্পনা হারোড়-ডোমার মডেলের উপর ভিত্তি করে রচিত হয় । 
ডোমারের মডেলটি নিম্নরূপ | 

I মোট মুলধন বিনিয়োগের পরিমাণ; c উৎপাদন মূলধন অন্থপাত 
( অৰ্থাৎ, এক একক মূলধন বিনিয়োগে উৎপাদনের পরিমাণ )। Ig হচ্ছে 
সমাজের সম্ভবনীয় উৎপাদন ক্ষমতা বা মোট সরবরাহ বুদ্ধির সম্ভাবনা I 


যদি অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ AT হয় ও প্রান্তিক সঞ্চয়ের * 


এবণতা। (29) «; অর্থাৎ, গুণক (Multiplier) =< তাহলে অতিরিক্ত 


বিনিয়োগের ফলে আয় বৃদ্ধির পরিমাণ বা মোট চাহিদা বৃদ্ধি, ১/-£ 
[ = আয় ]। স্থিতিপূর্ণ উন্নয়নের জন্য আয় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার 
সমান হওয়া প্রয়োজন ৷ অর্থাৎ, উৎপাদনের চাহিদা =) ও উৎপাদনের 
যোগানকে (gl) সমান হতেই হবে ৷ মৌল সমীকরণটি হবে 


পি 


I 
অথবা, A =“ 


প্রথম পরিকল্পনায় (1950-51) বিনিয়োগের হার জাতীয় আয়ের 5 
শতাংশ ধরা হয়। উৎপাদনের হার ধরা হয় 3:1 বা 33:3 শতাংশ । 
প্রান্তিক সঞ্চয়ের প্রবণতার (0005) উচ্চতম সীমা ধরা হয় 02074120 
শতাংশ । পরবর্তাঁ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার wy প্রান্তিক সঞ্চয়ের প্রবণতা 
ধরা হয় 0'50 বা 50 শতাংশ । এ ধারণার ভিত্তিতে প্রথম পরিকল্পনার 
শেষাশেষি বিনিয়োগের হার 5 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 7 শতাংশ হবে 


বলে অনুমান করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষাশেষি বিনিয়োগের হার 


11 শতাংশ 1967-68 সনের মধ্যে তা প্রায় 20 শতাংশ দাড়াবে । জন" 


সংখ্যা বৃদ্ধির হার বাধিক গড়ে 1:25 শতাংশ হলে প্রস্তাবিত প্রান্তিক সঞ্চয়ের, 


B 


পরিশিষ্ট i : A ৫৯ 
হার জনপ্রতি ভোগের পরিমাণ হ্রাস করবে না, বরঞ্চ ক্ৰমশ ভোগ বৃদ্ধির 
সুযৌগ ঘটবে ৷ ভোগের পরিমাণ 1950-51 সনের তুলনায় 1977 সনের 
মধ্যে দ্বিগুণ হবে প্রথম পরিকল্পনায় সম্ভাব্য বাধিক গড় আয় বৃদ্ধির হার 
প্রায় 3 শতাংশ । পরবর্তী কালে আয়ে সঞ্চয়ের অনুপাত বৃদ্ধি পেতে থাকার 
ফলে জাতীয় আয়ের হার বৃদ্ধি পেতে থাকবে । পরে তা বাধিক গড়ে 5 
থেকে 6 শতাংশ বৃদ্ধিতে স্থিতিলাভ করবে I 
মহলানবীশ মডেল 

দ্বিতীয় পরিকল্পনা মহলানবীশ মডেলের উপর রচিত বলা যাঁয়। অধ্যাপক 
পি. সি. মহলানবীশ ছিলেন প্ল্যানিং কমিশনের অন্যতম সদস্ত। তিনি 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য একটি চার সেক্টর বিশিষ্ট ইকে [নোমেট্রিক মডেল রচনা 
করেন। সে সময় দেশের অনুমিত সম্পদের পরিমাণ 5,600 কোটি টাকা 
ধরা হয়েছিল । নতুন কর্মসংস্থানের সংখ্যা ধরা হয়েছিল 1 কোটি থেকে 
1 কোটি 20 লক্ষ ৷ জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল বাধিক 5 শতাংশ । 
যে চারটি সেক্টরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে ভাগ করা হয়েছিল সেগুলি হচ্ছে ২. 
(1) বিনিয়োগ দ্রব্য সেক্টর (6), (2) কারখানায় প্রস্তুত ভোগ্যদ্রব্য 
সেক্টর (C), (3) ক্ষুদ্ৰ একক উৎপাদন সেক্টর বা কৃষি সহ গৃহস্থ (house- 
hold) শিল্প সেক্টর (02) ও (4) সেবা (স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি) উৎপাদক 
সেক্টর (C)! 

প্রত্যেকটি সেক্টরের জন্য তিনি তিন ers parameler-এর আয় 
নেন। যথা, 

উৎপাদন মূলধন অনুপাত ( অৰ্থা২, বিনিয়োগের দরুন নীট আয় বৃদ্ধির 


অনুপাত) 
975 2:05 Bis 92, Bs 
মূলধন শ্রমিক অনুপাত (অর্থাৎ, শ্রমিক প্রতি নীট বিনিয়োগ ) 
0,520, 61, 05, 03 


12125 
বন্টন অনুপাত (অর্থাৎ, প্রতি সেক্টরের জন্য বন্টিত বিনিয়োগের 
অনুপাত ) 
122 
[পরিকল্পনার পাচ বছরে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 
Y = মোট আয় বৃদ্ধির পরিমাণ 
মি = কৰ্মসংস্থান বৃদ্ধির পরিমাণ 


৬০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


এর কলে আমরা নিন্নলিখিত সমীকরণ পাই । 
0) Y2Y,FY, 1 € Y, 
(2 N=N,+N,+Ns+N; 
(3) I&2XIJ-A,LE- AgE- A;I 
(4) N,- Axl 9, 
(5 N,-24l/0, 
(6) Ng-2.U8s 
(7) N; 5 1.5105 
(8) 715 
(9) Y;-2.18i 
(10) Ya -1,2195 
(11) Ys 7 A.s185 
p. 0’, প্রযুক্তিবিদ্যা দ্বারা নির্ধারিত কাঠামোগত parameters, সুতরাং 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন তাদের কোন পরিবর্তন ঘটবে না ধরে নেয়া যেতে 
পারে। 
মূলা ধরা হয়েছে £ 
I= 5600 কোটি টাকা 
N=! কোটি 10 লক্ষ 
Y -5 শতাংশ 
B, — 0.20 
B, 2035 
B, ৮125 
Bs = 045 
8, = 20,000 টাকা 
9,= 8,750 টাকা 
92 = 2,500 টাকা 
9; = 3,750 টাকা 
A= 
মূল্য বসিয়ে ও সহসমীকরণগুলি (Simultaneous equations) সমাধান 
করে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যায়। 3 


E 


(2d 


পরিশিষ্ট 


৬১ 


বিনিয়োগের পরিমাণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি 


সেক্টর বিনিয়োগ (T) আয় (Y) কর্মসংস্থান (N) 
(কোটি টাকা)  ( কোটি টাকা) (কোটি) 
K 1,850 370 0.9 
C, 980 340 11 
C5 1,180 1,470 47 
€; 1,600 720 43 


জ্ৰষ্টবাঃ A৪=0.33; K সেক্টরে বিনিয়োগ =0.33 x 5600 টাক৷=!৪5০ কোটি টাকা (প্ৰায় )। 
আয় বৃদ্ধি : A [8*=1850 6181x020 =370 কোটি টাকা i 
কমসংস্থান বৃদ্ধি 2 Mw [10% —1850;20000—0:9 কোটি (প্ৰায় ) | 


মহলানবাশ মডেল বিনিয়োগের জন্য যে সম্পদ পাওয়া যেতে পারে তা 
বিভিন্ন সেক্টরে ন্ুপরিকপ্পিতভাবে বন্টন করে কিভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান 
যায় তার অর্থনৈতিক সমাধান করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু মডেলটি ক্ৰটিমুক্ত 
নয়। Ryutaro Komiya মহলানবীশ মডেলের সীমাবদ্ধত। সম্বন্ধে বলেন, 
মডেলটিতে চাহিদার দিক উপেক্ষিত হয়েছে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির যে 
পরিমাণ দেখানে। হয়েছে তা এ মডেল অন্ুঘারীও তাঁর চেয়ে বেশি দেখানো 
সম্ভব | সুতরাং কাম্যন্তরে সম্পদ বন্টিত হয়েছে বলা চলে না। তাছাড়া 
উৎপাদন মূলধন অনুপাত, মূলধন শ্রম অনুপাত, বিশেষত বন্টন অনুপাত 
সেক্টরে যে মুল্য ধরা হয়েছে সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন রয়েছে । জাতীয় অর্থনীতিতে 
বৈদেশিক বাণিজ্য ও বহিরাগত সাহাযোর যে একটি সেক্টর আছে 
মহলানবীশ মডেলে তার স্বীকৃতি নেই। 


মহলানবীশ মডেলটি ভারতীয় অর্থনীতির পরিবেশের দিক থেকেও 
বিতর্কের স্থচন| করে ৷ মডেলটির সমর্থকদের মতে, শিল্প ভিত গঠনের জন্য 
সম্পদ বন্টনে ভারী শিল্প সেক্টরে যে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে ভবিষ্যতে তা 
দ্ৰুত অর্থনৈতিক. অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে তুলবে । ভারত শিল্পে সমৃদ্ধ 
দেশরপে পরিগণিত হতে সমৰ্থ হবে । বর্তমানে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ 
সীমিত । এর প্রধান কারণ দেশে যন্ত্ৰপাতি ও কারখানার অভাব । ভারী 


va ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


ও ভিত শিল্পের উন্নয়নের ফলে সে অভাব দূরীকরণ সম্ভব হবে, উৎপাদন 
ক্ষমতা বুদ্ধি পাবে ও উৎপাদন বহুমুখী হয়ে উঠবে । ভারতের অর্থনৈতিক 
অবস্থাতে ভোগাত্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রধানত মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির 
উপর নির্ভর করে। 

মহলানবীশ মডেলে রচিত দ্বিতীয় পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করেছে বলা 
চলে না ৷ তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা, পরবর্তাঁ পরিকল্পনায় বিরাম, সামাজিক 
ন্যায়সহ উন্নয়ন বা সম্পদ ও আয়ের পুনৰ্ব'টনে অপাফল্য, মডেল-ভিত্তিক 
পরিকল্পনায় আগ্রহ হ্রাস প্রভৃতি মহলানবীশ মডেলের পথ থেকে সরে 
আসারই পরিচয় । মহলানবীশ মডেলের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ভারতীয় 
সমাজ যে বহু মত ও পথের সমন্বয়ে গঠিত এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে চলা, 
উপেক্ষা করে চলা সাধারণ মানবের বর্তমান ভোগের আশা-আকাজ্ছাকে 
এবং ভারতীয় অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-আশ্রিত অর্থনীতি থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেখ৷ ৷ 


রোলিং প্ল্যান 

রোলিং প্ল্যান বলতে বুঝার পরিকল্পনার কার্যক্রমের ক্রমাগত মুল্যায়ন। 
রোলিং প্র্যানের উদ্দেশ্য পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে ক্রমাগত যাবতীয় 
তথ্যাদি সংগ্রহ ও সরবরাহ করা এবং এ সমস্ত নতুন তথ্যের বিশ্লেষণের 
ভিত্তিতে পরিকল্পনার লক্ষ্য ও সম্পদ বণ্টনের ক্রমাগত পরিবর্তন সাধন কর! । 
কৌশলটি এরূপ £ ধরা যাক পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা 1985-1990 ৷ 1985 
সনের শেষে নতুন তথ্যাদির ভিত্তিতে পরিকল্পনাটিকে সংশোধন করে নিতে 
হবে। 1985 সন শেষ হরে যাবার পর পরিকল্পনার সর্দে আরেকটি বছর 
যোগ করে নিতে হবে ৷ 1985-90-এর জায়গায় পরিকল্পনার সময়কাল হবে 
1986-911 নতুন করে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা রচনা করার আর দরকার 
হচ্ছে না। এক বছর কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক বছর যোগ করা 
sumi যদিও পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার কাঠামোটি থাকছে, তবে তার সময়- 
কালের ক্রমাগত প বিবৰ্তন ঘটছে। 

জনতা সরকার রোলিং প্ল্যান চালু করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । ফিলি- 
পাইনস্‌, ভেনিজুয়েলা, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশও রোলিং 


প্যানে উৎসাহী I 


পরিশিষ্ট ৬৩ 


বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা 

(i) পরিকল্পনার কাজকর্মের ক্রমাগত মুল্যায়ন ও প্রয়োজনীয়রূপ 
সংশোধন সম্ভব হবে | 

(ii) পরিকল্পনা সব সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তনের সঙ্গে 
সমতা রেখে চলতে সমথ হবে । অর্থাৎ, পরিকল্পনা নমনীয় হবে | 

(iii) iffe বাজেট ও পরিকল্পনার মধ্যে সংযোগ সাধন সম্ভব হবে | 

(iv) সিদ্ধান্ত বিকেন্দ্রীকরণ ও পরিকল্পনা রূপায়ণে জনগণের অংশগ্রহণ 
করা সহজ হবে । 

(v) পরিকল্পনার সুফল দুর্বল শ্রেণীদের স্তরে পৌছাচ্ছে কিনা তা 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সহজ হবে । 

(vi) অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি চলমান ক্রিয়া । রোলিং প্ল্যান পরি- 
কল্পনার ক্রমাগত সংশোধন ও নবীকরণের এক চলমান অনুশীলন ৷ স্ৃতরাং 
পরিকল্পনা গতিশীল ও উন্নয়নমূলক রাখার জন্য রোলিং প্র্যানের উপযোগিতা 
অন্ীকার করা চলে ন| । 

(vii) অনমনীয় পরিকল্পনা পরিবর্তনকে অস্বীকার করে। এ অর্থে 
অন্মনীয় পরিকল্পন। অবাস্তবস্থচক । নমনীয় পরিকল্পনা পরিবর্তনকে, অর্থাৎ 
বাস্তবকে, স্বীকার করে চলে এবং ক্রমাগত সংশোধন ও পরিবর্ধনের মধ্য 
দিয়ে নতুন বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করে | ফলে তার চলার পথে জটিলতা কম। 
বল! বাহুল্য, রোলিং প্ল্যান নমনীয় পরিকল্পনা ৷ 

(viii) ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির কাঠামোগত নমনীয়তার অভাবের 
কারণে একাধিকবার পরিকল্পনায় বিরতি ঘোষণা করতে হয়েছে । রোলিং 
প্রানের ফলে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা পাচটি বাধিক সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও 
উৎপাদন লক্ষ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে । এর ফলে প্রতি বছরের অগ্রগতির 
মূল্যায়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে করা সম্ভব হবে । 
অগ্রগমনে যদি কোন বাঁধা বা বিরতি দেখা দেয় তবে তা দূর করার জন্য দ্রুত 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়াও সম্ভব হবে অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে । সুতরাং 
ভারতীয় প্রসঙ্গে রোলিং গ্যানের প্রাস্দিকতার বিশেষ মুল্য আছে। 
অসুবিধা 

রোলিং প্ল্যান তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। 

d) পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় উন্নয়নের লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকে। পাচ 


৬৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত! 


বছরের শেষে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তার মূল্যায়ন করা 
হয়ে থাকে । ব্যর্থতার জন্য প্ল্যানিং কমিশন দাক্দী থাকে। স্থৃতরাং পরি- 
কল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কমিশন সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, 
আশা করা যার p রোলিং প্র্যানে উন্নয়নের লক্ষ্য নির্দিষ্ট নয়, প্রতিনিয়ত 
পরিবর্তনীয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার অভাবের কারণে প্ল্যানিং কমিশনের 
স্ুমুখে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকছে না। অনির্দিষ্ট দায়িত্ব কাজে অনুংদাহ কষ্ট 
করে। 

(ii) রোলিং প্র্যানের কলে প্রক্ষেপণ ও লক্ষ্য অনবরত পরিবর্তিত হতে 
থাকবে । ফলে পরিকল্পনা অস্থিতি ও অনিশ্চয়তার সন্মুখীন হবে যা পরি- 
কল্পনার সাফল্যের বিরোধী ৷ তাছাড়া প্রাইভেট সেক্টর রোলিং প্র্যানের 
সংশোধন ও পরিবর্ধনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলতে পারবে কিন!, সাধারণ 
মানুষের কাছ থেকেই বা এ ব্যাপারে কতটা সাড়া পাওয়া যাবে এসব 
মৌলিক প্রশ্নও জড়িত রয়েছে । 

(ii) রোলিং প্র্যানে নির্দিষ্ট সময়ে নিদিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাবার কোন 
বাধ্যবাধকতা নেই । ফলে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়াভি- 
মুখী সংশোধন করার প্রবণত! প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নয়। 

(v) বাধিক তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পরিবেশন ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
এসব তথ্যের সংযোজন দ্বারা লক্ষ্য পুনঃনির্ধারণ সহজসাধ্য নয় | 

(v) রোলিং প্ল্যান কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পর্কে অবনতি ঘটাতে পারে । 
কারণ .রোলিং প্র্যানে কেন্দ্রের পক্ষে রাজ্যগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী আখথিক 
সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া বা পালন করা সম্ভব নয়। এর ফলে রাজ্য 
পরিকল্পনাগুলিতে অনিশ্চয়তার হ্ষ্টি হতে পারে । 


উপসংহার 
রোলিং গ্ল্যানের উদ্দেশ্য অযৌক্তিক বলা চলে না। পরিকল্পনা নমনীয় 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । কারণ, বিশেষত বর্তমানে, আৰ্থিক ও রাজনৈতিক ঘটনার 
দ্ৰুত পরিবর্তন ঘটছে। বর্তমানে যা বাস্তব ঘটনা তার ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে 
সংশোধন করে চলমান রাখা বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় । তবে ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে রোলিৎ প্ল্যান যেসব জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে সে পরিপ্রেক্ষিতে 
রোলিং গ্ন্যানের টেকনিককে সংশোধন করে নেয়া প্রয়োজন ৷ 


পরিশিষ্ট ৬৫ 
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা 

সম্প্রতি সপ্তম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার (1985-90) প্রস্তুতি রূপে 'দ্য 
এপ্রোচ পেপার টু দ্য সেভেনখ-প্ল্যান প্রকাশিত হয়েছে । 

পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলির মত সপ্তম পরিকল্পনার উদ্দেশ্যও উন্নয়ন, অধিক- 
তর নৈপুণ্য, সাম্য ও সামাজিক ন্যায় এবং শ্বয়স্তরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা 
বৃদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অবশ্য দ্রুত সামাজিক gi প্রতিষ্ঠা 
এবং কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়ার প্রস্তাব 
রাখা হয়েছে। 
উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য 

সপ্তম পরিকল্পনার উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ | 

(i) পরিকল্পনা বিকেন্দ্রীকরণ এবং উন্নয়নের কাজে সক্ৰিয় অংশগ্রহণের 
জন্য জনসাধারণকে উদ্ধদ্ধ করা । 

(i) যতদুর সম্ভব উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। 
গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য একই জমিতে একাধিক Wu উৎপাদন, নতুন 
কৃষি প্ৰবৃক্তিবিদ্ধার প্রচলন ও শ্রম-নিবিড় নিৰ্মাণ কাজের প্রসার সাধন করা। 
তাছাড়া শিল্প উন্নয়নের স্তর ও পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন এবং কর্মসংস্থান 
বৃদ্ধির সহায়ক কর্মস্থচীগুলির উপর বিনিয়োগ বুদ্ধি i 

(1) দারিদ্র্য, শ্রেণী বৈষম্য, আঞ্চলিক বৈষম্য এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলের 
মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ ৷ 

Gv) পুষ্টি সংস্থানের দিকে দৃষ্টি রেখে খাচ্ছে শ্বয়স্তরতা অর্জন । 

(v) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্ট, আবাসন ও স্বাস্থ্ক্ষেত্রের উন্নতি সাধন। 

(vi) রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস করে বৈদেশিক সম্পদে স্বয়ম্তরতা 
অর্জনের জন্য চেষ্টা করা । 

(vii) ভিত-কাঠামোর উন্নতি সাধন ও কলকারখানার উৎপাদনশীলতা 
বৃদ্ধি করা । 

(viii) সাধারণ মান্ছযকে স্বেচ্ছায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্ব.দ্ধ করা। 

(x) শিল্প আধুনিকীকরণ ও শিল্পক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা । 

(x) শক্তি সংরক্ষণ ও শক্তির নতুন নতুন উৎসের (বায়ো-গ্যাস, সৌর- 
শক্তি, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রভৃতি ) উন্নয়ন সাধন 1 

(xi) প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ 1 

ভাঅস ৫ 


৬৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা৷ 


আয়তন ও বৃদ্ধির হার 
সপ্তম পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ( 1984-85 জনের দামে ) 
ধরা হয়েছে 320000 কোটি টাকা । এর মধ্যে পাবলিক বিনিয়োগের 
পরিমাণ প্রায় 150000 কোটি টাকা ৷ পাবলিক সেক্টরে মোট বিনিয়োগের 
পরিমাণ ধরা হয়েছে 180000 কোটি টাকা। পরিকল্পনাটি বাধিক 26 
শতাংশ সঞ্চয়ের হারের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে । 
পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির বাধিক গড় হার ধরা হয়েছে 5 শতাংশের 
সামান্য বেশি । ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এ বুদ্ধির হার 5 শতাংশ হবে বলে অনুমান: 
করা হয় । 
কুধির বাধিক গড় বৃদ্ধির হার 4 শতাংশ ধরা হয়েছে । শিল্পের জন্য ধরা! 
হয়েছে 7 শতাংশ | «DU উৎপাদনের লক্ষ্য 170 মিলিয়ন টন। 1984- 
85 সনে ( ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছর ) খাগ্যশস্ত উৎপাদনের অঙ্গুমিত পরিমাণ 
156 মিলিয়ন টন ৷ 1983-84 সনে খাগ্যশন্ত উৎপাদনের পরিমাণ 151:5 
মিলিয়ন টন ৷ সপ্তম পরিকল্পনায় জনসংখ্যা! বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে 183. 
শতাংশ ৷ বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 2-3 শতাংশ । শিক্ষার প্রসার, 
বিবাহের ন্যুনতম বয়স বুদ্ধি ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পন্থার সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে. 
আন্সংশ্য বৃদ্ধির হা 1083 শতাংশ ধর| হয়েছে । 
সম্পদ সংগ্রহ ব্যাপারে বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা যাতে ন্যুনতম হয় 
এবং ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণও যাতে cr হয় সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য 
রাখার কথা বলা হয়েছে। সেজন্য পাবলিক সেক্টরে অধিকতর উদ্ধূত্ত সৃষ্টির 
উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কর খাতে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য 
প্রশাসনিক দক্ষতার উন্নতিদাধন ও অধিকতর সংখ্যক লোককে করের 
আওতায় আনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, বিলাস: 
দ্রব্যের ভোগ নিয়ন্ত্রণ, গ্রামীণ সম্পদ সংগ্রহ ও সঞ্চয়ে উৎসাহ দিয়ে ডাসা 
বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। যে জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ স্থযোগের 
অভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না সেসব সম্পদ মূলধন গড়ে তোলার 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। 


সম্পদ ঘাটতির পরিমাণ ধরা হয়েছে 36000 কোটি টাকা । পরিকল্পনা 
কমিশন মতে এ ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস করে 10000 কোটি টাকা করা সম্ভব 
হবে। শিল্প বৃদ্ধির হারও 7 শতাংশের বেশি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে 


a» 


«lh 


পরিশিষ্ট ৬৭ 


সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনীতির পরিবন্তিত অনুকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্ভ|- 
বনার কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গক্ৰমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, qb পরি- 
কল্পনায় শিল্পোন্নয়নের গড় হার প্রায় 6 শতাংশের মত হবে । 
সমালোচনা 

G) পরিকল্পনা কমিশন যেসব স্থত্ৰ থেকে সম্পদ সংগ্রহ ব্যাপারে উচ্চ 
আশা পোষণ করেছে যথা, পাবলিক সেক্টর, বৈদেশিক সাহায্য ও -খণ, এবং 
কর, তা কতটা বাস্তবসম্মত তাতে সন্দেহ আছে। পাবলিক সেক্টরের 
ক্রমাগত ব্যর্থতা, কর প্রশাসনের অযোগ্যতা ও বৈদেশিক বাণিজ্য ও 
সাহায্যের পেছনে জটিল বিশ্ব রাজনীতির বাস্তবতা কোন মন্তব্যের অপেক্ষা 
রাখে না। . 
(0) জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার 2:3 শতাংশ po আগামী পাচ 
বছরে সাধারণ মান্ুৰ এতটা শিক্ষিত হয়ে উঠবে ও স্বেচ্ছায় জন্মনিয়ন্ত্রণের 
প্রতি এতটা আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 2:3 শতাংশ 
থেকে হ্রাস পেয়ে 1-83 শতাংশ হবে, এরূপ ধারণার সঙ্গে একমত হবার 
কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই ৷ 

(i) প্রান্তিক মূলধন উৎপাদনের অনুপাত 6 থেকে হ্রাস পেয়ে 4:99 
হবে এ ধারণা একান্তই প্রাকৃতিক অনুগ্রহের (খরা-বন্তা বিমুক্তি ) উপর 
নির্ভরশীল | 

উপসংহারে বলা যেতে পারে আমাদের দেশের পরিকল্পনার ইতিহাস 
সাফল্যমণ্ডিত নয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে মিশ্র অর্থনীতির প্রতি 
পদক্ষেপ, সম্প্ৰতি আবার মিশ্র অর্থনীতি থেকে পুজিতাঞ্জিক অর্থনীতির 
(প্রাইভেট সেক্টর ও জয়েন্ট সেক্টর ) দিকে আগ্রহ প্রকাশ, কালোবাজারকে 
অর্থনীতি ও সমাজে স্বীকৃতি দেয়া, গ্রামীণ উন্নয়নের নামে গ্রামাঞ্চলে অথ- 
বৈষম্য বৃদ্ধি করা, গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা, শ্রমিক 
অসস্তোষের কাছে আত্মসমর্পণ করা, বেকার সমস্তার সমাধানে ব্যর্থ হওয়া, . 
দেশব্যাপী বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিবেশ স্বষ্টি করা, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান 
বৃদ্ধি করে উগ্র শ্রেণী-চেতনাবোধ জাগ্রত করা এই এঁতিহাসিক অসাফল্যের 
মূল কারণসমূহ | ধারকরা নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা এবং সে 
পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা রচনা ও জনগণের সমর্থন ছাড়া তা রপায়ণ প্রচেষ্টা 
এবং অতিমাত্রায় দ্রুততার সঙ্গে বিশ্বের প্রথম সারির দেশের মর্ধাদ। লাভের 


গু ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


উচ্চাভিলাষ উল্লিখিত মূল কারণগুলির পেছনে ক্রিয়াশীল । রূঢ় বাস্তবকে 
স্বীকার করে নিয়ে নতুন দৃষ্টিদীপে জনগণের আশা-আকাজ্জার সঙ্গে একাত্মা 
হয়ে পরিকল্পনার নতুন কাঠামোর পথিকৃৎ রূপে সপ্তম পরিকল্পনা প্রকাশিত 
হলে ভারত সম্ভবত উন্নয়নের সত্যিকার পথ খুঁজে পেত। সপ্তম পরিকল্পনায় 
তার আভাস মাত্র নেই। পরিকল্পনাটি পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলির বিস্তৃত 
ক্নপ মাত্ৰ । 


ভারতীয় অর্থনীতির বিশ্লেষণ ও সমস্যা 


5 জাতীয় আয় 


জাতীয় আয় কাহাকে বলে 

জাতীয় আয় বলতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর ) কোন 
দেশের মোট উৎপাদন ও সেবার পরিমাণকে বোঝায় I 

জাতীয় আয় দ্বারা সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সেক্টর ও উৎপাদনে 
অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের আয় ও ব্যয় সহ জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক 
চিত্রটি প্রকাশ পায়। তাছাড়া বিভিন্ন বছরের জাতীয় আয়ের তুলনাগত 
বিশ্লেষণ দ্বারা সে দেশের অর্থনীতির মৌল পরিবর্তন ও জাতীয় অর্থনীতির 
গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা চলে । 
জাভীয় আর নির্ধারণে অসুবিধা 

জাতীয় আয় গণনা পদ্ধতিতে ধারণাগত মতানৈক্য থাকার ফলে এক 
দেশের জাতীয় আয়ের সঙ্গে অপর দেশের জাতীয় আয়ের তুলনা নিখুঁত হতে 
পারে না। এ মৌলিক দিকের আলোচনা ছেড়ে দিলেও ভারতীয় জাতীয় 
আয় গণনায় এমন কতগুলি বিশেষ অস্কুবিধা রয়েছে যে, ভারতের জাতীয় 
আয় দ্বার! দেশের আয়ের মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। এসব অস্থ- 
বিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 

1. ভারতের এখনও এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে ষেসব অঞ্চলে বাজার 
স্সংগঠিত নয়; বিনিময় টাকার মাধ্যমে না হয়ে দ্রব্যের মাধ্যমে হয় । 
অনেক ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনা হয় না। উৎপাদন- 
কারীরা নিজেরাই তা ভোগ করে। এর ফলে জাতীয় আয় সঠিকভাবে 
নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। অন্য কথায়, যে পরিমাণ জাতীয় আয় দেখানো 
হয় তা প্রকৃত পরিমাণের থেকে কম। 

2. পরিসংখ্যানের অভাবও বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কুটির ও ক্ষুদ্র 
শিল্প ভারতের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার একটি বিশেষ ceri কিন্তু নানারকম 


Ac . ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


অস্থবিধা ও অজ্ঞতাবশতঃ এ জাতীয় শিল্পগুলি* সবক্ষেত্রে যথাযথ পরিসংখ্যান 
সরবরাহ করতে সমর্থ হয় না। কালোবাজারকে কেন্দ্ৰ করে দেশে যে বিরাট 
“দ্বিতীয় অর্থনীতি” গড়ে উঠেছে তারও কোনপ্রকার নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান 
নেই। এসব কারণে বেশ কিছু অন্মিত ও অর্ধসত্য বা অসত্য পরিসংখ্যানের 
উপর ভিত্তি করে ভারতের জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। : 

3. কর্ম-ভিত্তিক আয় নির্ধারণ ক্রটিমুক্ত নয়। ভারতে কর্মের ভিত্তিতে 
জাতীয় আয়ের জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এমন অনেক দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যায় যে, একই ব্যক্তি একাধিক কর্মে fW! যেমন, কুষকদের 
অনেকেই কৃষি মরস্থমে 'ক্ষেতধামারে, বছরের বাকি সময় শহ্রাঞ্চলের শিল্প- 


বাণিজ্যে বা অপরের গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকে। এ অবস্থার তাদের আয় সঠিক- 
ভাবে নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। 


ও CUS US মারফত জাতীয় আয় সম্পর্কিত তথ্যা্ি সংগ্রহ করা হয় তা 
নানাপ্রকার ক্রটি-বিচ্যুতিতে ভরা । এর কারণ একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে পরিসংখ্যান তৈরি করার প্রশ্ন রয়েছে অন্যদিকে তেমনই তথ্যাদি 
সংগ্রহ করার মত প্রয়োজনীয় যোগ্য ব্যক্তি ও কাঠামোর অভাবও 
বৈশিষ্ট্য 


1 ভারতের জনপ্রতি আয় উন্নত ও অনেক উন্নয়নশীল দেশের জনপ্রতি 
আয় অপেক্ষা কম। 


জনপ্রতি স্থল জাতীয় উৎপাদন (ডলার) 


1981 1982 1981 1982 


ভারত 260 260 সুইজারল্যা্ড 17,430 17,010 
চীন 300 310 যুক্তরাষ্ট 12820 13160 
জাপান 10,080 10,080 যুক্তরাজ্য 9,10 ^ 9,660 
কুয়েট 20,900 19,870 সেভিয়েত ' 


শ্রীলঙ্কা 300 320 ইউনিয়ন (1979) 4110 .. 


"a: ওয়াল্ড” ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট 1984. 


D NM UNS 
* এমনকি বৃহৎ শিল্পগুলিও সবঙ্গেত্রে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান রাখে না | 


-— 
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2. ভারতের জনপ্রতি স্থল জাতীয় উৎপাদনের গড় বাৰ্ষিক বৃদ্ধির হারও 
কম। 


জনপ্রতি স্থূল জাতীয় গড় বাধিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার 


1960-81 1960-82 1960-81  1960-82 

শতাংশ শতাংশ শতাংশ শতাংশ 
ভারত 14 1:3 যুক্তরাষ্ট 23 2:2 
চীন 50 50 যুক্তরাজ্য 21 20 
জাপান 63 61 সোভিয়েত ইউনিয়ন 4-1 


সস 


সুত্ৰ ঃ ওয়ার্ড “ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট 1984 

3. ভারতের জাতীয় আয় বণ্টন যথেষ্ট বৈষম্যমূলক । 

ইউনাইটেড নেশনসের 1981 সনের এক সমীক্ষায় প্রকাশ ভারতের 
মোট জাতীয় আয়ের 49 শতাংশের অধিকারী ধনীতম 20 শতাংশ । দরিদ্র- 
তম 20 শতাংশের অধিকারে মাত্র 16:17 শতাংশ | অন্যান্য দেশের তুলনায় 
বৈষম্যের চিত্রটি নিয়রূপ | 


আয় বণ্টন (শতাংশ ) 


দেশ বছর নিম্নতম উচ্চতম উচ্চতম 
20 শতাংশ 20 শতাংশ 10 শতাংশ 
পরিবার পরিবার পরিবার 


(1) Q) (3) (4) (5) 
ভারত 1975-76 TO 49-4 33:6 
ইন্দোনেশিয়া 1976 6:6 49:4 34-0 
শ্রীলঙ্কা 1969-70 2, 434 28:2 
জাপান 1969 T9 41:0 2T2 
যুক্তরাজ্য 1979 70 3977 234 
qextü 1972 46 + 50:3 33:4 


———————————— 


সুত্ৰ £ ওয়াল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট 1983 ও 1984. 


৭২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 


4. গ্রামে ধনবণ্টনে বৈবম্য | 
অল ইণ্ডিয়া এগ্রিকালচারেল সেনসাস 1976-77 সনের রিপোর্টে প্রকাশ 
আয়তনের ভিত্তিতে মোট জমাই জমির প্রায় 55 শতাংশের আয়তন 1 
হেক্টরের কম। এদের অধীনে রয়েছে দেশের মোট জমির 11 শতাংশ। 
অপরদিকে মোট জমাই জমির 3 শতাংশের আয়তন 10 হেক্টরের বেণি | 
এদের অধীনে রয়েছে দেশের মোট জমির প্রায় 27 শতাংশ। বলা বাহুল্য, 
এ সমস্ত বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট জমির মালিক গ্রামীণ ধনী সম্প্ৰদায়, সংখ্যায় 
যারা মুষ্টিমেয় | 
5. শহরে ধনবণ্টনে বৈষম্য | 
1980 সনের এক সমীক্ষায়* প্রকাশ 100 কোটি টাকার বেশি সম্পদের 
অধিকারী 20 শিল্পগৃহ দেশের 6619 কোটি টাকার সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। 
এ ব্যাপারে বিড়লাদের স্থান প্রথম। তাদের সম্পদের পরিমাণ 1309.99 
কোটি টাক! ৷ টাটাদের স্থান দ্বিতীয়-_1309:38 কোটি টাকা। তৃতীয় স্থান 
অধিকারী মফৎ্লাল-_317 কোটি টাকা ৷ 20 প্রথম সারির শিল্পগৃহের মোট 
সম্পদের মধ্যে এই প্রথম তিনটির সম্পদের মোট পরিমাণ 45 শতাংশ । এ 
দ্বার! অর্থনৈতিক ক্ষমতা যে মুষ্টিমেয় হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তা বোঝা যায়। 
6. ভোগ্যদ্রব্যে ব্যরিত অর্থের আধিক্য ৷ 
ন্যাশনাল ইনকাম কমিটির প্রথম রিপোর্টে (1954) প্রকাশ যে, ভারতের 
মোট জাতীয় আয়ের 50 শতাংশের কিছু বেশি ভোগকারীদের খাদ্য খাতে 
ব্যয়িত হয়। ন্যাশনাল স্তাম্পেল সাৰ্তের (1955) রিপোর্টে প্রকাশ যে, ভারতের 
গ্রামাঞ্চলে মোট আয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ IUS ও প্রায় এক-দশমাংশ qu 
খাতে ব্যয়িত হয়। অর্থাৎ, ভারতের অধিকাংশ লোকের আয়ের অধিকাংশই 
খান্ত ও বস্ত্ৰে ব্যয়িত হয়। 
7. জাতীয় আয় সঞ্চয়ের অন্থপাতে কম। 
ভারতে সঞ্চয়ের হার জাতীয় আয়ের 20 শতাংশের সীমায় পৌঁছালেও 
জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাধিক গড়ে 4 শতাংশেরও কম। এর কারণ 
প্রধানত £ 
(ও) ভারতের বেশকিছু পরিমাণ সঞ্চয়ের উৎস কমপালসারি ডিপোজিট 
hee বিদেশ থেকে প্রাপ্ত e| উভয়ই অস্থিতিশীল ৷ 
₹ = ইকনমিক টাইমস, আগষ্ট 25, 1981. 


** 1985-86 সালের বাজেটে রদ কর! হয়েছে }, 
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(b) দাম বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন প্রকল্পগুলির রূপায়ণের আধিক ব্যয়ভার 
ক্ৰমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধির পূৰ্ণ স্থযোগ নেরা সম্ভব হচ্ছে Wi! 

(c) বিগত কয়েক বছর যাব দেশীয় মুলধন বৃদ্ধির বেশকিছু অংশ 
স্টক বৃদ্ধির আকার নিয়েছে। স্টকের উপর বিনিয়োগ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি 
করতে সাহায্য করে না। 

(d) বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম সাধারণ দাম স্তরের 
তুলনায় অধিকতর দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে | ফলে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ, 
সামান্য পরিবন্তিত হচ্ছে মাত্র। অর্থাৎ, বিনিয়োগ ত্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।' 

(e) বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবের ফলেও বিনিয়োগ 
বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। 

8. মূলধন উত্পাদন অনুপাত বৃদ্ধি। 

মুলধন উৎপাদন অনুপাত ক্ৰমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1950-51 সন থেকে 
1960-61 সন পর্যন্ত মূলধন উৎপাদন অনুপাত (স্থির দামে ) ছিল 2:39, 
1960-61 সন থেকে 1970-71 সন পর্যন্ত 463 ও 1970-71 সন থেকে — 
1980-81 সন পর্যন্ত 4-87 | মূলধন উত্পাদন অনুপাত বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক: 
উন্নয়নে মূদ্ৰাস্ফীতির প্রভাব ও বর্ধিত মূলধনের উৎপাদনশীলতা হ্রাসের 
পরিচায়ক গড় মূলধন উৎপাদন অনুপাতও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1976-77 
সনে এ অঙ্নপাত ছিল 3:44) 1980 সনে 5700 ৷ 

9. জাতীয় বিনিয়োগে ভারসাম্যের অভাব ৷ 

ভারতের জাতীয় আয়ে কৃষির প্রাধান্য হাস পেয়ে খনি, ম্যান্মফ্যাকচারিং, 
নিৰ্মাণ ও উৎপাদনশীল ভিত-কাঠামোর অংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1950-51 সনে 
জাতীয় আয়ে এদের মোট অংশ ছিল 188 শতাংশ । 1978-79 সনে তা 
বৃদ্ধি পেয়ে 29:9 শতাংশ হয়। জাতীয় আয়ে ক্ৰমশ প্রাথমিক সেক্টরের 
অংশ্ব হ্রাস এবং মধ্য ও তৃতীয় সেক্টরের অংশ বৃদ্ধি জাতীয় অর্থনীতির 
ক্রমোন্নতির পরিচায়ক। : 

10. অ-পণ্যদ্ৰরব্য উৎপাদনের আধিক্য ৷ 

1950-51 সন থেকে 1959-60 সন পর্যন্ত (ভিত্তি বছর 1970-71) নীট: 
দেশীয় উৎপাদনে পণ্যত্রব্য সেক্টরের অংশ ছিল 3:2 শতাংশ; অ-পণ্য- 
দ্রব্যের অংশ 4:40 শতাংশ । 1960-61 সন থেকে 1969-70 সন পৰ্যন্ত এদের 


এঃ । ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


পরিমাণ যথাক্রমে 2:30 শতাংশ ও 4:80 শতাংশ এবং 1970-71 সন থেকে 
1976-77 সন পর্যন্ত যথাক্রমে 2:10 শতাংশ ও 4-40 শতাংশ। 
11. অসংগঠিত সেক্টরের প্রাধান্য i 
1950-51 সনে নীট দেশীয় উৎপাদনে (স্থির দামে ) সংগঠিত সেক্টরের 
অংশ ছিল 25:60 শতাংশ ও অসংগঠিত সেক্টরের 74:40 শতাংশ | 1975-76 
সনে তা যথাক্রমে 31:56 শতাংশ ও 68:44 শতাংশ এবং 1979-80 সনে 
যথাক্রমে 35:19 শতাংশ ও 64-81 শতাংশ হয় । দেখা যাচ্ছে, নীট জাতীয় 
উৎপাদনে সংগঠিত সেক্টরের অংশ বৃদ্ধি পেলেও অসংগঠিত অংশের পরিমাণ 
“এখনও প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ৷ 
12. পাবলিক সেক্টরের অগ্রগতি ৷ 
নীট দেশীয় উৎপাদনে (স্থির দামে ) 1960-61 সনে পাবলিক সেক্টরের 
অংশ ছিল 10:66 শতাংশ, যেখানে প্রাইভেট সেক্টরের অংশ 89:34 শতাংশ । 
1979-80 সনে উভয়ের অংশ যথাক্রমে 20770 শতাংশ ও 79:30 শতাংশ। 
1960-61 সন থেকে 1979-80 সনের মধ্যে পাবলিক সেক্টরের অংশ প্রায় 
দ্বিগুণ হয়েছে । 


ভারতের জাতীয় আয়ের গতি ও প্রকৃতি 
বৃদ্ধির হার d 
1950-51 সন থেকে 1978-79 সন পর্যন্ত ভারতের জাতীয় গড় বাধিক 
আয় বৃদ্ধির হার 3:5 শতাংশ । ‘এ সময়কালীন sf উৎপাদন ও শিল্প 
উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার যথাক্রমে 2-7 শতাংশ ও 6'1 শতাংশ । জনপ্রতি 
আয় বৃদ্ধির হার 1'3 শতাংশ। জনপ্রতি ভোগ বুদ্ধির পরিমাণ মাত্র 1-1 
শতাংশ । 
দেখা যাচ্ছে, প্রথম ও পঞ্চম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় নির্ধারিত লক্ষ্য- 
মাত্রায় পৌছাতে পেরেছিল । তৃতীয় পরিকল্পন। দারুণ ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। 
“যেখানে জাতীয় আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল 5-6 শতাংশ সেখানে বৃদ্ধির সীমা 
মাত্র 22 শতাংশ । এর কারণ বিনিয়োগ বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সমতা রেখে 
উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়া । তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মূলধন উৎপাদন 
অঙ্গপাত যা আশা করা হয়েছিল তা অপেক্ষা অনেক বেশি হয়েছিল । 
‘বিপরীত দিকে, আয় বৃদ্ধি হ্ৰাস পাওয়ার ফলে সঞ্চয় হাস পেয়েছে । ফলে 
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বিনিয়োগের হাল পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণেও 
বাস্তবতার পরিচয় দেয়া হয়নি। ব্যর্থতার মূল কারণ অবশ্য পরিকল্পনাগুলির 
সঠিক রূপায়ণে অসমর্থতা। পঞ্চম পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের লক্ষ্যমাত্রা 
লক্ষণীয়ভাবে অতিক্ৰান্ত হওয়ার কারণ প্রধানত প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগ 
ও পাবলিক সেক্টরে স্টক মজুত বৃদ্ধি । 
স্থল বিনিয়োগ বৃদ্ধির সমকালকে তিন ভাগে ভাগ করা চলে ৷ যথা. 
1951-52 থেকে 1960-61 (প্রথম পরিকল্পন। থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনা) সন 
পর্যন্ত । এ জময়কালীন বিনিয়োগের হার 169 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 
1960-61 থেকে 1972-73 (দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বছর থেকে চতুৰ্থ 
পরিকল্পনার চতুর্থ বছর ) সন পর্যন্ত । এ সময়কালীন বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার 
প্রায় 17 শতাংশ। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার 23:7 
শতাংশ নির্ধারিত হয়। 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
বিনিয়োগের উপকরণ প্রধানত দেশীয় সঞ্চয় থেকে সংগৃহীত হয় । দেশীয় 


সঞ্চয়ে গৃহস্থ সেক্টরের দানই সর্বাধিক । পাবলিক সেক্টর ও কর্পোরেট" 


সেক্টরের সঞ্চয় বুদ্ধির পরিমাণ আশানুরূপ নয় | 

মিশ্র অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্বভাবতই 
সীমিত। সরকার একমাত্র পাবলিক সেক্টরের বিনিয়োগই কার্যকরভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ। পাবলিক সেক্টরে স্থুল স্থির বিনিয়োগ স্থূল দেশীয় 
উৎপাদনের শতাংশরূপে 1950-51 সনের তুলনায় 1965-66 সনে (তৃতীয় 


পরিকল্পনার শেষে ) বৃদ্ধি পেয়ে 8'5 শতাংশ হয়। এর পর বহু বছর এ বৃদ্ধির : 


হার হ্রাস পেতে থাকে । এ হার অম্প্রতিকালে আবার বৃদ্ধি পেয়ে 1978-79 
সনে 9:2 শতাংশে পৌছায়। টাকার অঙ্কে পাবলিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে 
বটে, তবে প্রকৃত মূল্যে নয়। এর কারণ পাবলিক সেক্টরভুক্ত সম্পদ ও 
বিনিয়োগের উপর মুদ্ৰাস্ষীতির প্রভাব। বাধিক পরিকল্পনা ও চতুর্থ পরি- 
কল্পনাকালীন পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগের হার কম হওয়ার কারণ দারুণ 
মৃত্ৰাক্ষীতির চাপে স্বল্পকালীন স্থিতি-স্থাপনের প্রতি সরকারী নীতির প্রবণতা, 
বৈদেশিক অর্থ পরিশোধ সম্পৰ্কে সরকারের অনিশ্চিত মনোভাব ও পাবলিক: 
সেক্টরে সঞ্চয় বৃদ্ধির হারের অবনতি। 
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মূলধন উৎপাদন অনুপাভ 
প্রান্তিক স্থল মূলধন উৎপাদন অনুপাত 
(1970-71 দামে ) 
ক্ৰমিক নং পৰিকল্পনা কাল মূলধন উৎপাদন অনুপাত 
(9) 1) 2) (3) 
1 প্রথম পরিকল্পনা . 51-52—55-56 * 18:2 
2 দ্বিতীয় পরিকল্পনা —56-57—60-61 41 
3 তৃতীয় পরিকল্পনা 61-62--65-66 54 
4 _বাধিক পরিকল্পনা —66-67— 68-69 4.9 
5... চতুর্থ পরিকল্পনা 69-70—73-74 53 
6. পঞ্চম পরিকল্পনা 74-75--78-79 3:9 


এ শ্র হয CEE BEEN ERE. ANNE ES RE s 
সুত্র £ বঠ পরিকল্পনা 1 


মূলধন উৎপাদন অনুপাত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ ও পঞ্চম পরি- 
কল্পনার যথাক্রমে 32, 41, 54, 4:9, 57 ও 3:91. অনুপাতের ক্রম. 
অবনতি লক্ষণীয়। পঞ্চম পরিকল্পনায় এর কিছুটা উন্নতি ঘটে । এর কারণ 
প্রধানত-উন্নয়ন পদ্ধতির পরিবর্তন । দৃষ্ান্তস্বরপ, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের তুলনায় 
রসায়ন শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব স্থাপন । আবার কোন কোন করেতে 
(যেমন, সেচ ও খনিজ ) emm ব্যয় বৃদ্ধি। অবশ্য এ অবনতির পেছনে 
অন্যান্য কারণের গুরুত্বও কম নয়। যথা, বিনিয়োগ সম্পদের যথাযোগ্য 
ব্যবহারে দক্ষতার অভাব । এজন্য শক্তি সরবরাহ ও রেলপথের কাজকর্মের 
অবনতি যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী 1 শির ক্ষেত্রেও উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহারের 
হারের অবনতি দেখা যায়। এর অন্যতম কারণ পরস্পর সম্পৰ্কযুক্ত প্রকল্প- 
গুলির কাজকর্ম যে পদ্ধতিতে সমাধান করা সঙ্গত তা উপেক্ষা করে চলা | 


জাতীয় আয় বৃদ্ধি প্রধানত রুষি ও শিল্প উৎপাদনের হারের উপর নির্ভর 
করে। পঞ্চবাধিক পরিকল্পনীকালীন কৃষি উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি 


পেয়েছে। কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে যেসব সমস্তা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে 
রয়েছে £ 


জাতীয় আয় ৭৯ 


(1) বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনের হারের মধ্যে সমতার অভাব ৷ 
ফলে উন্নয়নের গতি ও স্তরে যথেষ্ট আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি । 

(2) বিভিন্ন বছরে ef উৎপাদনের পরিমাণে যথেষ্ট পার্থক্য। অর্থাৎ, 
কৃষি উৎপাদনে স্থিতিশীলতার অভাব ৷ 

(3) অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফসল উৎপাদন ক্ষেত্রে অচল অবস্থার স্থষ্টি। যথা», 
ডাল ও তৈলবীজ । 

(4) প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকে অসুবিধা গ্রস্ত অঞ্চলের উন্নয়নের 
জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা, সেবা ও বলিষ্ঠ সরকারী নীতির অভাব ৷ 

(5) ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উতপাদকদের অনুকূলে 
কৃষি বাজারের বিন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোর অভাব ৷ 

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালীন শিল্প উৎপাদন পাচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । 
উল্লেখ্য, তৃতীয় পরিকল্পনার we থেকে শিল্প উত্পাদনের অবনতি ঘটতে 
থাকে। এর প্রধান কারণ ভারতের শিল্পোন্নয়ন প্রধানত দেশীয় বাজারের 
চাহিদার উপর নির্ভরশীল । পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার ইতিহাসের প্রথমার্ধে 
আমদানির পরিবর্ত দ্রব্যাদি উৎপাদন করার বহু স্থযোগ ও সরকারী সমর্থন 
ছিল। যার ফলে চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় শিল্প উৎপাদন অধিকতর বৃদ্ধি, 
পায়। দ্বিতীয়ার্ধে এ সুযোগ ও সমৰ্থন ক্ৰমশ হ্রাস পেতে থাকে। দেশের 
আয় বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি ও সাধিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন হারের অবনতির ফলে 
শিল্প দ্রব্যের দেশীয় চাহিদা নিম্ন হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে । ফলে শিল্প দ্রব্যের 
বিক্রয়ের wg ভারতকে প্রধানত বিদেশী বাজারের উপর নির্ভর করতে হয়। 
কিন্ত বিদেশী বাজারের পূর্ণ স্্যোগ নেয়ার মত সামর্থ্য না থাকার ফলে শিল্প 
উৎপাদন আরো হ্রাস পায়। শক্তি ও যানবাহন ক্ষেত্রে চরম সঙ্কট সৃষ্টি 


হওয়ার ফলেও শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হয়। 


বার্ষিক জাতীয় আয় 
কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে যে লক্ষণীয় বৈষম্য দেখা যায় তার প্রধান 


কারণ খরা, শক্তি ও পরিবহনে ছুরবস্থা। ফলে মূত্ৰাস্ষীতি ও প্রকৃত জাতীয় 
আয়ের অবনতি ঘটে। উন্নয়নের হার স্থিতিবিহীন হওয়ার দরুন আয় বণ্টনে 
অসমতা, দামের অনিশ্চয়তা, বিনিয়োগে ইতন্ততা, প্রযুক্তিবিগ্ার প্রতি 
আগ্রহের অভাব, সর্বস্তরে সঞ্চয় হ্রাস প্রভৃতি দেখা দেয়। এর ফলে সমগ্র 
অর্থনীতি এক দুষ্টচক্রের জালে জড়িয়ে পড়ে ৷ : 


ভারতের অর্থনৈতিক জমস্তা 


সংক্ষেপে, জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলি সাধারণত 
তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি ৷ অর্থনৈতিক উন্নয়নও বাঞ্ছিতরূপে 
‘স্থিতিসাম্য রক্ষা করে চলতে পারেনি I এজন্য একমাত্র খরা বা অন্য কোন 
প্রারুতিক ছুর্যোগকে দায়ী করা সঙ্গত হবে না। নির্ধারিত স্তরে বিনিয়োগে 
অক্ষমতা, পরিচালনাগত ক্রি, শ্রমিক-মালিক বিরোধ, জাতীয় অর্থনীতির 
উপর রাজনীতির অতিশয় চাপ, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর 
নির্ভরতা ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের অসমৰ্থতা পঞ্চবাধিক পারিকল্পনাগুলির 
প্রতিশ্রুতি ও ফলশ্রুতির মধ্যে লক্ষণীয় ব্যবধানের কারণ। 
জনপ্রতি আয় * 

জনপ্রতি আয় বৃদ্ধি উৎসাহজনক বলা চলে না। 1970-71 সনের দামে 
1976-17 সনে জনপ্রতি আয় 076 শতাংশ হ্রাস পায়। 1977-18 সনে তা 
5:9 শতাংশ বৃদ্ধি পায় । 1978-79 সনে জনপ্রতি আয় বৃদ্ধির পরিমাণ 2'2 
শতাংশ | 1979-80 সনে জনপ্রতি আয় 4'8 শতাংশ হ্রাস পায় । পরবর্তী 
ভু’বছর অবস্থার উন্নতি ঘটে ৷ 1980-81 ও 1981-82 সনে জনপ্রতি আয় 


বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 3.0 ও 2:8 শতাংশ ৷ 


জনপ্রতি আয় 

সন 1970-71 দামে পূর্ববর্তী বছরের চলতি দামে পূর্ববর্তী 
তুলনায় শতকরা বছরের 

বৃদ্ধি তুলনায় 

শতকরা বৃদ্ধি 
(1) 2) (3) (3) (5) 
1975-76 662 75 1021 24 
1976-77 658 -0-6 1086 64 
1977-18 697 5:9 1189 9.5 
1978-79 712 2:2 1250 50 
1979-80 679 48 1349 8-0 
1980-81 700 3:0 1571 113 
1981-82* 720 2:8 1750 == 


+ অনুমিত । za: রিপোর্ট অন কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব feat i 


জাতীয় আয় ৮১ 


জাতীয় আয়ের উপাদান 

পরিকল্পনা সময়কালীন জাতীয় আয়ের A. আপেক্ষিক গুরুত্বের 
পরিবর্তন ঘটেছে। মাইনিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মাণ ও উৎপাদনশীল ভিত- 
কাঠামোর অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 1950-51 সনে জাতীয় আয়ে এদের অংশ 
ছিল 188 শতাংশ, বৃদ্ধি পেয়ে 1978-79 সনে এর পরিমাণ দাড়ায় 29-9 
শতাংশ । জাতীয় আয়ে এদের অংশ তৃতীয় পরিকল্পনা পর্যন্ত বেশ বৃদ্ধি 
পেতে থাকে | পরবর্তীকালে সেবা সেক্টরের অংশ অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধি 
পায়। 
আয় বণ্টনে -— কারণ 

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে আয় বন্টনে বৈষম্য নেই। 
কারণ কমবেশী সব দেশেই কাজের ভিত্তিতে আয় বন্টিত হয়। যেসব দেশে 
প্রাইভেট সেক্টরের প্রভাব বেশি, সরকার ও জনগণের সতর্কতার অভাবের 
দরুন কালোবাজারের প্রভাবও কম নয়, সেসব দেশে আয় ও সম্পদ বণ্টনে 
বৈষম্য অপেক্ষাকৃত বেশি ৷ উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষত যেখানে পশ্চিমী উন্নত 
গণতন্ত্রের প্রচেষ্টা চলছে, আয় বণ্টনে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দেখা যায় । এ 
প্রসঙ্গে এও উল্লেখ্য যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উন্নয়নের প্রথম অবস্থাতে 
আয় বণ্টনে অসমতা বৃদ্ধি পায়। কারণ উন্নয়ন হারের বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা 
রেখে উৎপাদনের সব উপকরণ সমহারে বৃদ্ধি পায় না। যেসব উপকরণ 
জুম্রাপ্য হয়ে ওঠে তাদের মূল্য বৃদ্ধি ‘পায়। প্পরবৰ্তা অবস্থায় বণ্টনের 

অসমতা স্থিতিশীল হয়ে আসে । পরম্পরাগত বা প্রাচীন সেক্টরের তুলনায় 

আধুনিক সেক্টরের উন্নয়নের হার অধিক ও দ্রুত। ফলে এ দু’ সেক্টরের 
মধ্যে বণ্টনের ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে | 

উন্নয়ন ও সুষম বণ্টন যুগপৎ সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় কিনা এটা একটি 
অর্থনৈতিক প্রশ্ন। উনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নের হার যর্বোচ্চ করার 
নীতি গ্রহণ করে। আয় বণ্টনের উপর কোন বাধা স্বষ্টি করা হয় না। 
ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত কিছু লোক স্বল্প সময়ে কোটিপতি হয়ে 
ওঠে। ইউরোপের আধিক উন্নয়নের কাঠামো emu একই রকম হলেও 
সেখানে সামাজিক ন্যায়নীতি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়নি । এতে অবশ্য 
উন্নয়নের দ্রুততা ব্যাহত হয়েছিল। যে দেশগুলি পুঁজি বা গণতন্ত্রের 
কাঠামোতে দাড়িয়ে নেই সে দেশগুলিতে উন্নয়ন ও বণ্টন ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা 

ভাঅসঙ 
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জাতীয় আয় bes 


হয়েছে রাষ্ট্রের কঠিন নির্দেশে । এসব সাধারণ কারণ উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক 
ভারতের উপরও প্রযোজ্য । 

এসব সাধারণ কারণ ছাড়াও যেসব বিশেষ কারণে ভারতে আয় বণ্টনে 
বৈষম্য ঘটেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 

0) গ্রামীণ ক্ষেত্রে আয় স্বষ্টিকারী সম্পদ কতিপয় ধনী ব্যক্তিদের 
মালিকানায় রয়েছে। ফলে কৃষি ক্ষেত্রে যে “সবুজ বিপ্লব” ঘটেছে তার 
সুফল প্রধানত ধনী কুষকেরাই গ্রহণ করে থাকে। গ্রামীণ ভিত-কাঠামোর 
অনুন্নত অবস্থা এবং ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র কৃষি, কারুশিল্পী ও দুৰ্বল শ্ৰেণীভুক্ত 
মানুষদের আধিক দুৰ্গতি দূর করার জন্তু ব্যাপক ও দৃঢ় কৰ্মপ্ৰচেষ্টাৱ অভাবও 
গ্রামীণ ক্ষেত্রে ধনী-দরিস্রের মধ্যে ব্যবধানকে আরো বড় করে তুলেছে। 

(i) শহ্রাঞ্চলে আয় বন্টনে বিরাট অসমতার কারণ পাবলিক 
সেক্টরের দায়িত্ব পালনে অসমর্থতা ও সরকারের মিশ্র অর্থনীতির নামে অনেক 
ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরের প্রতি অহেতুক দুৰ্বলতা প্ৰদৰ্শন ৷ যথা, প্রাইভেট 
সেক্টরের রুগ্ন শিল্প প্ৰতিষ্ঠানগুলি অধিগ্রহণ, সুস্থকরণ ও আবার প্রাইভেট 
সেক্টরের হাতে তা তুলে দেয়া। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ধনী ব্যক্তিদের কর 
ফাকি দেয়া ও কালোবাজার তোষণ নীতিও শহরাঞ্চলের আয় বণ্টনের 
অসমতার অপর কারণ । 

(i) দীর্ঘকালব্যাপী দেশময় বেকারত্ব, ছন্মবেশী বেকারত্ব সহ আমাদের 
দেশে এমপ্লোয়মেন্ট একচেঞ্চ-এর সঙ্গে রেজিস্বীরুত বেকারের সংখ্যা (ডিসেম্বর 

1984 ) 2 কোটি 35 লক্ষ 47 হাজার ৷ 

(৮) গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের মধ্যে উন্নয়নের হারের তারতম্য ৷ 

(V) সবকিছুর মূলে অবশ্য দেশের সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি 
না রেখে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা । ততোধিক ত্রুটি তা ক্ল্পায়ণে । 


সরকারী নীতি ৰ 
1. ধনসম্পদ ও উৎপাদনশীল সম্পদ বন্টন সম্পর্কিত নীতি। গ্রামীণ 
ক্ষেত্রে জমির বেসরকারী মালিকানার আধিক্য রোধ করার জন্য আইনের 
সাহায্যে ভূমি সংস্কার সাধন । এ সম্পর্কে জমিদারী উচ্ছেদ আইন, জমির 
মালিকানার উচ্চতম সীমা নির্ধারণ প্রভৃতি উল্লেখ্য । তাছাড়া সম্পত্তি কর, 
আবকারী শুষ্ক, সম্পদ রাষ্ট্ৰায়তকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। 


৮৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্থা| 


2. শিল্প প্রতিষ্টা ও বাণিজ্যিক মূলধনের উপর বেসরকারী মালিকানার 
fum) এজন্য সরকার শিল্প লাইসেন্স নীতি চালু করেছে। কুড়িটি ব্যাঙ্ক 
ও বীমা কোম্পানিগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। অপর দিকে পাবলিক 
সেক্টরের প্রসার সাধন নীতি কার্যকর করা হচ্ছে। তাছাড়া ক্ষুদ্ৰ ও গ্রাম 
শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্যও নীতি গ্রহণ করা হয়েছে ৷ 

3. বেকারত্ব দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে। বেকারত্ব হ্রাস করার জন্য সরকার 
শানাপ্রকার বিশেষ স্কীম গ্রহণ করেছে। যথা, ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লোয়মেণ্ট 
প্রোগ্রাম, ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম প্রভৃতি ৷ 

4. দাম নির্ধারণ ও বন্টন নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দুর্বল শ্রেণীদের কাছে নিত্য- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজলভ্য কর| ৷ 

5. কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানায় পরিচালিত শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলি কোনপ্রকার লাভ না রেখে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্ৰয় করে। 
যেমন, সেচের জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য সেবা, শহরাঞ্চলে পরিবহন, দুগ্ধ, বাসস্থান, 
শিক্ষা, খণদান প্রভৃতি। তাছাড়া তপশীলী জাতি, তপশীলী উপজাতি ও 
সন্তান দুর্বল শ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়ের ey বেশকিছু বিশেষ কল্যাণমূলক স্বীমও 
গ্রহণ করা হয়েছে। 

6. প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি ও বিভিন্ন করলন্ অর্থ প্রধানত দরিদ্রদের 
কল্যাণের জন্য পুনৰ্বণ্টন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। 

উপসংহারে, আয় ও সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে সরকার যে সমস্ত নীতি গ্রহণ 
করেছে তা অমর্থনীয়। কিন্তু এর রূপায়ণ এমন ক্রটিপূর্ণ যে, বণ্টন বৈষম্য 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রধান কারণ নীতি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় 
ভিত-কাঠামো ও দৃঢ়তার অভাব ; দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ; তৃতীয়ত, 
আমলাদের জনকল্যাণমূলক কাজে সাধারণত নিংস্পৃহতা ও চতুর্থত, জনগণের 
গঠনমুখী সামাজিক চেতনার অভাব ৷ 


6 ka জনসংখ্যা 
| 
তথ্য 
মোট জনসংখ্যা 

সি — টস: উর তি ২ 
বছর জনসংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় 
বৃদ্ধির পরিমাণ (শতাংশ ) 

1951 36,10,88,090 — 

1961 43,92,34,771 21:64 

1971 54,81,59,652 24-80 

fid 1981 (1316) 68,39,97,512 24-78 


wh): 1981 সনে পুরুষের সংখ্যা 35,35,02,987 ও 
স্ত্রীলোকের সংখ্যা 33,04,94,525 | 
সুত্রঃ সেনসাস রিপোর্টস। 
জনসংখা! 1982: 71,69,85,000 ; 1983 (প্রাথমিক ) 73,32,48,000 1 
সূত্ৰ ওয়ান্ড ব্যাঙ্ক। 


বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্য। (কোট) 
স্ক্যান শান্তা uere ML সমল i === 


রাজ্য 1971 1981 

$ অন্ধপ্রদেশ 4:35 5:34 
আসাম 1:46 1:99 

বিহার 5:64 6:98 

গুজরাট 2:67 3:40 

হরিয়ানা 1:00 1:29 

হিমাচল প্রদেশ 035 0:42 

জন্মু ও কাশ্মীর 0:46 0-60 


কর্ণাটক 2:93 3:70 


রাজ্য 197] 1981 
'কেরল 213 2-54 
মধ্যপ্ৰদেশ 417 5:21 
মহারাষ্ট্র 5:04 6:27 
মনিপুর র্‌ 011 0-14 
মেঘালয় 0:11 0:13 
নাগাল্যাণ্ড 0:05 0-08 
ওড়িস্যা 2:19 2:63 
পাঞ্জাব 1:36 1:67 
রাজস্থান _ 2 2:58 3:41 
সিকিম 0-09 0:03 
তামিলনাডু 412 4:83 
ত্রিপুরা 0-16 0:21 
উত্তরপ্রদেশ , 883 11:09 
পশ্চিম বাংল। 443 5.45 


সুত্র £ সেনসাস রিপোট স। 


কেন্দ্রীয় অঞ্চলের জনসংখ্যা (কোটি) 


অঞ্চল 1971 1981 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 0-01 | 0:02 
অরুণাচল প্রদেশ 0:05 0:06 
চিণ্ডি 0-03 0.04 
গোয়া, দমন, দিউ 0-09 0:11 
লাক্ষা দ্বীপ 0-003 0-004 
দিল্লী . 0:41 0-62 
দাদরা ও নগর হাভেলী 0-007 0-01 
মিজোরাম 0-03 0:05 
পণ্ডিচেরী 0:05 0-06 


ভা UTC IAM eL e ০১৯ ২১৪২ 
সুত্র ঃ সেনসাস রিপোর্টগ। 


OUR 


জনসংখ্যা দৰ 


রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি (11,08,58, 
019)| জনসংখ্যা সবচেয়ে কম সিকিমে (3515,682)। কেন্দ্রীয় অঞ্চলে 
জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি দিল্লীতে (0:62 কোটি ), সবচেয়ে কম লাক্ষা দ্বীপে 
( 0:004 কোটি )। 
জনসংখ্যার ঘনবসতি 

1981 সনের সেনসাস অনুযায়ী ভারতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে 
221 লোকের বাস। সবচেয়ে বেশি ঘনবসতির দিক থেকে রাজ্যগুলির 
মধ্যে প্রথম কেরল, দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ । কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রথম 
fedt, দ্বিতীয় চণ্ডীগড় 1 


রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ঘনবসতি (প্রতি বর্গ কিমি ) 


রাজ্য 197] 1981 

কেরল 549 654 

পশ্চিমবঙ্গ 504 614 

দিলী 2758 4178 

চণ্ডীগড় 2257 3948 
za: সেনসান 1981 | 


সবচেয়ে কম ঘনবসতি রাজ্য সিকিম, দ্বিতীয় নাগাল্যাও ৷ কেন্দ্রীয় 
অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে কম ঘনবসতি হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ ৷ 


সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও রাজ্য 


(প্রতি বর্গ কিমি ) 
CU mE ২০88৯ 8০ 
অরুণাচল প্রদেশ 6 7 
.মিজোরাম 16 23 
রাজ্য 
সিকিম 29 44 


————————— e: 
সুত্ৰ ঃ দেনসাস 1981 1 


৮৮ 


ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তাঁ 
জন্ম ও মৃত্যুর হার এবং সম্ভাব্য আয়ুক্কাল. 
কাল প্রতি হাজার সম্ভাব্য আয়ুঙ্কাল 
জন্ম মৃত্যু স্বাভাবিক পুরুষ at 
বৃদ্ধির হার (বছর) 
1951-61 — 41.7 22:8 18:9 41:90 40.60 
1961-31 414 18-9 22:2 4710 45-60 
1971-81 360 14-8 21:2 == 


* মৃত সন্তানের জন্ম ধরা হয়নি । 


হত্ৰ হ সেনসাস 1981 | 


SES: জন্মহাঁর ও মৃত্যুহার উভয়ই হ্রাস পাচ্ছে। 1961-71 সনের তুলনায় 1971.8; 
সনে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার মাত্র 1 শতাংশ ৷ 


সম্ভাব্য আয়ুক্ষাল (বছর) 


লুল বু ৯০ ত 


১১১১৩ Cc TET 
কাল পুরুষ স্ত্ৰী 

1976-81 52:6 51:6 

1981-86 551 54:3 

1986-91 5T:6 571 


1991-96 


60:1 


59:8 
সুত্র ষষ্ঠ পরিকল্পনা । 


ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক স্থত্রে সম্ভাব্য আয়ৃষ্ধাল 1970 ও 1982 


ও 55 বছর । 


সনে যথাক্রমে 48 


তারপর 

জাপান, সুইডেন ও আইসল্যাও- প্রতিক্ষেত্রে 77 বছর | 

বিবাহিত ও অবিবাহিভের ভিত্তিতে জনসংখ্যা, 1971 

পুরুষ dT 

l. কখনও বিবাহ করেননি 15,67,268 11,92,695 
2. বিবাহ করেছেন 11,79,059 12,05.244 
3. বিপত্তীক/বিধবা 83,937 2,32,233 
4. বিবাহ বিচ্ছেদ বা পৃথক থাকছেন ^ 5,370 8,738 
5. অন্তান্ত 


: 3,732 1,222 
* সিকিমকে ধরা হয়নি। 338: সেনসাস 1971 | 


৮৯, 


জনসংখ্যা 
nt ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যা 
" ^ 
»- 
1971 1961-71 
(শতাংশ) ( শতকৰা বৃদ্ধি ) 
হিন্দু 82:70 23:69 
মুসলমান 11:20 30:84 
খ্ৰীষ্টান 2.60 32:58 
শিখ 1:89 32:28 
বৌদ্ধ 071 17:33 
জৈন 0:48 28:49 
অন্যান্য 0:40 19-62 
| a সুত্ৰ ঃ সেনদসি 1971 | 
ভারতে 100 জনের মধ্যে প্রায় 83 জন হিন্দু। লক্ষণীয়, হিন্দু- 
ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় খ্রীষ্টান, শিখ ও মুসলমান ধর্মা- 
বলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি 1 
গ্ৰামাঞ্চল ও শহ্রাঞ্চলে জনসংখ্যা 
(মোট জনসংখ্যার শতাংশ ) 
বছর গ্রামাঞ্চল শহরাঞ্চল 
1951 82:7 17:3 
m 1961 82:0 18:0 
1971 80:1 19-9 
1981 = et 
aom ME | 


সুত্র : সেনসাস factum । 
ভারতে দশজনের মধ্যে আটজন গ্রামে বাস করে। লক্ষণীয়, শহরের 
অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


EN ভারতের অর্থনৈতিক সমস্থা 


গ্রাম ও শহরের সংখ্যা 
1971 
গ্রাম শহর 
5,15,936 2,643 


"3: মেনসান 1971 | 


শ্রমিক ও অ-শ্রমিক ভিত্তিতে জনসংখ্যা (কোটি) 


1981 জনগণনাক্রমে গ্রামীণ শহরাঞ্চল মোট 
মোট জনসংখ্যা 50:20 15:62 65:82 
প্রধান অমিকশ্রেণী 17:45 4:56 22:01 
প্রান্তিক শ্রমিকশ্রেণী 2:36 035 + 2:71 
অ-শ্রমিক 30:39 10:71 41:10 


৯২-২০-২১৪৬ E TT 


73: সেনসাস 1981 | 


বয়স গোষ্ঠীর ভিত্তিতে জনসংখ্য। 
বয়স গোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার শতাংশ 
(1971) 
' এন ওজা CURRERE 
15-19 87 
20—24 T:9 
25—29 T4 
30—39 12:6 
40—49 9:3 
50—59 6:1 
60— 0 


সি? 
"s সেনসাস 1971 | 


—— M— 


জনসংখ্যা ১ 


ভারতে 20 বছরের নিম্নব্ন্ধ জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার পঞ্চাশ 
শতাংশেরও অধিক । 1971 জনে কর্মক্ষম জনসংখ্যা ( 15-59 বয়স্ক ব্যক্তি ) 
‘মোট জনসংখ্যার 53 শতাংশ ছিল ৷ 


পুরুষ ও স্ত্রীভেদে জনসংখ্যা 
1981 সনের জনগণনায় দেখা যায় পুরুষের সংখ্যা 354 কোটি ও 
স্ত্রীলোকের সংখ্যা 3300 কোটি। প্রতি 1000 পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা 
9351 1971 সনে প্রতি 1000 পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল 9301 
‘একমাত্ৰ কেরলেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা (1034) পুরুষের সংখ্যা থেকে বেশি I 
'রাজ্যগুলির মধ্যে সিকিমে স্ত্রীলোকের সংখ্যা (836) সর্বাপেক্ষা কম 1 


কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের স্ত্রীলোকের 
সংখ্যা (761) পুরুষের সংখ্যা থেকে কম । 


ৃ শিক্ষিতের হার (শতাংশ) 
বছর মোট শিক্ষিত পুরুষ স্ত্রী 
1205 16:67 2495 — 793 
1961 24:02 . 3444 1295 
1971 29:45 39-45 — 18:69 
1981 3677 4676 — 2488 


777 ——— ———— 


দ্রষ্টব্যঃ আসাম এবং জন্মু ও কাশ্মীর বাদে। সত্ৰ £ সেনসাস 1981 | 
উল্লেখ্য, পৃথিবীর মোট অশিক্ষিত লোকসংখ্যার 45 শতাংশ ভারতে 
বাস করে। 


ভারতের জনসংখ্যার কতিপয় বৈশিষ্ট্য 


(1) ভারত বহুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট ঘনবসতিসম্পন্ন দেশ। জনসংখ্যায় 
ভীনের পরেই ভারতের স্থান* । পৃথিবীর প্রায় 15 শতাংশ লোক ভারতে 


NEP. CERE 
» 2050 মনের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা চীনকে ছাড়িয়ে যাবে। 


৮২ ৰ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 
বাস করে। 1981 সনে ভারতের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে 221 লোক. 


বাস করত ৷ দিল্লীতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে 4178 লোকের বাস । 

(2) ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উন্নত দেশগুলির তুলনায় বেশি! 
1973-82 সনে ভারতে জনসংখ্যা বুদ্ধির হার বাধিক গড়ে 2:3 শতাংশ, যুক্ত- 
রাজ্যে 0'0, সুইজারল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানীতে 0:1, যুক্তরাষ্ট্রে 13, 
সোভিয়েত ইউনিয়নে 0.9 ও চীনে 1-2 শতাংশ 1 

(3) জন্মহার বেশি ও মৃত্যুহার অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার ফলে কর্মক্ষম 
নয় এমন জনসংখ্যার আধিক্য । 1971 সনে 48 শতাংশ লোক কর্মক্ষমতার 
বাইরে ছিল। 

(4) পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের সংখ্যা থেকে বেশি। 1981 সনে 
(1 মার্চ) প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল 9351 

(5) ভারত গ্রাম প্রধান দেশ। প্রায় 80 শতাংশ লোক গ্রামে বাস 
করে। 


(6) ভারতে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি লোক অশিক্ষিত। 


দ্রসভ জনসংখ্য বৃদ্ধির ফলাফল 


জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকলে তার প্রতিক্রিয়া জাতীয় ও আস্ত- 
"জাতিক উভয় স্তরেই প্রতিফলিত হয় । জাতীয় স্তরে কর্মসংস্থানের স্থযোগের 
অবনতি ঘটে, শহরের সংখ্যা অবাঞ্চিতরূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে, qp 


জনসংখ্যা প্ৰক্ষেপণ £ 1980-2100 ( মিলিয়ন ) মোট 
প্রজনন হার বছর 
1950 1980 2000 2025 2050 2100 1982  NRR*—1 
চীন 603 980 1,196 1,408 1450 1,462 23 2000 
ভারত 360 — 687 994 1,300 1,13 162 4g 2013 


* NRR (Net Reproduction Rate)=নীB পুনংপ্রজনন হার ।** 

সুত্র £ রবার্ট” এম. ম্যাকনামারা, "9 পপুলেশন প্রোবলেম ঃ টাইম বোম অর মিথ”। 

* * নীট পুনঃপ্রজনন হার বলতে স্থিতিণীল জনসংখ্যাকে বুঝায়। অর্থাৎ, যে অবস্থায় বয়স 
ও স্্রী-পুরুষ নির্দিষ্ট মৃত্যুহারের বহু বছর ধরে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অন্যদিকে বয়স-নিৰ্টিষ্ট 
প্রজনন হার pgs স্তরে (NRRI স্থির রয়েছে। এরূপ জনসংখ্যায় জন্মহার স্থির এবং তা 
মৃত্যুহারের সমান থাকে । বয়দ-কাঠামোও স্থির থাকে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য হয়। 


I 
t 


জনসংখ্যা ৯৩ 


সরবরাহের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়, সামাজিক ও প্ৰাকৃতিক পরিবেশ দূষিত 
হয়ে ওঠে, দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, সরকার শ্বৈরতান্ত্রিক হয়ে 
ওঠার স্থযোগ পায়, ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে এবং পরিবার পরি- 
কল্পনার উপর নির্মম চাপ সি uud 

কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য সুযোগের কথা ধরা যাক। আধুনিক সেক্টর 
উৎপাদনশীল বটে, তবে এ সেক্টরে কর্মসংস্থানের স্থযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা 
কম। তাই উন্নতিশীল দেশগুলিতে দ্বৈত অর্থনীতি স্থান পেয়েছে । অর্থাৎ, 
সুলধন-নিবিড় সেক্টরের পাশাপাশি শ্রম নিবিড় সেক্টরও বিস্তার লাভ করছে। 

কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো সীমিত। জমি ও জনসংখ্যার 
অনুপাত আশানুরূপ নয়। আমাদের দেশে 1953 সন থেকে 1971 সনের 
মধ্যে গ্রামীণ গৃহস্থ ঘরের সংখ্যা 66 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । কিন্তু কৃষি 
অঞ্চলের বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র 2 শতাংশ । এক বা তার কম একর কৃষি জমির 
সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়ে 3 কোটি 50 লক্ষ হয়েছে। কৃষি জমির গড় 
আয়তন হ্রাস পেয়ে হয়েছে 14 একর | জমি খণ্ডীকরণ বৃদ্ধি পাব৷র ফলে 
কৃষি জমির আয়তন ক্রমশ এত ক্ষুদ্র হয়ে আসছে যে এরূপ ক্ষুদ্ৰায়তন জমিতে 
চাষআবাদ করে কৃষকদের পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বলা 
বাহুল্য, এ অবস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অতি সীমিত। 

শম-নিবিড় ম্যান্সফ্যাকচারিং ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের সুযোগ আশানুরূপ 
নয়। সেবা সেক্টর, ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসা-বাণিজ্য ও অসংগঠিত সেবা ক্ষেত্রে 
কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির স্থুযোগ রয়েছে বটে, তবে তা সাধারণত জীবনধারণের 
পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। 

গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের অভাবের দরুন শহরের লোকসংখ্যা ক্রমাগত 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1970-80 সনের মধ্যে 
উন্নতিশীল দেশগুলির গ্রামীণ অঞ্চলের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ 34 কোট 
ও শহরাঞ্চলের 32 কোটি 10 লক্ষ । ইউনাইটেড নেশনস-এর সুত্রে প্রকাশ 
1980-90 সনের মধ্যে উন্নতিশীল দেশগুলিতে গ্রামীণ অঞ্চলে লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির পরিমাণ হবে 32 কোটি, শহরে এর পরিমাণ হবে 48 কোটি 10 লক্ষ । 
শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা! বৃদ্ধির আধিক্যের ফলে শহরের ভারসাম্য বিঘ্নিত 


হবে। 
লোকসংখ্যা! বুদ্ধির সঙ্গে খাদ্য সরবরাহের প্রশ্নও জড়িত। 1960 ও 1970 


৯ 


৯৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


দশকে জনপ্রতি খাদ্য সরবরাহের যে পরিসংখ্যান ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক দিচ্ছে তা 
নিম্নরূপ 1 


(শতাংশ প্রতিবছর ), 
1960-70 1970-80 
নিম্নআয়বিশিষ্ট দেশগুলি 0:2 —0:3 
মধ্যআরবিশিষ্ট দেশগুলি 0:7 0:9 
সমস্ত উন্নতিশীল দেশগুলি 0:4 0:4 


আফ্রিকা সবচেয়ে বেশি দূরদশাগ্রস্ত । সেদেশে সত্তর দশকে জনপ্রতি 
উৎপাদন বাধিক 1:1 শতাংশ হাস পায় । এ দশকে দক্ষিণ এশিয়ায় জনপ্রতি 
উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ শুন্য। নিয্নআয়বিশিষ্ট দেশগুলিতে 225 কোটি 
লোকের বাস। গত 20 বছরের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি কখনও জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
সঙ্গে সমতা রেখে চলতে সমর্থ হয়নি । [ ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, 1982 ] 

উৎপাদন বৃদ্ধির অসাফল্যের কারণ প্রধানত প্রতিকূল সামাজিক কৃষি 
সংস্থা, ভূমিস্বত্ব প্রথার পীড়ন, অর্থাভাব, স্টোরেজ ও বাজার প্রথার অব্যবস্থা, 
শানাপ্রকার সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। তাছাড়া রয়েছে কৃষি পণ্যদ্ৰব্যের মূল্য 
নির্ধারণ নীতি এবং শহরাঞ্চলের ভোগকারীদের জরুরী চাহিদার মধ্যে মৌল 
বিরোধ i 

জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষুণ্ন হয়। quier 
বলা যেতে পারে, জ্বালানি কাঠের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত সাধারণত এ 
কারণেই উন্নতিশীল দেশগুলিতে অরণ্যসম্পদ দ্রুত ধ্বংস পাচ্ছে। এ সমস্ত 
দেশে 130 কোটি মানুষ জালানির জন্য কাঠের উপর নির্ভরশীল | তারা তাদের 
প্রয়োজন মিটাবার wg যত ভ্ৰুত অরণ্য ধ্বংস করে কাঠ সংগ্রহ করে চলেছে 
তত দ্রুত অরণ্যসম্পদ আবার স্থ্টি হয় নাঁ। ফলে বন্যা নিয়ন্ত্ৰণ, জমির উৎপাদন 
ক্ষমতা ও গ্রামীণ লোকের আর্থিক অবস্থা ব্যাইত হচ্ছে। তানজানিয়াতে 
জ্বালানি কাঠ এত দুস্রাপ্য ষে প্রত্যেক গৃহস্থের বছরের মধ্যে 250.300 
কাজের দিন শুধু জালানি কাঠ সংগ্রহ করতেই কেটে যায়। চীনে 17 কোটি 
গৃহস্থ. ঘরের মধ্যে 7 কোটি ঘরের, অর্থাৎ, 30 কোটি লোকের বছরে ছ’মাস 
জালানি কাঠের জন্য দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হ্য়। 

উন্নতিশীল দেশগুলিতে (চীনকে বাদ দিয়ে ) 78 কোটি মানুষ (ওয়ার্ল্ড 


জনসংখ্যা ৯৫ 
ব্যাঙ্ক, 1980 ) দারিদ্র্য ও অশিক্ষায় এমন জর্জরিত যে তাদের মানুষের কোন 


‘সংজ্ঞাতেই ফেলা যায় না। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবার ফলে উন্নয়ন পরি- 


কল্পনা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি প্রয়োজন, কিন্তু সীমিত আয়ের কারণে তা সম্ভব হয় 
না। অর্থাৎ, দরিজ্রশ্রেণীর উপর দারিদ্র্যের চাপ লাঘব করা কঠিন হয়ে ওঠে । 
এর ফলে দরিদ্র পরিবারের সম্তান-সম্ভতিদ্বের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ 
সম্ভব হয় না। প্রসন্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কলোধিয়া ও 
মালয়সিয়ায় দরিদ্রতম 20 শতাংশ গৃহস্থঘরের শিশুদের সংখ্যা ধনীতম 20) 
শতাংশ গৃহস্থঘরের শিশুদের সংখ্যার তুলনায় তিনগুণ বেশি। দরিদ্রশ্রেণীর 
মধ্যে শিশুমৃত্যুর হারও বেশি । ৷ সামাজিক দিক থেকে ধনীতম ঘরের শিশুরা 
সামাজিক প্রথার কারণে সুস্বাস্থ্য ও উচ্চশিক্ষার যে সুযোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ 
করে দরিদ্র ঘরের শিশুরা সে স্থযোগ থেকে বঞ্চিত। ফলে একাস্ত জন্মগত 
কারণেই এ দু*শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে । এরূপ 
সমাজে সরকারের দ্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ পায়। 

জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য উন্নতিশীল দেশগুলিকে পরিবার পরি- 
কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। পরিবার পরিকল্পনা যে সবক্ষেত্রে জনগণের 
সামাজিক দায়িত্ব জাগ্রত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তা নয়। কোন কোন 
ক্ষেত্রে সরকারকে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নিবার্যকরণের ব্যবস্থা নিতে হয়। 
তাছাড়া সন্তান উৎপাদন হাস করার জন্তু স্ৰীজাতিকে যে পারিবারিক পীড়ন, 
যেমন গর্ভপাত ঘটানো, অস্তঃসত্বাকালীন শিশুটি স্ত্রী না পুরুষ তা নির্ণয় 
প্রভৃতি সহ করতে হয় তাও উপেক্ষণীয় নয়। 
আন্তর্জাতিক প্রথার উপর প্রতিক্রিয় 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক প্রথার উপরও প্রতিক্রিয়া স্থট্টি করে। 
উন্নতিশীল, বিশেষত এদের মধ্যে সবচেয়ে দরিপ্রতম, দেশগুলিতে পৃথিবীর 
জনসংখ্যা কেন্দ্ৰীভূত হচ্ছে। যার ফলে এসমস্ত দেশে নানাপ্রকার সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্ার স্থষ্টি হচ্ছে এবং তা আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্রেও, 
প্রতিফলিত হচ্ছে। 

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তারতম্যের ফলে আন্তৰ্জাতিক স্তরে ধনী ও দরিদ্র 
দেশগুলির মধ্যে আয়ের যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায় তা যে কিরূপ আকার ধারণ 
করতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত আমেরিকা ও ভারত। 1955 সন থেকে 
1980 সনের মধ্যে আমেরিকার জনপ্রতি «Hf (1980 সনের স্থির ডলার 


e ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


দামে ) 7,000 ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 11,500 ডলার হয় । এ অময়কালীন 
ভারতে জনপ্রতি wir বৃদ্ধির পরিমাণ 170 ডলার থেকে 260 ডলার ৷ অন্ত 
কথায়, 1955 সনে এ দু’দেশের মধ্যে জনপ্রতি আয়ের ব্যবধান ছিল 6,830 
ডলার, 25 বছরের মধ্যে (1980) এ ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 11,240 
ডলার। 1980 সনে উন্নত দেশগুলিতে পৃথিবীর 25 শতাংশ লোক বাস 
করত ও তাদের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল পৃথিবীর মোট উৎপাদনের 
77 শতাংশ । অৰ্থাৎ, পৃথিবীর 25 শতাংশ লোক ভোগ করত পৃথিবীর 77 
শতাংশ উৎপাদন । তুলনাগতভাবে মধ্যআয়বিশিষ্ট উন্নতিশীল দেশগুলির 


'(ব্রেজিল, তুরস্ক প্রভৃতি) 28 শতাংশ লোক ভোগ করত পৃথিবীর মোট 


উৎপাদনের 18 শতাংশ আর নিম্নআয়বিশিষ্ট দেশগুলি (ভারত, চীন, 
আফ্রিকা প্রভৃতি ) যেখানে বসবাস করছে পৃথিবীর 47 শতাংশ লোক, তার! 
‘ভোগ করত পৃথিবীর মোট উৎপাদনের 5 শতাংশ মাত্ৰ ৷ 

1980 সন থেকে 2000 সনের মধ্যে উন্নতিশীল দেশগুলিতে 20-40 বয়স 
গোষ্ঠীর সংখ্যা 63 কোটিরও বেশি বৃদ্ধি পাবে ; উন্নত দেশগুলিতে বৃদ্ধি পাবে 
মাত্র 2 কোটি। এর ফলে উন্নতিশীল দেশগুলির সস্তা শ্রমিকের সুযোগ 
নেয়ার জন্য এ সমস্ত দেশে উন্নত দেশের শিল্পপতিদের ও আন্তর্জাতিক রাজ- 
নীতির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীর বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের 
পুনর্বটনেও পরিবর্তন দেখা দেবে 1 

পরিশেষে, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত পৃথিবীর নানারকম জটিল 
সমস্তা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হাস না পেলে “এক পৃথিবী’ বা “ওয়ান ওয়ান্ড”-এর 
ধারণা নিছক ধারণাতেই ধরা থাকবে, বাস্তবে রূপ নেয়ার সুযোগ 
পাবে ন| ।* 


ভারতে জনসংখ্যাধিক্যের পরিচিতি ও ফলাফল 
ভারতে জনসংখ্যার চাপ যে অত্যধিক তুলনামূলকভাবে তা তুলে ধরা 
যেতে পারে। শতকরা জনসংখ্যার গড় বাধিক বৃদ্ধি 1960.70 সনে ভারতের 
ক্ষেত্রে 2:3; 1970-81 সনে 21 | যেখানে চীনে যথাক্রমে 2:3 ও 1:5; 
জাপানে 10 ও 1'1; যুক্তরাজ্যে 0:6 ও 0-1; যুক্তরাষ্ট্রে 1'3 ও 1:0, পশ্চিম 
জার্মানীতে 0'9 ও 0'0 এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে 1:2 ও 0.9 | 
(09 রবার্ট এম. ম্যাকনামারা, "9 পণুলেশন প্রোবলেম ১ টাইম বোম অর মিথ» দ্ৰষ্টবা। 


জনসংখ্যা 3 লৰ 

ভারতের (1977-78) গ্রামাঞ্চলের 50:82 শতাংশ ও শহরাঞ্চলের 38.19 
শতাংশ লোক “দারিদ্র্য রেখা”-র নিগ্নে জীবনযাপন করে। অন্যভাবে, ভারতের 
জনসংখ্যার প্রায় 50 শতাংশ দারিদ্র্য রেখার নিম্নে। অর্থাৎ, দেশের দশজনের 
মধ্যে প্রায় পাচজনই দারুণ দারিত্র্য-পীড়িত। ভারত গ্রামপ্রধান ৷ অন্ধ- 
কারাচ্ছন্ন সে জগৎ আর তারই বিপরীত জগত শিল্পে, বাণিজ্যে, শিক্ষায় ও 
সভ্যতায় সমৃদ্ধ শহর__পাশাপাশি এ ছুয়ের অবস্থান জনসংখ্যার আধিক্যের 
এক সুন্দর বহিঃপ্রকাশ | 

ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রধানত খাছ্ছের অভাবকে কেন্দ্ৰ করেই জনসংখ্যা 
সমস্তা প্রকট হয়েছে । ভারত পৃথিবীর মোট জমির 24 শতাংশের 
অধিকারী ৷ কিন্তু তাকে প্রতি বছর পৃথিবীর প্রায় 15 শতাংশ লোকের 
খাঘ্তের সংস্থান করতে হচ্ছে। চীনে পৃথিবীর 20 শতাংশ লোকের বসবাস 
হলেও সে পৃথিবীর 7 শতাংশ জমির অধিকারী । সেদিক দিয়ে vex ও 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাগ্যবান। এ দেশ দুটোতে যথাক্রমে পৃথিবীর 6 ও 7 
শতাংশ লোকের বসবাস, কিন্তু তারা যথাক্রমে পৃথিবীর 7 ও 16 শতাংশ 
জমির মালিক। 

ভারতে খাদ্ছের চাহিদার গড় আয় স্থিতিস্থাপকতা 071 । আয় বৃদ্ধির 
ফলে বা খাছ্যশস্তের উৎপাদন বা যোগান হাস পাবার দরুন খাদ্যশস্তের 
চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যে ব্যবধান স্থষ্টি হয় তার অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া 
স্থদূরপ্রসারী । অতিরিক্ত জনসংখ্যার খাদ্যের অভাব মিটাবার wy জাতীয় 
সম্পদের এক বৃহৎ অংশ খান্তশস্ত, সার ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন 
ও আমদানি করার জন্য ব্যয়িত হয়। এর ফলে শিল্প ও ভিত-কাঠামোর 
উন্নয়ন ব্যাহত হয় ও ব্যালেন্স অব ট্রেডে ঘাটতি দেখা দেয়। 

জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে ভারতের অর্থনীতি রুষি-ভিত্তিক হয়ে রয়েছে 
এরকম মন্তব্য অস্ত নয়। জনসংখ্যার চাপ স্বভাবতই কৃষির উপর 
বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ছদ্মবেশী বেকার ও গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে 
দারিদ্রের জন্য সরাসরি জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দায়ী করা চলে। 

কর্মক্ষম জনগণকে উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োগ করার মত মূলধন ও 
আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্ধার প্রয়োজনীয় সুযোগ ভারতে নেই বললেই হয়। এক 
অর্থে, সীমিত মূলধন, প্রযুক্তিবিদ্ভার অভাব এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক 
অস্থিরতার প্রধান কারণ জনসংখ্যার আধিক্য । কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যার 

ভাঅস৭ 


Ls ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত) 


ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহনের ফলে সঞ্চয় তথা মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। 
মূলধনের অভাবে বিনিয়োগ ব্যাহত হয়। প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা 
সম্ভব হয় না। এমনকি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে জনপ্রতি ব্যয় নগণ্য হয়ে 
দাড়ায় । অন্য কথায়, অতিরিক্ত জনসংখ্যা দারিদ্রের কারণ আবার দারিদ্র্য 
অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণ । এভাবে জনসংখ্যাকে কেন্দ্র করে “দুষ্টচক্ৰ” 
আবন্তিত হচ্ছে । 

সংক্ষেপে, জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবার ফলে ভারতের উন্নয়ন প্রচেষ্টা 
নিম্নলিখিতরূপে ব্যাহত হচ্ছে। 

( জাতীয় আয় বৃদ্ধির তুলনায় জনপ্রতি আয় কম। 1950-51 সন 
থেকে 1982-83 সন পর্যন্ত ( 1970-71 দামে ) জাতীয় আয় বুদ্ধির হার 36 
শতাংশ । অপরদিকে জনপ্রতি আয় বুদ্ধির হার 1:3 শতাংশ মাত্ৰ ৷ ফলে 
সঞ্চয় ব্যাহত হয়। 

(ii) «ws জনসংখ্য| বৃদ্ধি ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে মন্থরতার ফলে 
জমির উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে 1982 সনে জনপ্রতি 
জমির পরিমাণ মাত্র 0:36 একর | ফলে জমির উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হচ্ছে; 
ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যা বুদ্ধি পাচ্ছে। 

(Hii) জনসংখ্যা দ্ৰুত বৃদ্ধি পাবার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহসংস্থা ন,, 
পরিবহন প্রভৃতির জন্য সরকারের ব্যয়ের উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্বল শ্রেণীর 
লোকেরা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এ সমস্ত স্থুযোগন্থৃবিধ। থেকে ক্রমাগত বঞ্চিত 
হচ্ছে। এ সমস্ত খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবার ফলে সমুহ প্রয়োজন উত্পাদনমুলক 
প্রকল্পে সরকারী বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব ঘটছে । 

Qv) বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বেকারদের 
কৰ্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের 
উপর আগধিক ও সামাজিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় হাস 
পাচ্ছে। সামাজিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

(v) দেশে পুষ্টিকর খান্যের অভাবের প্রধান কারণ জনসংখ্যার আধিক্য ৷ 
ভারতে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত। 

(vi) ভারতের 63 শতাংশ লোক বর্ণভ্ঞানশূন্য । জনসংখ্যার আধিক্য 
তথা৷ দারিদ্র্য এর বিশেষ কারণ। শিক্ষার অভাব শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধির, 
অন্তরায়। : 


জনসংখ্যা »- 
(vii) জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে enwefes সৌন্দর্য ও পরিবেশ 
বিঘ্নিত হচ্ছে। - 
(viii) গ্রামীণ জনসংখ্যার আধিক্য ও দারিদ্র্য গ্রাম ও শহরের মধ্যে 
ভারসাম্য ব্যাহত করছে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি করে 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্তা জটিল করে তুলছে। 


ভারতে কি যথার্থই জনসংখ্যার আধিক্য ? 


অর্থনীতিবিদ ম্যালথাসের মতে জনাধিক্য সমস্তা তখনই দেখা দেয় যখন 
খাগ্সামগ্রীর তুলনায় জনসংখ্যা অতি দ্ৰুত বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, জনসংখ্যা 
যে হারে বৃদ্ধি পায় খাছ্সামগ্রী সে অনুপাতে বুদ্ধি পায় ন| | ফলে অতিরিক্ত 
জনসংখ্যার উদ্ভব হয়। এ প্রয়োজনাতিরিক্ত জনসংখ্যার হাত থেকে রেহাই 
পাবার পরিচ্ছন্ন পথ প্রতিষেধকমূলক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করা । অন্যথায় 
প্রকৃতি দুভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভারসাম্য ফিরিয়ে 
আনবে । ম্যালথাসের মতবাদ উন্নত বা উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রযোজ্য 
নয় বলে বর্তমানে স্বীকৃত | তবে তার মতবাদের মূল তত্বটুকু অসত্য বলা 
চলে না। অনুন্নত অর্থনীতির বিভিন্ন সমস্তার মূলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার 
প্রভাবের বাস্তবতা কেহই অস্বীকার করেন না ৷ ম্যালথাসকে স্মরণ রেখে 
wen যায় যে, ভারতের প্রায় 50 শতাংশ মানুষ “দারিদ্র রেখা”-র নিয়ে । 
অর্থাৎ, জীবনধারণের নিক্মমানের নিয়ে তারা দৈনন্দিন জীবনযাপন করছে। 
ভোগের দিক থেকে দেখতে গেলেও দেখা যায় ভারতে জনপ্রতি ভোগের মান 
নিম্ন ও স্থিরতাহীন। জনাধিক্যের তা সুনিশ্চিত প্রমাণ ৷ 


স্তরভেদে দারিদ্র্যের পরিচিতি (1971/শতাংশ) 


— H——— — — — ———— — RD. 
অঞ্চল প্রচণ্ড নিঃস্ব ৰ fuu দরিদ্র 
গ্রামীণ 21:8 311 43:2 
শহরাঞ্চল C 22:6 36:3 52:6 
সৰ্বভারত 22:0 32:2 45-0 


দ্রষ্টব্য £ * প্রচণ্ড নিঃস্ব বলতে তাদের বুঝায় যাদের ভোগ্যদ্রব্যের উপয় দৈনিক জনপ্রতি ব্যায় গ্রামীণ 


১0০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 
ক্ষেত্রে 70 পয়লা ও শহরাঞ্চলে 93 পয়সার কম। তেমনি নিঃস্ব ও দরিদ্র বলতে বুঝায় গ্রামীণ 
ক্ষেত্রে ভোগ্যদ্রব্যের উপর দৈনিক জনপ্রতি ব্যয় যথাক্রমে 80 পয়সা ও 93 পয়সার কম আর 
শহরাঞ্চলে যথাক্রমে 1:13 টাকা ও 1:43 টাকার কম। 

সুত্রঃ ন্যাশনাল স্তাম্পেল সার্ভে রিপোর্ট i 


জনপ্রতি ভোগ (শতাংশ) 


বাধিক বৃদ্ধির হার 
1951-52. 56-57 61-62 66-67 69-70 74-75 50:51 
-55-56 -60-61  -65-66 -68-69 -73-74 -78-T9 -78-79 
1:7 1:8 01 2:0 0:4 2:3 171 


সুত্র ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনা । 


আধুনিক মতধাদ অনুসারে কোন দেশের জনসংখ্য। পরিমেয় কিনা তা 
নির্ভর করে সে দেশের জনসংখ্যার কাম্যস্তরে অবস্থানের উপর । কাম্যন্তরে 
অবস্থিত জনসংখ্যা বলতে এমন জনসংখ্যাকে বুঝায় যে জনসংখ্যার দরুন 
নির্দিষ্ট স্থান ও অবস্থাতে জনপ্রতি আয় সর্বোচ্চ হয়। বর্তমান জনসংখ্যা 
যদি সে সংখ্যার কম বা বেশি হয় তাহলে জনপ্রতি আয় হ্রাস পাবে ৷ অৰ্থাৎ, 
জনসংখ্যা কাম্য অপেক্ষা কম বা বেশি হয়েছে বুঝতে হবে। 

এ মতবাদ অনুযায়ী বিচার করতে গেলেও দেখা যায় যে, ভারতে 
অতিরিক্ত জনসংখ্যা রয়েছে। কারণ ভারতে “ছদ্মবেশী” বেকারের প্রাধান্য 
অন্বীকার করা যায় না। বিশেষত কৃবিক্ষেত্রে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়া 
সত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুততার ফলে জনপ্রতি আয় আনুপাতিক রূপে বৃদ্ধি 
পাচ্ছে না। 

দিসি টিন 2117: ৰ 
( বৃদ্ধি গড় বাধিক/শতাংশ ) 


সুলদেশীয় উৎপাদন জনসংখ্যা 


জনপ্রতি আয় 
1960-70 1970-82 1960-70 1970-81 1960-81 
34 3:6 2:3 2:3 1:3 


সুত্রঃ ওয়ান্ড “ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, 1984 | 


fe 


জনসংখ্যা! ১০১ 

এ সমস্ত প্রামাণ্য তথ্য থাকা সত্বেও কারো কারো মতে ভারতে জন- 
সংখ্যার আধিক্য নেই, যা দৃ্য হয় তা আধিক অব্যবস্থা । ভারতের প্রাকৃতিক 
সম্পদ অনেক দেশেরই ঈর্ষার বস্তু । শ্রম সম্পদেও ভারত উন্নত। শিল্পকলা 
ও বিজ্ঞানেও ভারত অনুন্নত নয় । তা সত্বেও ভারত অনুন্নত। জনসংখ্যা 
বুদ্ধি একটি সমস্যা । তার কারণ দুর্বল উৎপাদনশীলতা । স্থ্পরিকল্পন ও 
সুদৃঢ়তার সঙ্গে প্রাকৃতিক ও জনসম্পদের সুব্যবহার ও সুষম বণ্টন দ্বারা- 
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা কোন অসম্ভব কাজ নয়। এ দুষ্টচক্রের বাধনের 
জন্য অতিরিক্ত জনসংখ্যা কারণ নয়, ফল মাত্র। 

যুক্তিটি উপেক্ষণীয় নয় । কিন্তু এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ক্রুটাটিও উপেক্ষণীয় নয়। 
জনসংখ্যার আধিক্য প্রশ্নটির সঙ্গে ‘সময়’-এর প্রভাব যুক্ত। বর্তমানে দেশে 
যে সম্পদ, যে শ্রম ও শিল্প দক্ষতা, প্রযুক্তিবিদ্যা, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
পরিবেশ রয়েছে তা স্বীকার করে নিয়ে চলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, কর্ম- 
প্রার্থীদের একটা বিরাট অংশ কর্মসংস্থানের আশায় বছরের পর বছর 
বেকার হয়ে বসে আছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রকাশ 1980-85 সনে মোট 
বেকারের সংখ্যা দাড়াবে 42:58 মিলিয়ন । অথচ শ্রমশক্তি বৃদ্ধির বিরতি 
নেই। শ্রমশক্তির গড় বাধিক বৃদ্ধির পরিমাণ 1960-70 সনে 1-7 শতাংশ, 
1970-80 সনে 1:9 শতাংশ ও 1980-2000 সনে ধরা হয়েছে 2:2. শতাংশ। 
এ অসহনীয় অবস্থায় সাত্বন| দেবার জন্য কোন কোন রাজ্য ‘ডোল’ প্রথা চালু 
করে প্রকারান্তরে নিজেদের প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার অসমর্থ- 
তার কথাই স্বীকার করে নিয়েছে। দেশের কর্মক্ষম (15-64 বয়স ) সমস্ত 
মানুষেরও যদি কর্মসংস্থান ঘটে তবু 43 শতাংশ মানুষ তাদের জীবিকার জন্য 
বাকী 5? শতাংশ মানুষের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকছে । জীবন 
দীৰ্ঘায়ু ও বিবাহ বিলম্বিত হওয়ার ফলে বসে খাওয়া লোকের সংখ্যা ক্রমাগত 
বৃদ্ধি পাচ্ছে অথচ কম উৎপাদনশীলতার মধ্য দিয়ে যে উৎপাদনটুকু হচ্ছে 
তার ও সমগ্র ভিত-কাঠামোর উপর “কর্মহীন” শ্রেণীর দাবি রয়েছে। তার 
ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে। উৎপাদনশীলতার দুর্বলতা এ ছুষ্ট- 
চক্রের আবর্তের প্রতিফলন মীত্র। এ অবস্থায় অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রশ্নটি 
এসে যায় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এককে আবদ্ধ করার আগ্রহ জন্মে। জন- 
সংখ্যার আধিক্য তাই বর্তমান সমস্তা ৷ 

ভবিষ্যতে দুষ্টচক্রের বাধন ভেঙে গেলে জনসংখ্যা সমস্তাটির কাঠামোও 


১০২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 
ভেঙে পড়বে হয়ত ৷ উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত যে সমস্যা জড়িত 
তা জন্মনিয়ন্ত্রণের আধিক্য, জনসংখ্যার আধিক্য নয় । যার ফলে সে সমস্ত 
দেশে যে সমস্থ! প্রকাশ পায় তা জনসংখ্যার অভাবজনিত সমস্তা ৷ যে সমস্যার 
সম্মুখীন হয়ে ফ্রান্সের সরকার সম্প্ৰতি তৃতীয় সন্তানের জন্ম দেয়ার কৃতিত্বের 
মূল্যস্বরূপ দম্পতিকে নগদ পুরস্কার সহ অন্যান্য "Í4«l দেয়ার কথা৷ ঘোষণা 
করেছে । পশ্চিম জার্মানীতে জনসংখ্যা গড় বাধিক বুদ্ধির হার 1970-80 সনে 
“শুন্য”, যুক্তরাজ্যে 0-1, যুক্তরাষ্ট্রে 101 অপর দেশ থেকে শ্রমশক্তি আমদানি 
করাতে তাই তাদের অনিচ্ছা প্রকাশ পায় না। 


জনসংখ্য। সমস্যা সমাধানের পথ 

জনসংখ্যা সমস্তা সমাধানের দুটো দিক। একটি, জন্মহার ও মৃত্যুহার 
হাস করে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হ্রাস কর| ৷ অপরটি, পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে 
প্রাকৃতিক ও জনসম্পদের সমাজকল্যাণমুখী ব্যবহার | বলিষ্ঠ ও কার্যকর কাম্য 
জনসংখ্যা, প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে বিনা অপচনে প্রয়োজনীয় উপকরণ আহরণ 
ও সব স্তরের মানুষের কল্যাণে তা উৎপাদন কাজে প্রয়োগ, সর্বোপরি উৎপন্ন 
দ্রব্যের সঙ্গত স্থিতিমূলক বণ্টন সুস্থ, সবল উন্নত অর্থনীতি ও সামাজিক 
পরিবেশের পরিচয় 1 

জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ দ্রুত কার্যকর করার একমাত্র পথ কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণ 
পশ্থার আশ্রয় গ্রহণ কর! । দারিদ্র্য, সামাজিক প্রথা ও শিশু-মৃত্যু জন্মহার 
নিয়ন্ত্রণ করে বটে, কিন্তু তা দুর্বল অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর প্রতি- 
ফলন মাত্ৰ অল্প বয়সে বিবাহ করার প্রতি যে অনিচ্ছা দেখা যায় তা শুভ 
লক্ষণ সন্দেহ নেই। দূর্বল শ্রেণীদের মধ্যেও এ অনিচ্ছার চেতনা আনা 
দরকার। কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিরোধ যে অসামাজিক বা ধর্মবিরোধী নয় তা 
প্রচারের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও স্থযোগের ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন ররেছে। 
স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য নিবিশেষে বিবাহ করার যে সামাজিক ছাড়পত্র রয়েছে তা 
রোধ করা দরকার। যারা আধিক, নৈতিক ও দৈহিক দিক থেকে পরিবার 
প্রতিপাঁলনে সম্পূর্ণ সক্ষম একমাত্র তারাই বিবাহ করার যোগ্য বলে বিবেচিত 
হওয়া উচিত। এভাবেই শুধু সুস্থ, সবল নাগরিক স্থঞ্টি করা সম্ভব | অন্যদিকে 
মৃত্যুহাত্ম যাতে হ্রাস পায় তার প্রতিও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ৷ 


অত্যধিক মৃত্যু- 
হার যেমনি দারিদ্র্যের লক্ষণ তেমনি দারিজ্র্যই অত্যধিক 


মৃত্যুহারের কারণ। 


জনসংখ্যা _ ১০৩০ 


মৃত্যুহার হ্রাস করতে হলে দারিদ্র্য দূর করতে হবে ও জনসাধারণের স্বাস্থ্য" 
রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ 

কাম্য জনসংখ্যা অতিরিক্ত জনসংখ্যা সমস্তার পূর্ণ সমাধানের পথ নয়। 
এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আয় ও সম্পদের বণ্টন সমস্তা ৷ সুষ্টিমেয়র জন্য উৎপন্ন 
খনসম্পদ মুষ্টিমেয়র কাছে যতই যুক্তিযুক্ত হউক ন! কেন জাতির অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক ক্ষেত্রে তা এক প্রচণ্ড সমস্তা রূপেই থেকে যাবে। জনসংখ্যা 
সমস্তার প্রকারভেদ হবে না ৷ অন্য কথায়, জনসংখ্যা সমস্তার সমাধান শুধু 
জনসংখ্যার কাম্যস্তরের উপরই নির্ভর করে না, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও 
উৎপাদনের সুষম বণ্টন প্রশ্নটিও এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। 


জনসংখ্যা নীতি 

জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে জি. মিরডাল বলেন; জন-. 
সংখ্য নীতি সামাজিক নীতির অল্রন্বরপ । সামাজিক নীতির পরিবর্তন 
সাধনই এর উদ্দেশ্য । 

বি. বারেলসন মনে করেন, জনসংখ্যা নীতির মাধ্যমে সরকার জনসংখ্যা 
সম্পঞ্কিত ঘটনার পরিবর্তন সাধন বা পরিবর্তন ঘটাবার মত অবস্থা স্থষ্টি করার 
চেষ্টা করে ইউনেসকোর পোপুলেশন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কনসালটেটিভ 
গ্রুপ অব এক্সপারটস পূর্বোক্ত মতই পোষণ করেন। এদের মতে জনসংখ্যা 
নীতি জনসংখ্যা সম্পঞ্ধিত পন্থা ও কর্মন্থচীর ভিত্তিতে রচিত হবে ৷ উদ্দেশ্য C 
হবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং জনসংখ্যা ও অন্যান্য বিষয় = 
সম্পর্কিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া । 

জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য পরোক্ষে জনপ্রতি আর, বাসগৃহ ও খাদ্য 
উৎপাদন বুদ্ধি, কর্মসংস্থানের প্রসার সাধন, জনগণের পুষ্টি বৃদ্ধি এবং শিক্ষা, 
জাতীয় উৎপাদন ও উৎপাদন ক্ষমতার উন্নতিসাধন। এ সমস্ত উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশটিকে প্রজনন সীমা নির্ধারণ, মৃত্যুর হার হ্রাস, 
দেশান্তরে গমন নীতি রচনা ও জনসংখ্যার সুষম ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক 
বন্টন প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমগ্র বিষয়টির কার্যকারিতা নির্ভর 
করে স্বল্প সময়ে রূপায়ণ সম্ভব এমন সুপরিকল্পন ও তা কার্যকর করার উপর । 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনসংখ্যা নীতির উদেশ্য ন্যায়, স্বাধীনতা, শান্তি ও 
সর্বস্তরে ক্ষমতার সুষম বন্টন সুনিশ্চিত করা । সেজন্য প্রয়োজন. গণতান্ত্ৰিক, 


৯০৪, ভারতের অর্থনৈতিক syl. 


সরকার, শিক্ষিত জনসমাজ, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং জনসংখ্যার যথাযথ 
আঞ্চলিক বন্টন I 

জনসংখ্যা নীতির অপর একটি উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সমতা 
রেখে জনবসতির উন্নতিসাধন। ঘনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ 
হ্রাস করতে পারলে নানাপ্রকার দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি হ্রাস পাবে | 
প্রাকৃতিক পরিবেশ cra না করে জনবসতি বন্টন করা হলে স্বাভাবিক 
প্রাকৃতিক পরিবেশের আনন্দ থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে না। বৃষ্টিপাত ব্যাহত 
হবে না। পশুপাখখীর জীবনযাপন নিরাপদ ও সমগ্র পরিবেশ গুঞ্জরণ মুখর 
হয়ে উঠবে। 

বলিষ্ঠ জনসংখ্যা নীতি এবং তার সুষ্ঠ রূপায়ণ সামাজিক ক্ষেত্রে শিক্ষা, 
সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যবোধের মান বৃদ্ধি করে দেশবাসীদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী 
করে তুলবে I 

জনসংখ্যা নীতি কার্যকর করার উপায় 

(1) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা ও সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা 
বিষয়ক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার | 

(2) জনগণ যাতে স্বেচ্ছায় জন্মনিয়ন্ত্ৰথে উৎসাহী হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা নেয়া। যথা, পরিবার পরিকল্পনার কৰ্মস্থচী সম্পর্কে আইন প্রণয়নের 
আশ্রয় নেয়। ও রাজ্যস্তরে স্বাস্থ্য সম্পর্কে কৰ্মস্থচী গ্রহণ | 

(3) স্ত্রীলোকদের শিক্ষা ও যথাযথ সামাজিক মর্যাদা দেয়া। তাদের জন্ম- 
নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করা। 

(4) জন্সনিয়ন্ত্রণে উৎসাহ দেয়ার জন্য পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা । 
যেমন, আধিক পুরস্কার, পারিবারিক ভাতা, চাকরির ক্ষেত্রে পদয়োতি 
ব্যাপারে অগ্রাধিকার, বেতন বৃদ্ধি, চাকরিতে পদ সংরক্ষণ, একটি বা দুটি 
সন্তানের অধিকারী স্বামী-স্ত্রীর শিশু সন্তানদের শিক্ষার বিশেষ সুযোগ দেয়া 
প্রভৃতি। 


ব্যাধিগ্রস্ত ও অসমর্থ ব্যক্তিদের আইনের সাহায্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা । : 


প্রয়োজন হলে জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার জন্য আইনের সাহায্য নেয়া । 
বিবাহের ন্যুনতম বয়স নির্ধারণ, গৰ্ভপাত বাধ্যতামূলক ও সন্তানের সংখ্যা 
নির্দিষ্ট করে দেয়া । 


& 


Xl 


জনসংখ্যা ১০৫ 
ভারতের জনসংখ্যা নীতি 

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে জনসংখ্যা সম্পর্কে কোন স্থুনির্দিষ্ট নীতি ছিল 
না। সে সময় জনসংখ্যা সমস্যা তেমন বিরাট ও জটিল আকারও ধারণ 
করেনি । তাছাড়া তখন ভারতীয়দের ধর্ম, আচার ও অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করে 
বৈরী প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়ার ইচ্ছাও ব্রিটিশ শাসকদের ছিল না। 1935 
সনে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল প্যানিং কমিশন 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল সম্পর্কে জগতকে সচেতন করে দেয়। কমিশনের 
মতে সামাজিক, পারিবারিক ও জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে পরিবার পরিকল্পনা 
ও সন্তানের সংখ্যা সীমিত করা অপরিহার্য । এ প্রসন্গে সুষ্ঠ জনসংখ্যা নীতি 
রচনার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে উদ্যোগী হতে বলা হয়। 


পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জনসংখ্য। নীতি ঃ পরিবার পরিকল্পনা 


প্রথম পরিকল্পনা (1951-56) 

প্রথম পরিকল্পনায় জনসংখ্যা সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে 
দেয়া হয়। এ সময় যে জনসংখ্যা নীতি রচনা করা হয়েছিল তার fefe 
ছিল পরিবারের আয়তন অপেক্ষা পরিবারের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দের প্রতি 
জনগণের অধিকতর স্বেচ্ছামূলক আগ্রহ সৃষ্টি করা। তাছাড়া দ্রুত হারে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নির্ণয়, প্রজনন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, প্রজনন 
নিয়ন্ত্রণ, গণশিক্ষা বিস্তারের উপায় নির্ধারণ ও হাসপাতালগুলিতে পরিবার 
পরিকল্পনার উপদেষ্টা কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেয়া EN d 


দ্বিতীয় পরিকল্পনা (1956-61) 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জনসংখ্যা সমস্যাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়। 
প্রধানত নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। 

(1) পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক পরামর্শ ও উপদেষ্টাদের সাহায্য যাতে 
সহজে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা । 

(i) পরিবার পরিকল্পনার কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা । 

(Hi) প্রজনন শিক্ষা, জনসংখ্যা সম্পর্কিত শিক্ষা, বিবাহ ও সন্তানধারণ: 
ও পালন সম্পর্কে শিক্ষার বিস্তার । 


১০৬ ভারতের অর্থনৈতিক syl 


(v) জনসংখ্যা ও প্রজনন সম্পকিত সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির 
কাজকর্মের মূল্যায়ন ও সমীক্ষণ | 
তৃতীয় পরিকল্পন। (1961-66) 
তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রধান লক্ষ্য ছিল £ 
1. পরিবার পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ 
গড়ে তোলা ও সেজন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রসার সাধন 1 
2. জনস্বাস্থ্যের সাধারণ সেবামূলক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা 
কৰ্মস্থচীর সমন্বয় সাধন । 
3. চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যমূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে fad isl দূরীকরণ 
ও জন্মনিরোধের উপকরণ বণ্টনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ৷ 
4. ডাক্তারী ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যস্থ্চীতে পরিবার 
পরিকল্পনা যুক্ত করা । 
5. পরিবার পরিকল্পনা রূপায়ণের [জন্য স্বেচ্ছামূলক সংস্থাগুলির ও 
স্থানীয় জননেতাদের সহযোগিতা নেয়া। 
বার্ষিক পরিকল্পন! (1966-69) 
তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন পরিবার পরিকল্পনা জনগণের মধ্যে জনসংখ্যা 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে চেতনা স্থষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল । পরবর্তী তিনটি বাৰ্ষিক 


পরিকল্পনায় এ চেতনা অধিকতর কার্যকর হয়। এ সময়কালীন পরিবার 
পরিকল্পনা খাতে 82 কোটি 93 লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হয়। এর মধ্যে 70 


কোটি 46 লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। 74 লক্ষ লোককে নিবা্ধ করা হয় এবং প্রায় 
2'1 লক্ষ ব্যক্তি লুপের সাহায্য নেয়। 1956-66 সনে, অর্থাৎ, দশবছর 
পূৰ্বে এদের সংখ্য! ছিল যথাক্রমে 18 লক্ষ ও 9 লক্ষ । 
চতুর্থ পরিকল্পন। (1969-74) 

চতুৰ্থ পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার সমর্থনে বলা হয়, জাতীর স্বার্থে 
প্রয়োজন একদিকে বর্জিত হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপরদিকে জনসংখ 
বৃদ্ধির হার হ্রাস ৷ এ উদ্দেশ্যে প্রজনন ক্ষমতা 1969 জনে প্রতি হাজারে 39 
থেকে কমিয়ে 1978 সনে প্রতি হাজারে 32 ও 1979 সনে 25 করার লক্ষ্য- 
মাত্রা স্থির করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বরাদ্দ 330 কোটি 
টাকা ধরা হয়। এর মধ্যে 284 কোটি 43 লক্ষ টাকা বিনামূল্যে জন্ম- 
নিয়ন্ত্রণের উপকরণ সরবরাহ ও জন্মনিরোধে উৎসাহিত করার জন্য ব্যয় করার 


& 


জনসংখ্যা ১০৭ 
প্রস্তাব করা হয় । বাকী 46 কোটি টাকা গবেষণা, প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন প্রভৃতি 
কাজের জন্য বরাদ্দ হয়। 


পঞ্চম পরিকল্পনা (1974-79) 

পঞ্চম পরিকল্পনার পরিবার পরিকল্পনার উপর আরো গুরুত্ব দেয়া হয়। 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত পন্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয় তার মধ্যে 
রয়েছে বিবাহের ন্যুনতম বয়স বৃদ্ধি, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, প্রজনন সম্পর্কে 
গবেষণা ও নিবীর্ধকরণ বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রণরন। তাছাড়া 
জন্মহার প্রতি হাজারে 25 ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পরিকল্পনার শেষাশেষি 
1.4 শতাংশে নিয়ে আসা। পঞ্চম পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা খাতে 
497 কোটি 36 লক্ষ টাকা বরাদ্দ EX | এর মধ্যে 237 কোটি 65 লক্ষ টাকা 
ব্যয় হয়। 
যষ্ঠ পরিকল্পনা (1980-85) 

ub পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নীতির প্রধান উদ্দেশ্য 1995 সনের মধ্যে নীট 
পুনঃগ্রজননের হার জাতীয় স্তরে বর্তমান 167 শতাংশ থেকে এককে নাবিয়ে 
আনা ৷ 2001 সনের মধ্যে সমস্ত রাজ্যেও পুনঃপ্রজননের হার এককে নাবিয়ে 
আনার প্রস্তাব রাখা হয়। এ প্রস্তাব কার্যকর করতে হলে জন্মহার প্রতি 
হাজারে 21 ও মৃত্যুহার 9 এবং পরিবার পরিকল্পনাতুক্ত দম্পতির সংখ্যা 60 
শতাংশ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ৷ 

সন্তান ধারণে সমর্থ স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষণীয় ৷ 


সন্তান ধারণে সমৰ্থ স্ত্রীলোক ( বয়স 15-44) 


বছর মোট স্ত্রীলোকের সংখ্যার শতাংশ 
1980 4474 

1985 46-44 

1990 47:96. 

1996 49:19 
IW Coon নাহি 


বর্তমানে প্রায় 46 শতাংশ স্ত্রীলোক সন্তান ধারণের উপযোগী । 1996 
সনে প্রায় 50 শতাংশ স্ত্রীলোক মাতৃত্বের র জন্য প্রস্তুত হবে | এ অবস্থায় সন্তান 


১.৮৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত৷ 


ধারণ করার প্রতি অনাগ্রহ cR করার মত পরিবেশ গড়ে তোলা ছাড়া 
উপাত্বান্তর নেই । অর্থাৎ, শিক্ষা বিস্তার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্ত্রীলোকদের 
অধিকতর সামাজিক মর্যাদা ও চাকরির সুযোগ দেয়! প্রভৃতি পস্থার শরণাপন্ন 
হতে হবে ৷ পরিবার পরিকল্পনার কৰ্মস্থচীও এ দৃষ্টিভঙ্দীতে ঢেলে সাজাতে 
হবে | জন্মনিয়ন্ত্রণ যে জুলুম নয়, এক মহান পারিবারিক ও সামাজিক দ্বায়িত্ব 
ও কর্তব্য এ শিক্ষায় জনগণকে উদ্ধদ্ধ করে তুলতে হবে ৷ 
sig 

নীট পুনঃপ্রজননের হার 1995 সনের মধ্যে এককে নাবিয়ে আনার জন্য 
ষষ্ঠ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কৰ্মস্থচী বূপায়ণের কথা৷ বলা হয়েছে ঃ 

(1) পরিবারের আয়তন 4:2 সন্তানবিশিষ্ট থেকে হ্রাস করে 2:3 সন্তান- 
বিশিষ্ট করা । 

(2) জন্মহার প্রতি হাজারে (1978 সনে) 33 থেকে হাস করে 21 
করা ৷ 

(3) মৃত্যুহার* প্রতি হাজারে (1978 সনে) 14 থেকে হাস করে 
9341 

(4) জন্মকালীন গড় আরুফাল 1976-81 সনে পুরুষ ও স্ৰীলোকের 
ক্ষেত্রে যথাক্রমে 5216 ও 5161 1991-96 সনে ত বৃদ্ধি করে যথাক্রমে 
60-1 ও 59:8 কর|। 

(5) বর্তমানে সন্তান ধারণে সমর্থ 22 শতাংশ দম্পতি পরিবার পরি- 
কল্পনা দ্বার| সংরক্ষিত । এদের সংখ্যা 60 শতাংশে নিয়ে আসা ৷ 

বিংশ শতাব্দীর শেষাশেবি ভারতের জনসংখ্যা প্রায় 99 কোটি ও 2100 
সনে তা 163 কোটি হবে ৷ 2010 সনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্থিতিশীল হবে বলে 
ধর! হয়েছে। 
কতিপয় বিষয়ের উপর গুরুত্ব স্থাপন 

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা রূপায়ণে নিগ্নলিখিত বিষয়ের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। 

1. পরিবার পরিকল্পনায় সমস্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে যুক্ত করতে হবে | 

2. জনস্বাস্থ্য সমস্তার মোকাবিলা করার জন্য 'ইনটিগ্রেটেড এপ্রোচ’ 
গ্রহণ করতে হবে ৷ পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিভাগের 

* মৃত সন্তানের জন্ম ধর! হয়নি। 


EU 
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‘জনসংখ্যা ১০৯ 
মধ্যে--যষেমন, প্রস্থতি ও শিশুদের প্রতি যতুবিধান--যথোপযুক্ত সমন্বয় 
সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে ৷ 

3. শিক্ষার, বিশেষত স্ত্ৰীশিক্ষা, প্রসার সাধন করতে হবে। উচ্চ- 
শিক্ষার পাঠ্যস্থচীতে স্বাস্থ্য ও প্রজনন বিষয়টি যুক্ত করতে হবে। 

4. পরিবার পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে যুব সংস্থা, 
মহিলামণ্ডল, ব্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, পঞ্চায়েত রাজ সংস্থা ও অন্তান্ত স্থানীয় 
সংস্থা এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুক্ত করতে হবে। এর ফলে জনসাধারণ 

“পরিবার পরিকল্পনার কার্যকারিতা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করতে 
পারবে। তাছাড়া, রেডিও, টি-ভি, সিনেমা ও সংবাদপত্রের সহযোগিতার 
সুযোগও নিতে হবে ৷ 

5. যারা নিবীর্ধকরণে মত দেবেন তাদের মজুরীর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা 
করতে হবে । 

6. শিশু বা প্রস্থতির মৃত্যু বা মৃত্যু আশঙ্কা অধিক সংখ্যক সন্তান 
কামনার অন্যতম কারণ | তাই স্বাস্থ্য, পুষ্টিকর খাছ ও জনস্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা 
করতে হবে। 

7. বিভিন্ন প্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উদ্ভাবন ও স্বল্প মূল্যে ও সহজে 
তা যাতে স্বামী-স্ত্ৰীরা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে । কৃত্রিম উপায়ে 
জন্মনিয়ন্ত্রণ যে শারীরিক বা মানসিক ক্ষতিকর নয় তা তথ্যযুক্ত প্রচারের 
মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যারা কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন 
করেছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে | এর ফলে একদিকে 
জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করার যেমন সুযোগ 
ঘটবে অন্যদিকে সরকারের বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার কারণে পরিবার পরি- 
কল্পনা কৰ্মস্থচী আরো! জনপ্রিয় হয়ে উঠবে । 

8. জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক গবেষণা চালাতে হবে। এ 
সম্পর্কিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক গবেষণা! কাজেও উদ্যোগী হতে হবে ৷ 

9. পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা যে এক মহান ও বিশেষ 
সামাজিক ও জাতীয় অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত এ মনোভাব তাদের 
মধ্যে জাগ্রত করতে হবে । তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ও চাকরির ক্ষেত্রে 

ওন্নতির ব্যৱস্থা করতে হবে। 

10. স্বাস্থ্যের কারণে মেডিক্যাল টামিনেসন্‌ অব প্রেগন্ানসি এযাক্টের 


৯১০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় কৃত্রিম পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতার ফলস্বরূপ 
অস্তঃসত্বা ক্ষেত্রেও এ আইনের সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে I 

11. বিবাহ করার ন্যুনতম বয়স বৃদ্ধি করে জনসংখ্যা হ্রাস কর! একটি 
সহজ গন্থা। অল্প বয়সে বিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে | 

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার জন্য ব্যয় বাবদ মোট 1010 কোটি 
টাকা ধরা হযেছে । এর মধ্যে সেবা ও সরবরাহ খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে 
687 কোটি টাকা ৷ 1974-75 অন থেকে 1978-79 সন পর্যন্ত পরিবার পরি- 
কল্পনা খাতে মোট ব্যয় হয়েছে 51653 কোটি টাকা। 

ষষ্ঠ পরিকল্পনার রুরাল ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেন্টারগুলির অসমাপ্ত গৃহনিৰ্মাণ 
কার্য সমাপ্ত করা হবে । 1100 নতুন গৃহও নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া 51 
রুরাল ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেন্টার, 44000 নতুন সাব-সেপ্টার ও শহরাঞ্চলে 
800 ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেপ্টার স্থাপন করা হবে । যে সমস্ত অঞ্চল পরিবার 
পরিকল্পনার অনগ্রসর সে সমস্ত অঞ্চলে অঞ্চল প্রকল্পগুলির কতৃত্বে বিশেষ 
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্চিত উদ্যোগ নেয়ার উল্লেখ রয়েছে। 12 
রাজ্য 46 জেলা এর ফলে উপরুত হবে | 


জরুরী অবস্থাকালীন (জুন 25, 1975-_ মার্চ 1977) 

1976 সনের 16 এপ্রিল জাতীয় জনসংখ্যা নীতি বোবিত হয়। এ নীতি 
আইনের সাহায্যে বাধ্যতামূলকভাবে বূপায়ণের চেষ্টা করা হয়। এ নীতিতে 
যে সমস্ত পন্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্য £ _ 

(1) রাজ্য সরকারগুলির তাদের বাধিক পরিকল্পনা রূপায়ণে কেন্দ্রীয় 
অর্থনাহায্যের 8 শতাংশ পরিবার পরিকল্পনা কৰ্মস্থচীতে ব্যয় করার ভন্য 
নির্দিষ্ট রাথা। 

(2) আইনের সাহায্যে স্বীলোকদের বিবাহের ন্যুনতম বয়স 14 থেকে 
বৃদ্ধি করে 18 ও পুরুষদের ক্ষেত্রে 18 থেকে 21 কর| 

(3) রাজ্যগুলিকে নিজ নিজ রাজ্যে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের 
বর্ণ ও সম্প্রদায় নিবিশেষে বাধ্যতামূলকভাবে নিবার্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় 
আইন করার অধিকার দেয়া। যাঁরা তিন বা ততোধিক সন্তানের জননী 
কেবল তাদের ক্ষেত্রেই এ আইন প্রণয়নের কথা বলা হয় । 

(4) পরিবার পরিকল্পনায় জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য রাজ্য সরকার- 


De 


জনসংখ্যা ১১১ 


গুলিকে গৃহবণ্টন, এ পরিকল্পনায় উত্পাহীদের 
অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণের স্বাধীনতা দেয়া । 

(5) পরিবার পরিকল্পনা জনপ্রিয় করার জন্য নানাপ্রকার আধিক 
প্রেরণা ও চাকরিতে সুযোগসুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করা। এমনকি যার! 
পরিবার পরিকল্পনার জন্য অর্থদান করবে তাদের আয়করের সুবিধা দেয়ার 
ব্যবস্থা করা । 

(6) পরিবার পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের 
সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন । 

(7) দীর্থকালীন নীতি রূপে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে জনসংখ্যা সম্পর্কিত 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া প্রজনন ও কৃত্রিম পদ্ধতিতে জনসংখ্যা 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কাজে রাজ্য সরকারগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য কেন্দ্রীয় 
সমৰ্থন জ্ঞাপন করা | 
ফলাফল 1 : 

জরুরী অবস্থাকালীন পরিবার পরিকল্পনা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। 
কংগ্রেসের যুবসম্প্রদায়, সরকারী প্রশাসন ও জনগণের সমর্থন এ সাফল্যের 
মুলে | রাজ্য সরকারগুলির সমর্থন এবং উদ্যোগও উল্লেখযোগ্য । কোন 
কোন রাজ্যে এর বাড়াবাড়ি দেখা যায়। যেমন, সরকারী নির্দেশ সত্বেও 
যারা নিবীর্বকরণে অসম্মত ছিল বা পরিবার পরিকল্পনার কৰ্মস্থচী বূপায়ণে 
সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় ইচ্ছুক ছিল না তাদের সরকারী ব্যয়ে 
চিকিৎসার স্মুবিধা, ভ্রমণ বা স্থানান্তর ভাতা ও খণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা 
হয়। বাসস্থান পাওয়া ব্যাপারেও তাদের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। 
দুরের অধিক জননীদের সন্তান ধারণকালীন ছুটি থেকে বঞ্চিত কর! হয়। 
ফলে অনেকেই অনিচ্ছা সত্বেও পরিবার পরিকল্পনায় সাড়া দিয়েছিল। 
অনেকের মতে প্রধানত এ কারণেই 1977 সনের লোকসভার সাধারণ 
নির্বাচনে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটে। জনতা দল ক্ষমতায় আসে ৷ 
জরুরী অবস্থার অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার অগ্রগতিও 
স্তিমিত হয়ে আসে | 1976-77 ( এপ্রিল-ছুলাই ) থেকে 1977-78 ( এপ্ৰিল- 
জুলাই ) পর্যন্ত নিবা্যকরণ 802 শতাংশ হ্রাস পায়। আই-ইউ-ডি ও 
প্রচলতি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির হ্রাসের পরিমাণ যথাক্রমে 5800 ও 14:6. 
শতাংশ। 


১১২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


জনতা! সরকার ও পরিবার পরিকল্পন। 

1977 সনের মার্চে জরুরী অবস্থার অবসান ঘটে । সঙ্গে সঙ্বে পরিবার 
পরিকল্পনা সম্পর্কে সে সমস্ত জবরদশ্তিমূলক বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছিল 
তারও অবসান ঘটে । জনতা সরকার ক্ষমতায় এসে “পরিবার পরিকল্পনা”-র 
পরিবর্তে “পরিবার কল্যাণ” চালু করে। জরুরী অবস্থাকালীন একশ্রেণীর 
লোক অর্থোপার্জনের জন্য জোর করে দুৰ্বল শ্রেণীদের নিবীর্ধকরণের কাজে 
লিপ্ত ছিল। জনতা সরকার নিবীর্যকরণ স্বেচ্ছামৃনলক ঘোষণা করে তা qq 
করে। ব্ৰহ্মচৰ্য পালন ও ইন্দ্রিয় জয় করার জন্য জনগণের কাছে আবেদন রাখা 
হয়। জনগণের কল্যাণসাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে__যেমন, পানীয় জলের 
ব্যবস্থা, গ্রামাঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দূর করা, স্বল্প মূল্যের ওরুধপত্র তৈরি, 
‘রোগ প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রভৃতি--পরিবার পরিকল্পনা রচনা ও 
রূপায়ণের দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। তাছাড়া পরিবার কল্যাণের কর্মস্থচীর 
সঙ্গে অন্ন-বস্তু, বাসস্থান, শিক্ষা, চাকরি ও নারীকর্ল্যাণ প্রভৃতি কল্যাণমূলক 
কর্মস্কচী ঘুক্তকরণের প্রস্তাব রাখা হয়। নতুন স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে 
প্রাথমিক চিকিৎসার স্থযোগ দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় থেকে ait নিয়োগ 
করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হর I 

যাদের RE করা হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ বাবদ 70 টাকা করে দেয়! 
হয়। যদি কোন ব্যক্তি নিবীর্বকরণের 10 দিনের মধ্যে যে কোন কারণেই 
হোক না কেন মারা যায় তবে তার স্্র/ন্বামীকে 5000 টাকা ক্ষতিপূরণ 
দেয়ার কথাও ঘোষণা করা হয় ।* 


* এ প্রসঙ্গে পৃথিবীর বৃহত্তম জনবহুল দেশ চীনের জনসংখ্য] সমস্তার কথ! উল্লেখ অপ্রাদ 
হবে না। জনসংখ্যার বৃদ্ধি হ্রাস করা সে দেশের একটি বিশেষ সমস্তা। 
সন থেকে যে সন পন্থা গ্রহণ করেছে ত 


fs 
এজন্য চীনসরকার 1971 


র মধ্যে রয়েছে একটি মাত্র সন্তান বিশিষ্ট পরিবারকে বার্টিক 
40 ডলার বোনান দেয়ার ব্যবস্থা। বোনাস প্রাপ্ত পরিবারের শিশুটিকে কিণ্ড| 


চাচি প্রদান। বিজিং ও সাংহাইয়ের ap CHEN see যেখানে দক্ষিণা 
দিযে বানান সংগ্রহ করতে হয় সেখানে বনধাম করার জন্য তাদের হাউজিং কননেসন দেয়৷। 
RE ৰা ততোধিক SI জননীদের উপর শততযুলক বযস়্গে তাদের বেতনের 10 শতাংশ কর 
Pu PS এ TUUS অর্থ দিয়ে সরকার তাদের সন্তানদের লালনপাল'নর বায়ভাঁর 
= কাৰি বাব! করবে। পরিবার পরিকল্পনা সমিতি 
অস্ত্রোপচারের এ স্বামী- 
din উৎসাহিত টী সাহায্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ 


1980 সনে চীনের উপ-্প্রধানমন্ত্রী থে 


রগাটে নে ভতি হওয়ার 


WI করেন যে শহরের 95 শতাংশ ও গ্রামাঞ্চলের 90 


d. 


জনসংখ্যা ১১৩ 


লক্ষণীয় যে 1971-72 সনে র্বাপেক্ষা বৈশি লোককে নিৰ্কাৰ্ব করা হয় । 
1974-75 সনে তা হাস পায় । 


বিভিন্ন প্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দ্বার! সুরক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা 


বছর শতাংশ 
1966-67 4:5 
1974-75 13:4 
1975-76 16:4 
1976-77 16:3 


পরিবার পরিকল্পনায় সর্বাধিক সাড়া দিয়েছে হিন্দু সম্প্রদীয়। অবশ্য এ 
কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা হাসের হার অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের 
তুলনায় বেশি। এর ফলে ভবিষ্যতে ধর্ম সম্পর্কিত সামাজিক ভারসাম্য 
বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা অমুলক নয় a 


জন্প্রদরায়ভেদে পরিবার পরিকল্পন1 ( শতাংশ ) 


সম্প্রদায় - নিবীর্ঘকরণ আই-ইউ-ডি 
হিন্দু 88:5 51 
মুসলমান 6:0 6:9 
খ্ৰীষ্টান 22 2:2 
শিখ 27] 5:5 
জ্যা 0*6 0:3 


যত লোক প্রজনন ক্ষমতা হারিয়েছে তার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা 88:5 
শতাংশ I 

পরিবার পরিকল্পনায় গ্রামের লোকেরা সাড়া দিয়েছে: বেশি | তাদের 
সন্তান-সম্ততির আধিক্য, অশিক্ষা ও দারিজ্র্য-এর কারণ ৷ 


ARE ed ie 

শতাংশ স্বামী-স্ত্রীর একটি মাত্র সন্তানের বেশি সন্তানের অধিকারী হওয়া চলবে না। 1982 সনের 

মধ্যে অধিকাংশ প্রদেশ ও পৌর সংস্থা এ উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্থা বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। 
qa: ente ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ওয়ার্ড ব্যাক 19841 


ভাঅস৮ 


7 রুষি 


গুরুত্ব 

ভারত ক্ষবিপ্রধান দেশ। ভারতের প্রায় 80 শতাংশ লোক গ্রামে বাস 
করে। 1960 সনে কর্মরত ব্যক্তিদের 74 শতাংশ কি থেকে জীবিকা অর্জন 
করত। 1979 সনে তা হ্রাস পেয়ে 71 শতাংশ হয়। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে 
যথাক্রমে 3 শতাংশ ও 5 শতাংশ কর্মরত ব্যক্তি জীবিকার জন্য কুষির সঙ্গে 
জড়িত। ভারতে জাতীয় আরেও কৃষির প্ৰাধান্য লক্ষ্য করা যায় । 1960 
সনে স্থুল দেশীয় উৎপাদনে কৃষির অংশ ছিল 50 শতাংশ । 1979 সনে তা 
হাস পেয়ে 38 শতাংশ হয়। এ শিল্পোন্নয়নের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত হলেও কৃষির 
প্রাধান্য যে অক্ষুণ্ন রয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে । 


অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে কৃষি জাতির অমূল্য সম্পদ | কৃষি মাতৃসম| | 
কষিকাৰ্যের ফলে খাগ্শস্ত ও বহুবিধ কীচামাল পাওয়া যায়। পর্যাপ্ত পরিমাণ 
পুষ্টিকর খাছ্যশস্ত, শ্রমিকদের সুস্থ ও কর্মরত এবং দেশকে দারিদ্র্য ও দুভিক্ষ 
থেকে মুক্ত রাখতে পারে। উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, ভারতের প্রায় 50 
শতাংশ লোক দরিদ্র । কৃষিপ্রধান ভারতের গ্রামীণ বেকারত্ব ও দারিদ্র্য 
দূরীকরণের একমাত্র পথ কৃষিক্ষেত্রের আমূল পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন । 
রুষিকার্য থেকে প্রাপ্ত কাচামালের যোগায় শিল্পোন্নয়নের প্রথম শর্ত। অবশ্য 
শিল্পের উন্নতির সঙ্গে কৃষির উন্নতিও জড়িত৷ কৃষি যন্ত্রপাতি, নদী উপত্যকা 
প্রকল্প, রাসায়নিক সার, কৃষি ভিত-কাঠামো প্রভৃতি শিল্পের অবদান ৷ 
কষকদের গৃহ, বস্তু, আসবাবপত্র প্রভৃতিও শিল্প ক্ষেত্র থেকেই আসে উভয়ের 
সম্পর্ক অচ্ছেন্য। খাচ্চশস্ত ও কীচামালের অভাবের দরুনই প্রধানত জিনিস- 
পত্রের দাম বৃদ্ধি পায়; শ্রমিক বিক্ষোভ ও সামাজিক অশান্তির wi হয়। 
প্রসঙ্গক্রমে, ভোগ্য ভ্রব্যাদির উপর মোট জাতীয় ব্যয়ের 80 শতাংশ ব্যয়িত 
হয় রুষিত্রব্যে। খাদ্যের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ মোট ব্যয়ের প্রায় 63 
শতাংশ । এর মধ্যে খাগ্যশস্তের উপর ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ প্রায় 37 
শতাংশ ॥ খাদ্যশস্ত বা কাঁচামাল আমদানি করে এ অসমতা মিটাতে গেলে 


- 


sf e ১১৭ 
দেশের বহির্বাণিজ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। খাছ্াশস্ত 
আমদানি বৃদ্ধি করার অর্থ জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোকে উন্নয়নমুখী করে 
তোলার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি আমদানি ব্যাহত 
করা। 

বৈজ্ঞানিক যুগে কুষি-ভিত্তিক কাচামাল ছাড়াই নানাপ্রকার শিল্প গড়ে 
উঠেছে। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প à কিন্ত তা 
দ্বারা এ বুঝায় না যে, শিল্পে কৃষিজাত কীচামালের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে । 
পাট ও বস্ত্র শিল্পের মত বৃহদায়তন শিল্পগুলির কথা ছেড়ে দিলেও ভারতে বহু 
ক্ষুদ্ৰ শিল্প রয়েছে, যেমন, তাতশিল্প ও চালতুষন্খলন শিল্প, যা কৃষি-ভিত্তিক 
কাচামালের উপর নির্ভরশীল। বস্তুত যে দেশ কৃষিতে সমৃদ্ধ, যে দেশ পর্যাপ্ত 
উর্বর জমি ও খনিজ সম্পদের অধিকারী সে দেশ নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যশালী ৷ 
এরূপ দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে দ্রুত উন্নয়নের পথে 
এগিয়ে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এর 
প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত । 

কৃষিন্রব্য ভারতে রপ্তানি বাণিজ্যের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে 
আছে। চা, চিনি, তামাক, তৈলবীজ প্রভৃতি ভারতের অন্যতম প্রধান 
কৃষিজাত রপ্তানি দ্রব্য । 1960 সনে কৃষি-ভিত্তিক প্রাথমিক পণ্যদ্ৰব্য রপ্তানির 
অংশ ছিল মোট রপ্তানির 45 শতাংশ ৷ 1978-79, 1979-80 ও 1980-81 
জনে এর অংশ ছিল যথাক্রমে 275,289 ও 3074 শতাংশ 1 

অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও রেলের আয়ের প্রধান ca কৃষিদ্ৰব্য 
বিনিময় ও পরিবহন । আবার এই কৃষির উপরই দেশের'দ্শ জনের সাতজনের 
জীবিকা নির্ভর করছে। wf উন্নতি অবনতির সঙ্গে তাদের আৰ্থিক ভাগ্য 
জড়িত। কেবল তাই নয় সমগ্র লোকসংখ্যার 8০ শতাংশ লোকের আয়, 
ব্যয় ও সঞ্চয়ের উন্নতি অবনতির উপরই ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য তথা অর্থ- 
নীতির গতি প্রকৃতি প্রায় সর্বাংশে নির্ভর করছে। সংক্ষেপে, জাতীয় আয়ের 
প্রায় 40 শতাংশ আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে । দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ লোক 
তাদের জীবিকা অর্জন করে কৃষিক্ষেত্র থেকে। অ-কৃষিক্ষেত্রের অধিকাংশ 
খাদ্য যোগান দেয় -কৃষিক্ষেত্র ও অধিকাংশ শিল্পের কাচামীলের সংস্থান হয় 


কৃষিক্ষেত্র থেকে I 


৯১৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 
উপসংহার 
যে দিক দিয়েই দেবা ষাক-লা কেন, ভারতে ক্ৃষিকে উপেক্ষা করে 
শিল্পোত্নয়নের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য । ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্প 
উভয়েরই পাশাপাশি গড়ে ওঠার পূর্ণ সুযোগও রয়েছে। উভয়ের মধ্যে 
ভারসাম্য রক্ষা, করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পন সমন্তাই দেশের যথার্থ 
সমস্যা | 
তবে কৃষির উপর অতিশয় নির্ভরশীলতা জাতির অর্থনীতির পক্ষে 
বিপজ্জনক ৷ কারণ কৃষি উৎপাদন অনিশ্চিত। ভারতে কৃষি খেয়ালী 
মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল । খর! ও বন্যা ef সর্বনাশা দু’ সহচর । 
দু'এক বছর পর পরই জাতীয় অর্থনীতিকে এর মাল দিতে হয় প্রচুর ক্ষয়- 
ক্ষতি স্বীকার করে। 
বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কৃষিদ্রব্যের বিনিময় হার সাধারণত দেশের 
প্রতিকূলে যায়। তদুপরি কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা শিল্পোন্নয়নের তুলনায় 
সীমিত। তাই কৃষির প্রাধান্য ume অর্থনীতির স্বীকৃতি। তাছাড়া শিল্প 
বিশ্বমন্দার হাত থেকে যে ভ্ৰুততার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে কৃষির পক্ষে তা সম্ভব 
নয়। উল্লেখযোগ্য যে, ভারত কৃধিপ্রধান দেশ হলেও এবং কৃষি উন্নয়নের 
. WU প্রয়োজনীয় যন্ত্ৰপাতি, উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, আধুনিক 
কষিপদ্ধতি প্রভৃতির অধিকারী হওয়া সত্বেও কুষিক্ষেত্রে অনুন্নত । 


ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্য 
1. জনপ্রতি খান্ত উৎপাদন কম 
উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতে প্রায় সমস্ত প্রকার কৃষিজাত দ্রব্যের 


উৎপাদনশীলতা কম। কম উৎপাদনশীলতা ও জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে 
ভারতে জনপ্রতি খাদ্য উৎপাদন কম। 


জনপ্রতি খান্ত উৎপাদনের গড় সূচক (1969-71 = 100) 


দেশ 1980-82 

এর ভি ৮ b DOGXuDUCUPT QA EIS 
যুক্তরাজ্য 126 
যুক্তরাষ্ট্র 119 


সোভিয়েত ইউনিয়ন 101 


| দি 


দেশ 1980-82 
দক্ষিণ আফ্রিকা 193 
চীন 124 
জাপান 91! 
ভারত T 101 
সুত্র ২ ওয়াল্ড ডেডেলপমেন্ট রিপোট 1984 | 
2. জমির অপ্রভুলভা! 
পরিবার প্রতি জমির পরিমাণ 
দেশ পরিমীণ (হেক্টর) 
নিউজিন্যাণ্ড - 196 
রা 86 
যুক্তরাজ্য নী 26 
ডেনমার্ক 15 f$ 
ভারত 2:06 


সুত্র ঃ ওয়াল্ড’ ডেভেলপমেণ্ট রিপোর্ট 1983 | 


3. খণ্ডীকৃত ও বিক্ষিপ্ত জমি 

খণ্ডীকত ও বিক্ষিপ্ত জমির মালিকানা ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার একটি 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য । ফলে দেখা যায়, ভারতে যে সমস্ত ক্ষেতে চাব-আবাদ হয় 
তার 50 শতাংশের আয়তন 1 হেক্টরের কম, 19 শতাংশের আয়তন 1-2 
হেক্টর, 15 শতাংশের আয়তন 2-4 হেক্টর ও 11 শতাংশের আয়তন 4-10 
হেক্টরের মধ্যে। 10 হেক্টর ও ততোধিক জমির পরিমাণ মাত্র 4 শতাংশ । 
4. ভূমিক্ষয় 

বন সংরক্ষণ ও বন প্রসারের অভাবে ভূমিক্ষয় ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের অপর 
এক বৈশিষ্ট্য । 1972-73, 1973-74 ও 1974-75 সনে ভারতের অনুমিত 
বনাঞ্চলের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 6754, 6:57 এবং 6:56 কোটি হেক্টর 1 
5. ভরণপৌষণের উপযোগী কৃষিকার্ষ 

সাধারণত ক্রযকেরা তাদের নিজেদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্ত যে 


১২০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত৷ 
পরিমাণ ফসল দর্কার সে পরিমাণ ফসলই উৎপাদন করে। ফলে বাজারের 
জন্য উদ্ধৃতের পরিমাণ আশানুরূপ হয় না। অন্য কথায়, পরিবহন ও সংগঠন 
ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া সত্বেও ভারতীয় কুষি বাণিজ্যিক রূপ ধারণ করতে সমর্থ 


হয়নি । উন্নতমানের জীবনযাপনের প্রতি রুষকদের আগ্রহের অভাব এর 
প্রধান কারণ। 


6. অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য 

আমাদের দেশে সাধারণত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষেতখামারে ব্যক্তিগত মালিকানায় 
ও সামর্থ্য প্রাচীন পদ্ধতিতে কুষিকার্য হয়ে থাকে। এর- কারণ আধুনিক 
যন্ত্ৰপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্ভার অভাব এবং সমবায়-ভিত্তিক রুধিকার্য ভারতে 
অপরিচিত বললেই চলে 1 
V. জলবায়ুর অনিশ্চয়তা 

ভারতে কৃষি মৌস্থমী বায়ুর খেয়ালের উপর নির্ভরশীল | কৃষি উৎপাদন 
তাই অনিশ্চিত ৷ সেচ ব্যবস্থাও তেমন উন্নত নয় |, যে সমস্ত জমিতে চাষ- 
আবাদ হচ্ছে তার মাত্র 24-3 শতাংশ জমিতে সেচের সুবিধা আছে। 
8, অনাবাদী জমি 

1978-79 সনে ভারতে মোট অন্গুমিত ভৌগোলিক অঞ্চলের পরিমাণ ছিল 
32:88 কোটি হেক্টর | এর মধ্যে কৰণোপযোগী জমির পরিমাণ 30:47 কোটি 
হেক্টর । আবাদ অযোগ্য জমির পরিমাণ 6:74 কোটি হেক্টর । আবাদের 
জন্য পাওয়া যায় না এমন জমির পরিমাণ 3:93 কোটি হেক্টর । আবাদ যোগ্য 
অথচ আবাদ করা হয় না এমন জমির পরিমাণ 1:70 কোটি হেক্টর। ফসল 
উৎপাদন করা হয়েছে 17-51 হেক্টর জমিতে | 
: আবাদী জমির এ অপচয় খান্ত সমস্তাকে আরে! সঙ্কটময় করে তুলেছে। 


এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, আমাদের দেশে নীট সেচের স্থবিধাপ্রাপ্চ 
অঞ্চলের পরিমাণ মাত্ৰ 3:80 কোটি হেক্টর ৷ 


কম উৎপাদনশীলভার কারণ 
ভারতীয় কৃষির উৎপাদনশীলত| কম। এর প্রধান কারণগুলির মধ্যে 
রয়েছে £ 
1. জমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ । ফলে-জমি খণ্ডীকরণ ও 
জমির মালিকানার বিক্ষিপ্তত! সমস্তার উদ্ভব হয়েছে। অতি ক্ষুদ্ৰাকায় ক্ষেত- 


sf ১২১: 
খামার, জমির সুনির্দিষ্ট মালিকানার-অভাব, জমির মালিক ও' বর্গাদারদের: 
মধ্যে সংঘর্ষ, ছদ্মবেশী বেকার, দারিদ্র্য" ও কৃষি উপকরণের অভাব প্রভৃতি 
কারণে উত্পাদনশীলতা ব্যাহত হয়ে থাকে । 

2. শিক্ষা ও আগ্রহের অভাব। কৃষকদের সাধারণ ও কৃষি সম্পর্কিত: 
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবের ফলে তারা সাধারণত নতুন কর্মস্থচী বা নতুন 
কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হতে চায় না। তাছাড়া জমির উপর নিজস্ব মালিকানা, 
উচ্চফলনশীল বীজ ও উন্নতমানের সারের অভাব এবং বাজারের অস্মুবিধা, 
গুদাম ঘরের অভাব, স্বল্প সুদে ও সুবিধাজনক শর্তে খণ পাওয়ার 
অসুবিধা প্রভৃতি কারণেও কৃষকেরা জমির উন্নতিসাধনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ 
বোধ করে না। 

3. প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ। যে সমস্ত দেশ কৃষিক্ষেত্রে 
বিপ্লব এনেছে তার পেছনে রয়েছে উন্নতমানের বীজ ও সারের প্রয়োগ এবং 
আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ | সেজন্য যে পরিবেশ স্থ্টি করা দরকার, 
যেমন, af সম্পঞ্ধিত সুপরিকল্পিত সরকারী নীতি, উন্নত কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা 
প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা, বিস্তৃত বাজার, উন্নত পরিবহন,. 
প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি, সাধারণভাবে বলতে গেলে ভারতে তার অভাব 
রয়েছে । কোন কোন ক্ষেত্রে যে “সবুজ-বিপ্লব” ঘটেছে তার সুফল মুষ্টিমেয় 
ধনী জমির মালিকদের মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে যে সামাজিক সমস্তার উদ্ভব 
হয়েছে তাতে এ জাতীয় কৃষি বিপ্লবের উপযোগিতা সম্পৰ্কে প্রশ্ন উঠেছে। 
সবুজ বিপ্লবের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রতিটি রুষককে অবহিতকরণ ও তার 
সুযোগস্থুবিধা যাতে প্রতিটি কৃষক পরিবার গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থার 
উপর কৃষি উৎপাদনশীলতায় বিপ্লব সংগঠন অনেকাংশে নির্ভর করে। 

4. সেচের অভাব। বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা ও অতিবৃষ্টি উভয়ই 
ভারতের কুষিকার্যকে মৌন্সুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে বলা. চলে | 
এর বিকল্প সেচ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন অথচ দেশের মোট কধিত জমির 
মাত্র 28 শতাংশ সেচের সুবিধা পেয়ে থাকে । 

5. সারের অভাব । জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করার জন্য দরকার প্রয়োজনীয় 
পরিমাণে রাসায়নিক সার |. ভারতে প্রতি হেক্টর কর্ষণযোগ্য জমিতে সারের 
ব্যবহার যেখানে 30:9, সেখানে চীনে 1546, জাপানে 3721, যুক্তরাজ্যে 
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2936, যুক্তরাষ্ট্রে 1116 ও সিঙ্গাপুরে 55001. এর কারণ দেশে সারের 
উৎপাদন কম ও সারের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা 1 
6. অন্ান্য। তাছাড়া উচ্চকলনশীল বীজের অভাব এবং সরকার, 
সমবায় সমিতি ও ব্যাঙ্কগুলির আধিক সাহায্য দানের সীমাবদ্ধতা, পরিবহন 
ক্ষেত্রের অব্যবস্থা, সীমিত বাজার, গুদাম ঘরের অভাব, বাজারে মধ্যজীবীদের 
উপস্থিতি, কৃষি বীমার অভাব প্রভৃতিও পরোক্ষে বা অপরোক্ষে উংপাদন- 
শীলতা বৃদ্ধির অন্তরায় একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন ও কম জমিতে 
বেশি উৎপাদন করার শিক্ষা বা দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের কৃষকদের নেই বললেই 
চলে ৷ একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করে বা ঘুরেফিরে একই 
ফসলের চাষ করলে যে জমির উর্বরতা শক্তি কম হ্রাস পায় ও হেক্টর প্রতি 
জমির উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে সে সম্পর্কে সাধারণ কৃষকদের সচেতনতার 
অভাব । 
7. ভূমি সংস্কার । অপরের জমি চাষ আর নিজের জমি নিজে চাষ__ 
এ দুয়ের মধ্যে প্রথমটিতে শ্রম বিনিয়োগের আগ্রহ, নিবিড়তা ও দক্ষতার 
"অভাব ঘটে। অর্থাৎ, উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হয়। আমাদের দেশে আমূল 
ও ব্যাপক ভূমি সংস্কারের অভাবের ফলে জমির উপর মধ্যজীবীদের প্রভাব 
বর্তমান। এর ফলে উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হচ্ছে। 
'উৎপাদনশীলভ৷ বৃদ্ধির উপায় 


রয়েছে। অভাব মূলত কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রবুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ও আমুল 
ভুমি সংস্কার এবং পরিবহন ও কৃষকদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে বাজার 
ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। কৃষিকার্যকে একটি শিল্পরূপে গণ্য করারও প্রয়োজন 
রয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে যেমন দক্ষ একপ্রেণী উদ্যোগী রয়েছে কৃষিক্ষেত্রেও তেমনি 
একশ্রেণী উদ্যোগী গড়ে তোলা স্ত। চেম্বার অব কমার্সের মত চেদ্বার অব 


মিকদের শিল্প শ্রমিকদের মত সুসংবদ্ধ 
করার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। এর ফলে শিল্পক্ষেত্রের ন্যায় 
ক্ৃষিক্ষেত্রেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবার পথ সহজ ও প্রশস্ত হবে। 


' এ প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিন অব এখ্রিকালচারেল রিসার্চ (আই. সি: 


— 


Yr 


EJEI ১২৩ 
এ. আর )-এর প্রস্তাব উল্লেখ করা যেতে পারে । আই. সি. এ. আর. কৃষি 
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিবিদ্যা, সেবা ও সরকারী নীতির উপর গুরুত্ব 
দিয়েছে । তাদের মতে কৃষি গবেষণাগার ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শস্য 
উৎপাদনের জন্য কেবল যাবতীয় উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেই ক্ষান্ত না হয়ে 
-কৃষিকার্ষে তা হাতেকলমে প্রয়োগ করে এর উপযোগিতা কৃষকদের বুঝিয়ে 
দেয়ার দায়িত্বও তাদের নিতে হবে। 

কৃষি সেবা বলতে কৃষিকার্ষের জন্য যে সমস্ত উপকরণ প্রয়োজন তা সমষ্টি- 
গতভাবে সহজলভ্য করে দেয়া । সংক্ষেপে, কৃষকর্দের প্রয়োজন কৃষি সেবা, 
সম্পদ ও সংগঠন | তাদের চাহিদা ও তারা যথাৰ্থ যা পাচ্ছে তার মধ্যে 
ব্যবধান রয়েছে অনেকটা । এ ব্যবধান দূর করা প্রয়োজন । কোন কোন 
ক্ষেত্রে, যেমন, জল পরিচালন ও কীট নিয়ন্ত্রণ, সমবায় সংগঠনের উপযোগিতা 
অস্বীকার করা যায় না। 

সরকারী নীতির উপর কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্ার সুযোগ 
নেয়া অনেকাংশে নির্ভর করে। যেমন, ভূমিস্বত্ব প্রথা, জমি 'একীকরণ, কৃষি 
উপকরণ ও কৃষি পণ্যব্রব্যের দাম নির্ধারণ, বাজারকরণ ও স্টোরেজের 
সুব্যবস্থা es! «we একীভূত প্ৰযুক্তিবিদ্যা, সেবা ও সরকারী নীতি 
নিবিড় sme এবং তাদের পারস্পরিক উন্নয়ন ছাড়া কৃষির উৎপাদনশীলতা 
বুদ্ধি সম্ভব নয়। 

কৃষি উৎপাদন ঃ পর্যালোচনা 

1949-50 সন থেকে 1978-79 সন পৰ্যন্ত খাদ্যশস্তের উৎপাদন, অঞ্চল ও 
উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির ঘোষিত হার যথাক্রমে 266,084 ও 1:52 শতাংশ | 
1967-79 সনে এই বৃদ্ধির হার যথাক্রমে 2:77, 0:44 ও 1:84 শতাংশ | 
পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্ত উৎপাদনে বিশেষ সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। 


কৃষি উৎপাদন 
—€— উৎপাদন (মিলিয়ন টন ) 
1969-70 99-5 
1970-71 108:4 


1975-76 121:0 
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বছর উৎপাদন (মিলিয়ন টন ) 
1977-78 1264 
1978-79 1319 
1979-80 109:0 
সুত্ৰ £ ষষ্ট পরিকল্পন| । 


1979-80 সনে খাদ্যশস্য উৎপাদনে অবনতি লক্ষণীয় । এর কারণ সে বছর 
খারিফ মরস্থমে খরাতে বিভিন্ন অঞ্চলের খাছ্যশন্ত নষ্ট হয়ে যায়। 1978-79 
সনে সর্বোচ্চ পরিমাণ খাগ্যশস্ত উৎপাদন হওয়ার কারণ সেচ, সার ও উন্নত 
প্রযুক্তিবিদ্ভার সাহায্যে চাষআবাদ করা। ফলে প্রতিকূল আবহাওয়ার 
প্রকোপ সত্বেও খাদ্যশস্ত রক্ষা, করা সম্ভব হয়। যে কোন অনিশ্চিত অবস্থার 
মোকাবিলা করার ও খাগ্যশস্তের সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য 
15 মিলিয়ন টনের একটি খাদ্য মজুত ভাণ্ডার গঠন করা হয়। b পরিকল্পনার 
শেষ বছর (1984-85) খাদ্ধশস্ত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা 153.6 মিলিয়ন টন 
ধরা হয়েছে। 

1978-79 সনে সর্বোচ্চ পরিমাণ চাল উৎপাদন হয়। এর পরিমাণ 53-8. 
মিলিয়ন টন। 1979-80 জনে দেশের বহুস্থানে খরা দেখা দেয়াতে সে বছর 
চালের উৎপাদন মাত্র 42:2 মিলিয়ন টন | চাল উত্পাদন বুদ্ধির প্রধান 
কারণ চালের উচ্চফলনশীল ( এইচ-ওয়াই-ভি ) বীজ বপনের অঞ্চলের 
প্রসার সাধন। তাছাড়া সময় মত ধান রোপন, উপযুক্ত পরিমাণে সারা 
প্রয়োগ ও উন্নত পদ্ধতিতে *13 পরিচালন প্রভৃতি কারণও রয়েছে। 

Wb পরিকল্পনার শেষ বছর (1984-85) চাল উৎপাদনের লক্ষ্যসীমা ধরা 
হয়েছে 63 মিলিয়ন টন ৷ এ লক্ষ্যে পৌছাবার সম্ভাবনার পেছনে যে যুক্তি 
রয়েছে তা (D 19-6 মিলিয়ন হেক্টর জমির পরিবর্তে 25 মিলিয়ন হেক্টর 
জমিতে এইচ-ওয়াই-ভি প্রয়োগ, (7) অতিরিক্ত 25 মিলিয়ন হেক্টর 
জমিতে সেচের স্কবিধা দান, (1) চলতি কমিউনিটি নার্সারীজ অব 
রাইস, মিনিকিট ডেমন্রেসনস ও ট্রেনিডের ব্যবস্থা দৃঢ় করে তোলা এবং 
Qv) সর্বাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্ভার সাহায্যে উচ্চভূমিতে আবাদ করা চালের 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা। 


এ 


২৮ 
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1978-4719 সনে গমের উত্পাদনের পরিমাণ ছিল 355 মিলিয়ন টন 1 
-1979-80 সনে তা gb পেয়ে 31"6 মিলিয়ন টন হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গম 
উৎপাদনের পরিমাণ 44 মিলিয়ন টন ধরা হয়েছে p গমের উৎপাদন বৃদ্ধির 
জন্য যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করার প্রস্তাব করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ঃ 

0) 13:5 মিলিয়ন হেক্টর জমির পরিবর্তে 19 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে 
উচ্চফলনশীল বীজের সাহায্যে চাষের প্রসার সাধন ; 

(1) অধিকতর রাসায়নিক সারের ব্যবহার ; 

(ii) বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমির ক্ষয়ক্ষতি হাস ; 

(iV) কৃষকদের উন্নত পদ্ধতিতে জমি চাষ করার কৌশলে দক্ষ করে 
তুলে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করা; 

(v) অধিকতর ক্ষেতখামারে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের জন্য সর্ববিধ 


‘সাহায্য করা। 


ডালের উত্পাদন বৃদ্ধির পরিমাণ অতিশয় কম। 1949-50 জন থেকে 
1978-79 সন পৰ্যন্ত ডালের উৎপাদন, অঞ্চল ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির 
পরিমাণ বাধিক 1 শতাংশেরও কম। ভারতের মত দরিদ্র দেশের আহীর্ষে 
ডাল অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিনপ্রধান «TU. যেহেতু ডাল আমদানি করার 
সুযোগ কম তাই ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ডাল উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বিশেষ গুরুত্ব 
দেয়া হয়েছে।- ডালের উৎপাদন লক্ষ্যের পরিমাণ 145 মিলিয়ন টন ধরা 
হয়েছে । এজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে 

(i) সেচের সাহায্যে ডাল উৎপন্ন করার পদ্ধতি অবলম্বন করা। 

(ii) (a) রবি মর্মে চালের উৎপাদনের পর অরহড়, মুগ প্রভৃতি যে 
wu ডাল স্বল্প সময়ে উৎপন্ন হয় সে সমস্ত ডালের চাষ করা) (b) dw 


-মরস্থমে তৈলবীজ, ইক্ষু, আলু ও গমের চাষের পর সেচের সাহায্যে ডালের 


চাষ করা। 
(ii) সোয়াবিন, বজরা, তুলা, ইচ্ছু ও চীনাবাদামের সঙ্গে ডালের চাষ 


E সেচের সাহায্যে বা সাহায্য ছাড়াই এ চাষ সম্ভব | 


Gv) উন্নতমানের ডালের বীজের যোগান বৃদ্ধি ও তা ব্যবহার করা। 
(v) ডালের চারার সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। 
(vi) ভাল চাষ করার পর উন্নত ধরনের প্রযুক্তিবিদ্ভার সাহায্যে তার 


-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা । 


১২৬. ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 
(vi) ডালের দাম, বাজার প্রভৃতি সম্পর্কে সরকারের সুস্পষ্ট নীতি 
থাকা প্রয়োজন ৷ 
(viii) বিভিন্ন ব্লকে “ডালশস্ত গ্রাম সংগঠন করা ৷ সেচ অঞ্চল ও 
derer অঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই এরূপ গ্রাম সংগঠন করা প্রয়োজন । 


পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পন! ও কৃষি 


প্রথম পরিকল্পন। (1951-56) : প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে রাজ্য সরকারগুলি সেচ ও শক্তি প্রকল্পগুলির উন্নয়নের 
wg উদ্যোগী হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এ সমস্ত কাজের সংযোজনার দায়িত্ব 
নেয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে কৃষি প্রকল্প রূপায়ণে সাধারণভাবে সাহায্য 
করে। পরিকল্পনা কমিশন দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলির ূপায়ণের উপর বিশেষ 
জোর দেয় যাতে শক্ত কৃষি কাঠামো গঠিত হতে পারে। সামগ্রিক গ্রামীণ 
উন্নয়নের জন্যও নানাবিধ প্রস্তাব করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় মোট 
ব্যয়ের পরিমাণ 1960 কোটি টাকা | এর মধ্যে 467 শতাংশ ব্যয়িত হয় 
কৃষি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরে, সার, শক্তি, গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ শিল্প সহ। 


দ্বিতীয় পরিকল্পনা (1956-61) : প্রথম পরিকল্পনায় sf সেক্টরের 
সাফল্য সন্তোষজনক হওয়ার ফলে পরিকল্পনা কমিশন শিল্প কাঠামো গঠনের 
প্রতি উৎসাহী হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের 34.6 শতাংশ রুধি ও: 
সংশ্লিষ্ট সেক্টরে, সার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শক্তি, গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ শিল্প সহ, ব্যয়িত হয় । 
খাদ্যশন্ত ও কীচামাল উৎপাদনের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় যাতে 


খান্যণস্তের অভাব অন্নভূত না হয় ও শিল্পগুলি কাচামালের সুবিধা পেতে 
পারে। 


তৃতীয় পরিকল্পনা (1961-66 ): তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উপর- 
আবার বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। সেচ, জমি সংরক্ষণ, সার, বীজ, চারাগাছ 
সংরক্ষণ, উন্নত মানের কুষি সরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাৰ্য ও স্থানীয় 
লোকদের কৃষি উন্নয়নের কাজে সক্ৰিয় সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয়গুলি 
অগ্রাধিকার পায়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালীনই সর্বপ্রথম কৃষি সম্পর্কিত নতুন 
ষ্ট্যাটিজি গ্রহণ করা হয়। ইনটেনসিভ এগ্রিকালচারেল ডিন্রিক্ট প্রোগ্রাম» 
ইনটেনসিভ এগ্রিকালচারেল এরিয়া প্রোগ্রাম, উচ্চফলনশীল ( এচই- 
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ওয়াই-ভি ); বীজ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্ধার- পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রভৃতি 
তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন ঘটনা । তাছাড়া কৃষি ক্রেডিট সহজলভ্য ও. 
ব্যাপক করার জন্য ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেট কর্পোরেশন, 
এগ্রিকালচারেল রিফিনান্স এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, এগ্রিকালচারেল 
প্রাইসেস কমিশন, ' ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি উন্নয়নমূলক 
সংস্থাগুলি এ সময়কালীন গঠিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের 
38-1 শতাংশ কৃষি উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয়। 

চতুর্থ পরিকল্পন| (1969-74) : চতুৰ্থ পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয় &,. 
প্রতি বছর প্রায় 5 শতাংশ হারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়ে {জলীয় 
STI গ্রহণ করতে হবে | কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণকে সক্রিয়ভাবে 
অংশগ্রহণে ও তার ফলপ্রস্থতার অংশীদার- হতে উৎসাহিত করার প্রস্তাবও 
রাখা হয়। fp উৎপাদন বৃদ্ধি জন্য সেচ, সার ও চারাগাছ সংরক্ষণ 
এবং কৃষি যন্ত্ৰপাতি, কৃষি ক্রেডিট ও উচ্চফলনশীল বীজেরব্যবহার প্রয়োজন | 
তাছাড়া কতিপয় নির্বাচিত অঞ্চলে প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক শস্ত উৎপাদনের 
জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা, কৃষিদ্রব্য বাজারকরণ প্রথার উন্নয়ন প্রভৃতির উপরও 
গুরুত্ব দেয়া হয়। গ্রামীণ দুর্বল শ্রেণীদের পক্ষে কল্যাণজনক উন্নয়নমূলক: 
কাজকর্মের উপরও প্রস্তাব রাখা হয়। যেমন, ক্ষুদ্ৰ সেচ প্রকল্প রূপায়ণ এবং 
ক্ষুদ্ৰ কৃষক, ক্ষুদ্ৰ শিল্প ও গ্রামীণ শিল্পীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ও 
তাদের সহজ শর্তে ক্রেডিট দেয়া, তাদের সমস্তা বোঝা ও পরামর্শ দেয়া | 

পঞ্চম পরিকল্পনা! (1974-79): পঞ্চম পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন 
বৃদ্ধির বাধিক হার 4'4 শতাংশ ধরা হয়। এজন্য যেসব পন্থার সুপারিশ 
করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্য, সমস্তা-ভিত্তিক গবেষণা কাজে গুরুত্ব দেয়া, 
সাৰ্টিফাইড বীজের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বণ্টন সম্পঞ্চিত কৰ্মস্থচীর বিস্তার, 
সাধন, রাসায়নিক সার ব্যবহার VS ও তার অপচয় হ্রাস, জল পরিচালন, 
আধিক সংস্থাগুলির ক্রেডিট সম্প্রসারণ, বাজারকরণের উন্নয়ন ও ভূমি 
সংস্কার] 


ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কৃষি,নীতি 
xb পরিকল্পনায় কৃষি ইতিহাসকে সময়ের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করাঃ 


হয়েছে; (à) 1900-1947, (ii) 1950-1980 ও (iii)  1980—4, 


ন 


"১২৮ ভারতের অর্থনৈতিক স্নমস্তা 


1900-1947 অন প্রাক স্বাধীনতা কাল ৷ এ 'জময়কালীন কৃষি উন্নয়ন 
অচলায়ভন অবস্থায় ছিল ॥ 1900-1947. জনে -ক্ুবিক্ষেত্রের বার্ধিক 
উৎপাদনের হার ছিল মাত্র 0:3 শতাংশ ৷ 1950-1980 জনে, অর্থাৎ, 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাকালীন, -কুষির উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় | 
এর কারণ প্রধানত কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিবিগ্যার প্রয়োগ, ভূমি সংস্কার, 
শস্য সংগ্রহ ও বণ্টন ক্ষেত্রে সরকারী নীতি গ্রহণ ও রূপায়ণ ৷ 1967-68 
সন থেকে 1978-79 সন পর্যন্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বাধিক চক্রবৃদ্ধির হার 
2-8 শতাংশ ৷ তৃতীয় পৰ্যায়, অর্থাৎ, বর্তমানে কুবি উন্নয়নের প্রচেষ্টা 
প্রধানত বাজার, বাণিজ্য ও কাঠামোগত পরিবর্তনের দিকে চালিত হচ্ছে 
যাতে ক্ষুদ্ৰ ও প্রান্তিক কৃষকদের অন্মুবিধা লাঘব হতে ও ক্ষুদ্ৰায়তন ক্ষেতগুলি 
নিবিড়ভাবে জমি চাব করার সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করতে পারে | 
পন্থা! 

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কৃষি সম্পর্কে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বনের উপর গুরুত্ব 
C হয়েছে। 

(1) কুষিক্ষেত্রে এ পর্যন্ত যে সুফল অর্জন করা গেছে তা একীভূত করা। 

(2). ভূমি সংস্কার নীতি দ্রুত কার্যকর কর] ৷ 

(3) আধুনিক পদ্ধতিতে চাষআবাদ যোগ্য অঞ্চলের প্রসার সাধন | 
ক্রেডিট, বীজ, সার, সেচ প্রভৃতি উপকরণের উপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে 
fa পরিচালনার দক্ষতা afa i 

(4) sf& উত্পাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য দেশকে, কেবল খাছ্যে স্বয়ন্তর করে 
তোলাই নয়) গ্রামীণ আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিও । 

(5) প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামগ্ৰিক অর্থনৈতিক স্বার্থ, শক্তি, সংরক্ষণ 
ও কর্মসংস্থানের প্রসারের দিকে লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জমিতে জল 
ব্যবহারের পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন | L] 

(6) উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারকরণ ও সংযোজিত বণ্টনের দিকে 
দৃষ্টি রেখে উৎপাদক ও ভোগকারী উভয়ের স্বার্থ রক্ষা। 

ভায়তের কৃষি কাঠামোটি এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, ক্ষুদ্ৰ ও প্রান্তিক 
কুষকেরা efie জমির প্রায় 73 শতাংশে চাষআবাদ করে। কিন্তু এর পরিমাণ 

- 


^ 
d 
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কবি ১২৯ 
চাষের উপযুক্ত জমির মাত্র 23 শতাংশ অর্থাৎ, মাত্র 23 শতাংশ চাষের 
উপযুক্ত জমি তাদের অধীনে । ফলে কৃষিকার্য থেকে তাদের অজিত মোট 
আয় নগণ্য বললেই চলে । যে সমস্ত অঞ্চলে সেচের সুযোগ নেই সে সমস্ত 
অঞ্চলে এ সামান্য আয়টুকুও অনিশ্চিত। b পরিকল্পনায় তাই ক্ষুদ্ৰ ও প্রান্তিক 
কষকদের জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও আধিক উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত 
তিনটি পন্থা গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 
0) উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি 

(a) প্রাকৃতিক পরিবেশ 1 জমি ব্যবহারের ব্যাপারে প্রাকৃতিক পরিবেশ 
বিষয়ক উপকরণগুলির সংযোজন সাধন। এর ফলে সেচ অঞ্চলে জল 
আবদ্ধ হয়ে থাকা, জল লবণাক্ত হওয়া, জমিক্ষরণ প্রভৃতি সমস্াগুলি এড়ানো 
সম্ভব হবে। তাছাড়া সেচ বহির্ভূত অঞ্চলগুলিতে জল সংরক্ষণ ও পরিচালন 
দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্থিতিশীল করাও সম্ভব হবে ৷ 

(b) আধিক নীতি । অধিকাংশ ক্লুষকদেরই উৎপাদনের উপকরণ ক্রয় 
করার ও ঝুঁকি নেয়ার ক্ষমতা কম। এ চক্র থেকে মুক্ত করার জন্য তাদের 
সহজ শর্তে পর্যাপ্ত আধিক সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে । বাজারের 
স্থযোগস্থৃবিধা সম্পর্কেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে ও পরামর্শাদি 
দিতে হবে যাতে তারা তাদের উত্পন্ন দ্রব্যের যথাযথ মূল্য পেতে পারে । 

(০) শক্তি। জমি ও জলের ব্যবহার পদ্ধতি এমনভাবে পরিকল্পনা করতে 
হবে যাতে সবরকম সম্ভাব্য শক্তির কাম্য ব্যবহার সম্ভব EN | 

(d) কর্মসংস্থান । জমি ব্যবহারের লক্ষ্য হবে লাভজনক | কর্মসংস্থানের 
সুযোগ কাম্য স্তরে নিয়ে আসা ৷ তাছাড়া শ্রমিক বিকেন্ত্রীকরণ ও ভূমিহীন 
শ্রমিক পরিবারদের জন্য সহায়ক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ৷ 
(2) মজুতকরণ ও বাজারকরণের জন্য কৃষকদের নিজস্ব সংস্থা 

মজুতকরণ ও বাজারকরণের উদ্দেশ্যে, বিশেষত পচনশীল পণ্যদ্রব্যের, 
কৃষকদের নিজস্ব সংস্থা গঠন ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে | 
(3) ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আই-আর-ডি-পি) 

আই-আর-ডি-পির অধীনে সহায়ক কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ দ্বারা 
আয়ের পথ প্রসারিত করার ব্যবস্থা করতে হবে ৷ 

সাংবিধানিক দিক থেকে পকৃষিকার্ষ” রাজ্য তালিকাভুক্ত । অতএব এ 
ব্যাপারে রাজ্য সরকারদের বিশেষ দায়িত্বের কথাও স্মরণ করে দেয়া হয়েছে। 


১৩০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


ক্ষুদ্ৰ ও প্রান্তিক কুষক এবং বর্গাদাররা যাতে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সুবিধা 
পেতে পারে সেজন্য wh পরিকল্পনায় প্রধানত নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বনের 
প্রস্তাব করা হয়েছে। 

0) আই-আর-ডি-পি থেকে কৃষক সম্প্ৰদায় যে সমস্ত স্থযোগস্ুবিধা 
পাবে বলে ধরা হয়েছে তা দেশের সমস্ত ব্লকে ছড়িয়ে দিতে হবে ৷ 

(1) কুষকদের কুধি-সেবা কেন্দ্ৰ গঠন করার জন্য সাহায্য করা । এসব 
সংগঠনগুলি কুবি অঞ্চলে ও ক্ষেতে কৃষি সম্পর্কিত কাজকর্মে সাহায্য করতে 
পারবে-। তাছাড়া জল সংরক্ষণ ও পরিচালন, চারাগাছ সংরক্ষণ, 
প্রোসেসিং ও বাজারকরণ ব্যাপারেও এরা সাহায্যে আসবে । 

(8) ক্ষেতের স্বাতন্ত্য অক্ষুণ্ণ রেখে সম্প্রদায়-ভিত্তিক পরিচালনায় জমি, 
চারাগাছ ও পশু স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করা। 

(v) খণদান সহ উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ সংস্থা গঠন 
করা । S 

(v) ফসল উৎপাদনের পর বাজারকরণ যাতে কোন সমস্ত| হয়ে Gd 
দাড়ায় সেজন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের, বিশেষত গ্রামীণ গুদাম প্রকল্পের 
মারফত বাজারকরণ, ব্যবস্থা করতে হবে | 

(vi) কৃষকদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় এমন কোন কারণে যাতে 
তাদের ক্ষতি স্বীকার ক্তে না হয় সেজন্য চলতি ফপল ও পশুঞণ বীম। 
স্বীমের আরো উন্নতিসাধন করা | 


আঞ্চলিক বৈষম্য 

কুষি উন্নরনে আঞ্চলিক সমতা লাভ করার Su বষ্ঠ পরিকল্পনা নিম্নলিখিত 
পন্থা অবলম্বনের জন্য প্রস্তাব করেছে। 

(1) অপেক্ষারুত অনুন্নত অঞ্চলের কৃষি । জমস্তার কারণ নির্ণয় সম্পর্কে 
গবেষণার কাজ জোরদার করা। বর্তমানে দেশে একুশটি কবি বিশ্ববিদ্যালয় 
আছে। জন্ম ও কাশ্মীরে একটি এবং দক্ষিণ বিহারে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। কৃষি সম্পকিত শিক্ষা ও গবেষণার জন্য সমস্ত 
উপজাতি ও অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি সংযোজিত 
জাতীয় প্রকল্প সংগঠন করা । 

(2) অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলে ‘প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন স্কীম’ চালু 


EXE $8; 


করতে হবে যাতে কৃষক পরিবারগুলি পর্যাপ্ত কৃষি সেবার স্থযোগ পেতে 
পারে। প্রয়োজনমত ভ্ৰাম্যমাণ প্রশিক্ষণ দল গড়ে তুলতে হবে। উপজাতি, 
পার্বত্য ও অনুন্নত অঞ্চলে অতিরিক্ত কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্ৰ স্থাপন করতে হবে d | 

(3) মরু, খরাপ্রবণ, বন্তাপ্রবণ প্রভৃতি অঞ্চলের জন্য যথোপযুক্ত কর্মস্থচী 
গ্রহণ করতে হবে যাতে খরা ও বন্যার প্রকোপ লাঘব করা যায়। 

(4) উপেক্ষিত অঞ্চলে বাজারকরণের উন্নতিসাধন করতে হবে যাতে 
উৎপাদক ও ভোগকারী উভয়ই উপরুত হতে পারে। উগ্ভানজাত ও WJIJ 
পচনশীল ত্রব্যাদির মজুতকরণ, প্রোসেসিং ও বাজারকরণের দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি দিতে হবে 1 

বষ্ঠ পরিকল্পনা ও শস্ত উৎপাদন নীতি 

ab পর্ককল্পনায় শস্য৷ উৎপাদন সম্পর্কে নিম্নলিখিত পন্থা গ্রহণ করার 
কথা বলা হয়েছে। 

1. শস্তোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা যাবার জন্য উৎপাদন বুদ্ধি অব্যাহত 
রাখতে হবে। ডাল উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে যাতে স্বল্প 
আয় বিশিষ্ট লোকদের আহার্ষে পুষ্টি বৃদ্ধি পেতে পারে। 

2. উজ উৎপাদনে হ্বয়ংসম্পূ্ণতা অর্জন করতে হবে যাতে আহার্য 
তেল আমদানি বন্ধ করা সম্ভব হয়। 

3. রপ্তানি-ভিত্তিক কসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করাঁ। যথা, চা, কফি, 
তামাক, কাজুবাদাম, মসলা, পাট, তুলা, ইক্ষু, ফল ও শাকসজি। 

1967-68 জন থেকে 1978-79 সন e$" কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বাধিক 
চক্তবৃদ্ধি হার 2:8 শতাংশ । যষ্ট পরিকল্পনায় এ বৃদ্ধির হার প্রায় 5 2 শতাংশ 
ধরা হয়েছে । ষষ্ঠ পরিকল্পনার-মতে এ লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব না হওয়ার 
Gne কারণ বিভিন্ন শস্তের প্রকৃত উৎপাদন ও উৎপাদন 


n 


ক্ষমতার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে | 

xb পরিকল্পনায় পাবলিক সেক্টরে রুষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য 12,539 
কোটি টাকা এবং সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য 12,160 কোটি টাকা বরাদ্দ 
করা হয়েছে। অর্থাৎ, পাবলিক সেক্টরে এ ছু"ক্ষেত্রে মোট বরাদের 
পরিমাণ 24,699 কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনায় এর পরিমাণ ছিল 
8,650 কোটি টাকা । অন্য কথায়, ষষ্ট পরিকল্পনায় এ ছু+ক্ষেত্রে অর্থ 


বরাদ্দের পরিমাণ 186 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । 


১৩২ ভারতের অর্থনৈতিক i 


কার্যক্রম 

1. গবেষণা ও শিক্ষা 

কষি সম্পর্কিত গবেষণা ও শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে 34 org rer 
রিসার্চ ইনষ্রিটিউসন, ন্যাশনাল একাডেমি অব এশ্রিকালচারেল রিচার্স 
ম্যানেজমেন্ট, 5 প্রজেক্ট ভাইরেকটোরেট, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এন্রি- 
কালচারেল রিসার্চের অধীনে 54 অল ইণ্ডিয়া কোঅরভিনেটেড রিচার্স 
প্রজেক্টস ও 21 কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্র আরো শক্তি 
শালী করে তোলার জন্য xb পরিকল্পনায় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে ন্যাশনাল 
রিচার্স সেপ্টারস স্থাপনের কথ! বলা হয়েছে । ইতিমধ্যে ন্যাশনাল এশ্রি- 
কালচারেল রিসার্স প্রজেক্ট স্থাপিত হয়েছে। এ প্রজেক্টের উদ্দেশ্য কৃষি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়গুলি যাতে প্রত্যেক কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে স্থানীয় স্রমস্তা-ভিত্তিক 
গবেষণা করতে পারে সেজন্য তাদের সাহায্য করা d 
2. শুষ্ক জমি চাব 

আমাদের দেশে মোট শস্ত ফলন অঞ্চলের প্রায় 25 শতাংশ নানান Yu 
থেকে সেচের সুবিধা পেয়ে থাকে । অবশিষ্ট 75 শতাংশ বৃষ্টিপাতের উপর 
নির্ভরশীল। এ 75 শতাংশ অঞ্চলে মোট খাদ্যশস্ত উৎপাদনের মাত্র প্রায় 
42 শতাংশ খাদ্যশস্তের ফলন হয়। ডাল, জোয়ার, বজরা, ভুট্টা, তুলা ও 
তৈলবীজ প্রধানত বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল অঞ্চলে উৎপাদন করা হয়ে থাকে। 
বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার দরুন এসব ফসলের উৎপাদনের পরিমাণও 


না। আর এর ফলে দেশের কৃষি অর্থনীতিও দারুণ ব্যাহত হয়। 

এ অবস্থার প্রতিরোধের জন্য 1970-71 সনে কেন্দ্ৰীয় উদ্যোগে ইনটিগ্রেটেড 
ডাইল্যাও এখিকালচারেল ডেভেলপমেন্ট স্বীম প্রবন্তিত হয়। এ স্কীম পরে 
রাজ্যন্তরে স্থানান্তরিত করা হয়। এ স্বীম অনুযায়ী 12 রাজ্যে 24টি প্রকল্পের 
কাজ হচ্ছে। এগুলো রূপায়ণে যে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করা হয়েছে তার 
সফল সম্পর্কে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। এমনকি ওয়ার্ড ব্যাঙ্কও এ du 
আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এর সাহায্যে পাঞ্জাব কান্দী ওয়াটার শেড এণ্ড 
এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট রূপায়ণের পথে এগিয়ে গেছে। 

3. মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ " 
প্রথম পরিকল্পনায় মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ কর্মস্থচী গৃহীত zx | 1980-81 


45 


কৰি ১৩৩ 


সন পর্যন্ত 744 কোটি টাকা ব্যয়ে 24 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে নানাপ্রকার 
মৃত্তিকা সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বর্তমানে অল ইণ্ডিয়া সয়েল এণ্ড 
apre. ইউজ সার্ভে অরগানাইজেসন এবং ষ্টেট ল্যাণ্ড ইউজ বোর্ডন জমির 
ব্যবহার, সংরক্ষণ সমস্যা প্রভৃতি কাজকর্মের তত্বাবধান করছে । 

wb পরিকল্পনায় আরো 71 মিলিয়ন হেক্টর জমি সংরক্ষণের আওতায় 
আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। 


4. উদ্ভিজ্জ পদার্থের পুনরাবর্তন 

অনুমিত হয় যে আমাদের দেশে প্রতি বছর ফসলের অকেজো অংশরূপে 
প্রায় 1000 মিলিয়ন এমটি* উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং 300-400 মিলিয়ন এমটি 
গোবর ও অন্যান্য পশুর মল পাওয়া যায়। এ সমস্ত পদার্থে প্রায় 6 মিলিয়ন 
এমটি নাইট্রোজেন, 25 মিলিয়ন এমটি ফস্‌ফেট ও 4-5 মিলিয়ন এমটি 
পটাসিয়াম রয়েছে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে এ অপচয় থেকে প্রায় 50 মিলিয়ন এমটি 
ও শহরাঞ্চল থেকে প্রায় 15 মিলিয়ন এমটি সংমিশ্রিত সার পাওয়া যেতে 
পারে। সংমিশ্রিত সাররূপে ব্যবহার করার আগে এ সমস্ত জৈব পদার্থকে 
যদি বায়োগ্যাস উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় তবে গ্রামের গৃহস্থালি 
জালানির প্রায় 50 শতাংশ প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হবে। তাছাড়া গ্রাম 
ও শহর এ জাতীয় আবর্জনা থেকে মুক্ত থাকতে পারে । ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এ 
বিষয় নিয়ে গভীর গবেষণা করার উপযোগিতার কথা বলা হয়েছে। 

বায়ো-গ্যাস উন্নয়নের জন্য একটি জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।, 
এজন্য 50 কোটি টাকা ব্যয় করা হবে ৷ এর ফলে ষষ্ট পরিকল্পনাকালীন 4 লক্ষ 


বায়ো-গ্যাস ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে । 


5. উপকরণ ও সেবা 

sf উৎপাদনের জন্য বিবিধ উপকরণ ও সেবা প্রয়োজন ৷ যথা, সার, 
উন্নতমানের বীজ, চারাগাছ সংরক্ষণমূলক রাসায়নিক পদার্থ, আধুনিক 
যন্ত্রপাতি ও জরঞ্রাম। XP পরিকল্পনায় এ সমস্ত উপকরণের লক্ষ্যমাত্রা 


নিয়রূপ । 


এমটি=মেটি ৰ টন। 


১৩৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 
উপকরণের লক্ষ্যমাত্রা 
ক্রমিক বিষয় '_ একক অন্গমিত ভিত্তি পরিকল্পনার 
নং = ও 1979-80 লক্ষ্য 1984-85 
(0) (1) p (3) (4) 
II. সার ব্যবহার 
(1) নাইট্রোজেনাস লক্ষ এমটি 35.00 60-00 
(2) * কসফ্যাটিক. = - > 11:50 23:40 
(3) পোটাসিক 2 6:10. 13:310 
is মোট 7 5285097 "ggg 
III. কীটনাশক হাজার এমটি 60:00 80:00 
IV, এইচ-ওয়াই-ভি প্রোগ্রাম 
মিলিয়ন হেক্টর 
(1) ধান 13:60 25:00 
(2) গম 13:50 19:00 
(3). ভুট্টা 2:00 2:00 
(4) জোয়ার 3:00 5-00 
(5) «mm 3:10 5:00 
ঘাটি ৫527: 
MA সেচ ভিত 
(1) ক্ষুদ্ৰ 30:00 38:00 
(2) বৃহৎ ও মধ্য 22:60 28:20 


সুত্র £ ষষ্ঠ পরিকল্পনা । 


কৃষিকার্ধে সার এক অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ৷ এক এমটি সার প্রয়োগ 


দ্বারা উৎপাদন 10 এমটি বৃদ্ধি করা যেতে পারে। পৃথিবীতে সারের ব্যবস্থায় 


A 
148), 


Ls 


EJEI ১৩৫ 
ভারতের স্থান উচ্চে 1980-81 সনে আমাদের দেশে 5516 লক্ষ এমটি 
সার ব্যবহার করা হয়। 1979 জনের তুলনায় তা 49 শতাংশ বেশি। 
1980-81 সনে জার ব্যবহারের পরিমাণ অনুমিত 61 লক্ষ এমটি। 

সার সম্পর্কে ষষ্ঠ পরিকল্পনার গৃহীত নীতি ঃ 

(i) সঙ্গত ও কার্কররূপে সারের বন্টন ব্যবস্থা। 

-&) - সার ব্যবহারে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস ৷ 

(Hi) সব ক্ষেতখামার যাতে দার ব্যবহারের সুবিধা পায়, বিশেষত 
ক্ষুদ্ৰ ও প্রান্তিক কৃষকেরা, তা সুনিশ্চিত করা । : ; 

উচ্চমানের জার সম্পর্কে পরিকল্পনায় প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে, স্যাশনাল' 
সিডদ কর্পোরেশনকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে যাতে সে “সার্টিফাইড” ও 
‘ফাউণ্ডেমন’ বীজ উৎপাদনের সরাসরি দায়িত্ব নিতে সমর্থ হয়। এর ফলে 
অদূরে জাতীয় স্তরে ‘সাৰ্টিফাইড’ বীজের'অভাব দুর হবে ৷ 

- চারাগাছ সংরক্ষণ সম্পর্কে নীতি ঃ 

(i) বীজনাশক কীটের আক্রমণ ও বীজের রোগ থেকে ফসলের ক্ষতির 
পরিমাণ হাস । 

(i) চারাগাছ সংরক্ষিত অঞ্চলের 80 মিলিরন হেক্টর থেকে 100 
মিলিয়ন হেক্টর পর্যন্ত প্রসার সাধন I < ' 
(ii) কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহার 60,000" এমটি থেকে 80,000 এমটি 
করা। 

(iv) 
ব্যবস্থা নেয়া ৷ 

(v) সারের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী 


কীটনাশক পরীক্ষাগার স্থাপন | E 
(৮) সংযোজিত কীট নিয়ন্ত্র সংস্থার কাজকর্মের প্রসার সাধন ও 


জীববিদ্যা অনুযায়ী কীট fe জোরদার করা । 


6. যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম 
কৃষি যন্ত্ৰপাতি ও সরঞ্জাম সম্পর্কে যে সমস্তা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা 


কৃষকদের হাতে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম তুলে দেয়! ও তার ব্যবহার পদ্ধতি ও 
উপযোগিতা সঙ্ধন্ধে-তাদের অবহিত করা । সেদিকে দৃষ্টি রেখে ষষ্ঠ পরি- 


কল্পনার লক্ষ্য £ 


কীটনাশক দ্রব্য ও বীজের রোগ সম্পর্কে আরো সতর্কতামূলক 


করাও কেন্দ্রীয় ও. আঞ্চলিক 


$ 


তোলার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্টি করা ; 

(ii) যন্ত্ৰপাতি ব্যবহারে পারদ্িতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা 
করা; 

Gv) কষি শিল্প ও কৃষি সেবার উন্নতিসাধন। 
7. কৃষি প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ 

কুষি উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃত 
উৎপাদন বাঞ্ছিত উৎপাদন অপেক্ষা অনেক কম। এর একটি কারণ কষি- 
ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্ভার প্রয়োগের অভাব । অথচ আমাদের দেশে 
গবেবপাগারে ও পরীক্ষামূলক কর্মশালায় পরীক্ষিত ও উপযুক্ত বলে বিবেচিত 


ভিজিট’ প্রথা চালু করে কষ প্রসারণ সেবা অধিকতর কার্যকর করে তুলতে 
সক্ষম হয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ট্রে ২ এণ্ড ভিজিট প্রথা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে 


বাহুল্য, এর ফলে তারা অধিকতর 


8. ফসল বীমা 
তিক HC ফলে কল উৎপাঁনে যে অনিশচতা দখা কে 
হাত থেকে কৃষকৰের রক্ষা করার জন্য ফসল বীমার প্রয়োজন শ্বীকৃত হয়েছে। 


* 


E 
he 


কুষি ১৩৭ 


1979 সন থেকে পশ্চিম বাংলা, গুজরাট ও তামিলনাডু ফসল বীমা স্কীম 
চালু করেছে। এ স্কীম যাতে NETZ রাজ্যে গ্রহণ করে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সে 
প্রস্তাব করা হয়েছে। 


9. ষ্টোরেজ ও গুদীমঘর 

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় জোতের স্তর থেকে জাতীয় স্তর পযন্ত পরিব্যাপ্ত ষ্টোরেজ 
গ্রীড ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এ সময়কালীন প্রতিটি ব্লকে 
যথোপযুক্ত আয়তনের 10 থেকে 15 গুদামঘর স্থাপন করার প্রস্তাব রয়েছে | 


. এ সমস্ত গ্রামীণ গুদামঘরের অধিকাংশই হবে সমবায় ক্ষেত্রে। প্রতিটি গ্রাম 


সমবায় যাতে 100 এমটি পরিসর বিশিষ্ট একটি গুদামঘর স্থাপন করতে পারে 
সেজন্য তাদের আধিক সাহায্য দেয়া হবে। এ কর্মস্থচী অনুযায়ী 1984-85 
সনের মধ্যে 52,000 গ্রাম সমবায় এরূপ একটি করে গুদামঘরের অধিকারী 
হবে। কেন্দ্রের উদ্যোগে একটি গ্রামীণ গুদামঘর IX চালু করা হয়েছে। এর 
মারফত বাজার সমিতিগুলিকে অথবা ষ্টেট ওয়েরহাউজিং কর্পোরেশনগুলিকে 
বা সমবায়গুলিকে গ্রামাঞ্চলে 200 থেকে 1000 এমটি পরিসর বিশিষ্ট 
গুদামঘর স্থাপনের জন্য আধিক সাহায্য দেয়া হবে। এ স্কীমে মোট 
2 মিলিয়ন এমটি মাল রাখার মত গুদ্ধামঘর নির্মাণের পরিকল্পনা 


, রয়েছে। 


সেণ্টাল ওয়েরহাউজিং কর্পোরেশন, ষ্টেট ওয়েরহাউজিং কর্পোরেশনগুলি, 
ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ও ইণ্ডিয়ান গ্রেণ ষ্টোরেজ ইনষ্টিটিউট ও ফাৰ্ম 
লেভেল ষ্টোরেজ যাতে ষ্টোরেজের সুবিধা "পেতে পারে সেজন্য অতিরিক্ত 
76:60 লক্ষ এমটি পরিমাণ ষ্টোরেজের ব্যবস্থা করার জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় 
259. কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । অপরদিকে ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালীন 
গ্রামীণ গুদাম ঘর "low অধীনে সমবায়গুলি 55 লক্ষ এমটি পরিমাণ 
ষ্টোরেজের ব্যবস্থা করবে । এজন্য সমবায় ও গ্রামীণ উন্নয়নের খাতে 
প্রয়োজনীয় অর্থ বরান্দ করা হয়েছে। তাছাড়া বেসরকারী ক্ষেত্রে এআর- 
ডি-সি ক্বীমের সাহায্যে 1 মিলিয়ন এমটি ষ্টোরেজ ক্ষমতা গড়ে তোলা সম্ভব 


হবে বলে আশা করা যায়। 


pr ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 
অতিরিক্ত স্টোরেজ ক্ষমতা, 1980-85 (লক্ষ এমটি) 


এজেন্সি পরিসর 
1) (2) 

ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া 3560 

GT Ter ওয়েরহাউজিং কর্পোরেশন .16:00 

ষ্টেট ওয়েরহাউজিং কর্পোরেশন 2500 

সমবায় 35-00 

গ্রামীণ গুদামঘর স্বীম 20:00 
মোট 131:60 

CERE ESE TSE SU E yp qe 

সূত্র £ ষষ্ঠ পরিকল্পনা । 


সেন্ট্রাল ওয়েরহাউজিং কর্পোরেশনগুলির উন্নতি লক্ষণীয় ৷ 1979-80 সনে 
এদের সংখ্যা ছিল 292 ৷ নীট মুনাফার পরিমাণ ছিল 548.29 লক্ষ টাকা। 
1980-81 সনে এদের সংখ্যা ও নীট মুনাফা যথাক্রমে 319 ও 609.53 
লক্ষ টাকা। 1979-80 জনে ওয়েরহাউজগুলির মোট পরিসর ছিল 
3,40,000 এমটি ; 1980-81 সনে এর পরিসর 3,60,000 এমটি। 1981 
সনের সেপ্টেম্বরে ওয়েরহাউজগুলির সংখ্যা আরো! বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 332 
ও পরিসর 3,90,000 «xf i 


কৃষি পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণ পদ্ধতি 


কষি পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণের জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত পদ্ধতির 
উল্লেখ করা হয়। 


(1) সমতা দাম পদ্ধতি। 

(3) আগাম দাম পদ্ধতি । 

(3) সমৰ্থন দাম ও সংগ্ৰহ দাম পদ্ধতি৷ 
(4) ব্যয় দাম পদ্ধতি | 


(1) সমতা দাম পদ্ধতি £ 
সমতা দামের উদ্দেশ্য কৃষি পণ্যন্্ব্য ও 


শিল্প পণ্যদ্বব্যের মধ্যে সমতা 
স্থাপন । অর্থাৎ, কৃষকেরা পণ্যদ্ৰব্যের জন্য 


যে দাম পায় এবং তারা তাদের 


T 


— M 


কৃষি ৰ ১৩৯ 


ভোগন্্ব্য ও কুষি উপকরণ কেনার জন্য যে দাম দেয় তার অন্ুপাতের মধ্যে 
সমতা । ভিত্তি বছরের পণ্যত্রব্যগুলির দামকে যেসব aga; ক্রয় করা 
হয়েছে তাদের দাম স্থচক দিয়ে গুণ করে সমতা দাম নির্ণয় করা চলে | 

(2) আগাম দাম পদ্ধতি £ 

আগাম দাম পদ্ধতি অনুযায়ী পণ্যত্ৰব্যের দাম পূর্বেই ঘোষণা করে দেয়া 
হয় যাতে কুষকেরা দামের গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পণ্যবিশেষ উৎপাদনের 
জন্য কৃষি ক্ষেতের পরিমাণ যথীসময় ঠিক করে নিতে পারে । আগাম দাম 
ও সমতা দামের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ্য । আগাম দাম ক্ষেত্রে উৎপাদক কোন 
নির্দিষ্ট সময়ে বাজারের চাহিদা অনুসারে তার সম্পদ বণ্টন করে নিতে 
পারে। সমতা দাম পদ্ধতি ক্ষেত্রে উৎপাদক তার ইচ্ছা অনুযায়ী কৃষি ও 
শিল্পের মধ্যে তার সম্পদ বণ্টন করে নেয়। এক্ষেত্রে সম্পদের অপচয় হওয়ার 
আশঙ্কা থাকে । i 

(3) সমর্থন দাম ও সংগ্রহ দাম পদ্ধতি £ 

সমৰ্থন দাম পদ্ধতির উদ্দেশ্য কৃষি পণ্যদ্রব্যের দাম যাতে ন্যুনতম স্তরের 
নিচে না চলে যায় তা স্থুনিশ্চিত করা । অর্থাৎ, ন্যুনতম দামে সরকার 
পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার দায়িত্ব নেয় । ন্যুনতম দাম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ফলে 
কৃষকেরা উৎপাদনে বিশেষ উৎসাহিত হয়। 

ফসল ওঠার পর সরকার বা তার এজেন্সিগুলি যে দামে সে ফসল ক্রয় 


করে তাকে সংগ্রহ দাম বলা হয়। সংগ্রহ দাম ও সমর্থন দাম যে সমান 


হবে তা নয়। তবে সংগ্রহ দাম নির্ধারণ ব্যাপারে সমর্থন দাম বিষয়টি 


বিবেচনা করা হয়। -সংগ্রহ দাম সমর্থন দাম অপেক্ষা বেশি হবে এরূপ 
ভাবাই যুক্তিসঙ্গত । 


(4) ব্যয় দাম পদ্ধতি 

কৃষি পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতে দাম নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত, তবে 
কৃষি পণ্যদ্ৰব্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করা সহজ নয়। গড় দাম নির্ধারণ 
করাও কঠিন৷ উতৎপাদককার্নীদের সম্পদ ব্যবহারের পরিমাণ, প্রযুক্তিবিদ্যার 
প্রকৃতি প্রভৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে । সাধারণত অধিকাংশ কৃষি 
পণদ্রব্যের উৎপাদকদের মোট উৎপাদনের গড় ব্যয়কে দাম নির্ধারণের 
ভিত্তি রূপে ধরা হয়। এর ভিত্তিতে অধিকাংশ পণ্যন্রব্যের যে দাম নির্ধারিত 
হয় তা বহু উৎপাদকদেরই মুনাফার স্মুযোগ করে দেয়। যেসব উৎপাদকদের 


১৪০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


উৎপাদন ব্যয় এর বেশি তাদের দক্ষতার অভাব আছে বলে ধরা হয়। 
এদের সরকার থেকে বীজ, সার, সেচ, অর্থ প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে বিশেষ- 
ভাবে সাহায্য করার কথা বলা হয়। 


ভারতে কৃষি পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণ পদ্ধতি 

তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনায় কুষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্তু নতুন রণকোঁশল 
অবলম্বন করা হয়। এতে কৃষি পণ্যদ্রব্যের ন্যুনতম দাম সম্পর্কে কৃষকদের 
নিঃসন্দেহ হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। 1964-65 সনে খাছ্শস্ত 
উৎপাদন ক্ষেত্রে সমৰ্থন দাম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। কৃষি পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে 
সরকারকে পরামর্শ দেয়ার জন্য 1965 সনে এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস 
কমিশন গঠন করা হয়। সে বছরই আবার ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া 
স্থাপিত হয়। বাজার খেকে খাছাশস্ত ক্রয় করে বন্টন করার এটিই সর্বপ্রথম 
সর্বভারতীয় সরকারী সংস্থা । এ প্রসঙ্গে কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন 


প্রশাসন-নির্ধারিত দামের পরিবর্তন ; এবং জাতীয় অর্থনীতিতে স্থিতি রক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা ৷ খাগ্যশস্তের সং 


করণ ব্যয় এবং নিজস্ব জমির খাজনা ও নিজস্ব মূলধনের স্ব, এবং (iv) নগদ 
ও উপকরণ ব্যয়, নিজস্ব জমির খাজনা, নিজস্ব মূলধনের সুদ এবং পরিবার- 
বর্গের শ্রম-মূল্য | এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস কমিশন বর্তমানে উল্লিখিত 
(iv) ব্যয়ের ধারণা অঙ্থসরণ করে চলে। অবশ্য নিজস্ব জমির রাজস্ব ও মূলধনের 
RT উৎপাদকবের লাভ বলে বিবেচনা করা হয়। এ্রিকালচারেল প্রাইসেস 


Ay 
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কমিশন কৃষি পণ্যদ্রব্যের যে দাম নির্ধারণ করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার রাঁজ্য- 
গুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তা চূড়াস্ত করে নেয়। 

আমাদের দেশে সমতা দাম পদ্ধতি বিশেষ সমর্থন পায়নি । এর কারণ 
আমাদের দেশের বিস্তৃত ও প্রসারমান বাজারের দামের উপর প্রভাব 
রয়েছে। উৎপাদন পদ্ধতিতে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে । এ অবস্থায় 
দামের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ কতিপয় বিশেষ অঞ্চলে আবদ্ধ থাকতে 
বাধ্য। তাছাড়া শিল্প পণ্যদ্রব্যের দাম কুকি পণ্যদ্রবোর দামের তুলনায় 
বেশি স্থিতিশীল। এ অবস্থায় শিল্প ও কৃষি পণ্যদ্রব্যের সংযোজিত 
প্রশাসনিক দাম নির্ধারণ সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এসব ব্যবহারিক 
অসুবিধার কারণে ন্যাশনাল কমিশন অন এগ্রিকালচার কৃষি পণ্যদ্ৰব্যের দাম 
নির্ধারণ ব্যাপারে সমতা দাম পদ্ধতির অনুকূলে মত প্রকাশ করেনি । 

নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি 
পাচ্ছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ন্যুনতম 
দাম সম্পর্কে সরকারী প্রতিশ্রুতির প্রশ্নটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ন্যুনতম 
সমর্থন দাম সম্বন্ধে ফুডগ্রেনস পলিসি কমিটি (1966) যেসব স্থুপারিশ করেছে 
তা উল্লেখযোগ্য | 

(i) mE বপন মরস্থুম সুরু হওয়ার অনেক আগেই সমর্থন দাম ঘোষণা 
করতে হবে d 

Gi) সমর্থন দাম দীর্ঘকালের জন্য স্থিতিসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর 
ফলে কৃষকেরা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সম্পর্কে উৎসাহিত হবে। 

(Hi). সরকারের তরফ থেকে ন্যুনতম সমর্থন দামের বহুল প্রচার 
আবশ্তক। এ সম্পর্কে এও প্রচার প্রয়োজন যে, সরকার ন্যুনতম সমর্থন দামে 
যে কোন পরিমাণ কৃষি পণ্যত্রব্য ক্রয় করতে প্রস্তত। e 

(v) ন্যুনতম সমর্থন দামে কৃষি পণ্যত্রব্য ক্রয় করার জন্য উপযুক্ত 
বাজারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 

সরকার ন্যুনতম সমর্থন দামে বিবিধ কৃষি পণ্যবাঃ যথা, খাছাশস্ত ইক্ষু, 
পাট, তুলা প্রভৃতি ক্রয় করে থাকে | এজন্য ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, 
স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন প্রভৃতি সর্বভারতীয় এজেন্সি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 
সংগ্রহ দাম সমর্থন দামের পৃথক রূপ । সরকার বা তার এজেন্সিগুলি বাজার 
থেকে নির্দিষ্ট দামে কৃষি পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে। কোন কোন ক্ষেত্রে কষককে 
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তার মোট উৎপাদনের একাংশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দামে সরকার বা 
তার এজেন্সির কাছে বিক্রয় করতে হয়। 


উপসংহার 

সঠিকভাবে বলতে গেলে আমাদের দেশে রুষি পণ্যদ্ৰব্যের দাম নির্ধারণ 
সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নীতি বা পদ্ধতি নেই | সরকার সময়বিশেবে প্রয়োজন 
অনুযায়ী কৃষি পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে দেয় এবং তা সাধারণত 
'কনট্রোল” ও ‘কোটা’-র মধ্যেই আবদ্ধ ; বাজারের চাহিদা বা যোগানের 
উপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফুডগ্রেনস পলিসি কমিটি খত বপন 
করার বেশ কিছু পূর্বে ন্যুনতম সমর্থন দাম ঘোষণা করা সম্পর্কে যে সুপারিশ 
রেখেছে তা যথার্থই মূল্যবান, কিন্তু তাও কঠোরভাবে কার্যকর করা হয় ন1। 
এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস কমিশন ন্যুনতম সমর্থন দাম পদ্ধতিই অবলম্বন 
করে চলেছে। এমনকি তেজী বাজারেও কমিশন সমর্থন দামের V ex 
সীমা নির্দেশ করে দেয় না। সংগ্রহ দাম স্থির দাম না হয়ে ন্যুনতম দাম 
হওয়া সঙ্গত। সমর্থন বা সংগ্রহ দাম নির্ধারণ কর! ব্যাপারে অধিকাংশ 
কুষি পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকারীদের মোট উৎপাদনের গড় ব্যয়কে ( বান্ধ-লাইন 
গড় উৎপাদন ব্যয় ) ন্যুনতম দাম নির্ধারণের ভিতরূপে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত | 
ক্ুষকদের স্বার্থে শস্ত বীমার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। fes 
তা উপযুক্ত স্বীকৃতি পেয়েছে বলা চলে না। দাম নির্ধারণ প্রশ্নের সঙ্গে 
ভোগকারীদের স্বার্থও জড়িত। এবং জড়িত ভরতুকির প্রশ্ন। ভরতুকি 
জাতীয় অর্থনীতির দৃষ্টিকোন থেকে সমর্থনযোগ্য নয় । সরকারের বন্টন প্রথা 
যেখানে দুর্বল ও উৎপাদন বা মোট সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত 
কম সেক্ষেত্রে নির্ধারিত দামের সঙ্গে বাস্তবের বিশেষ সম্পর্ক থাকে ন| ৷ 


নতুন কৃষি রণকৌশল এবং সবুজ বিপ্লব 
1961-69 এ ক'বছর ভারতে ‘সবুজ বিপ্লব’ ঘটে গেছে। এ দাবি একান্ত 
অসঙ্গত নয়। এ সময়কালীন Gf উৎপাদন বিস্ময়কর রূপে বৃদ্ধি পায়। 
দেশ খাগ্ভিশস্ত উৎপাদনে শ্বয়স্তরতার পথে এগিয়ে চলে। এ অসামান্য 
সাফল্যের ফলে ভারত বিশ্বের কৃষি জগতেরও দৃষ্টি আকৰ্ষণ করতে সমৰ্থ 
হয়। এ পরিবর্তনের জন্য যে রণকৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল তা নতুন 
কৃষি রণকৌশল রূপে অভিহিত। 


Y 
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নতুন কবি রণকৌশলের বৈশিষ্ট্য £ 

0) $f$ কাঠামোর সংস্কার । কাঠামোগত সংস্কার ছাড়া“ কোন 
বিপ্লবই সম্ভব নয়। সরকার তাই ভূমিস্বত্ব প্রথার সংস্কার সাধন নীতি গ্রহণ 
করে ও তা যথাযথ রূপায়ণের জন্য বদ্ধপরিকর EX । এ নীতির মূল উদ্দেশ্য 
জমির মালিকানা থেকে মধ্যস্বত্বজীবীদের উচ্ছেদ সাধন করে যে জমি চাষ 
করে তাকে জমির মালিকানা দেয়া। তাছাড়া বর্গাদারদের স্বার্থ সুরক্ষিত 
করা, জমির উচ্চতম সীমা নির্ধারণ করা, উদ্ধৃত জমি জমিহীন ও ক্ষুদ্র 
চাষীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া, কৃষি বাজার সুসংগঠিত করা প্রভৃতি কৰ্মস্থচী 
গ্রহণ ও কার্যকর করাও ভূমি সংস্কার নীতির অন্বরূপে গৃহীত হয় । এর ফলে 
কৃষকদের মধ্যে ও সমগ্র গ্রামীণ পরিবেশে এক নতুন জাগরণের E হয়। 

(i) কুষিকার্ধের বিস্তার। যেসব জমি আবাদযোগ্য অথচ অনীবাদী 
অবস্থায় পড়ে আছে সেসব জমি, এমনকি আবাদযোগ্য নয় বলে যেসব জমি 
পরিত্যক্ত হয়েছিল সেসব জমিও কৃষিকার্ষের জন্য পুনরায় উদ্ধার করা EX! 
দেখা যায়, 1950-51 সনের তুলনায় 1966-69 সনে কৃষিকার্ষে রত জমির 
পরিমাণ 22-8 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । জমির যোগান প্রাক্কৃতিক কারণে 
নির্দিষ্ট । সুতরাং নিবিড়ভাবে জমি চাষ করার উপরই কৃষি উৎপাদনের 
ভবিষ্যৎ নির্ভর করে | তাই কৃষি জমির বিস্তার সাধনের পাশাপাশি নিবিড়- 
ভাবে জমির চাষ ও প্রয়োজনীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা চলছে এবং এ 
গবেষণালন্ধ জ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা সাফল্য অর্জন করাও সম্ভব হচ্ছে। 

(ii) উপকরণ সরবরাহ । উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, জল, 
আধুনিক কনষি প্রযুক্তিবিদ্যা, কৃষি যন্ত্ৰপাতি প্রভৃতির সাহায্যে কৃষকেরা যাতে 
কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয় সেজন্য সরকার এসব 
উপকরণ তাদের মধ্যে সহজ ও সুলভ শর্তে সরবরাহ করার জন্তু নানাবিধ 
ব্যবস্থা নিয়েছে এ ব্যাপারে সমবায় সমিতিগুলিকে সক্রিয় করে তোলা 
হয়েছে। s 

(iv) কুঘকেরা যাতে বাজারের অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্ত হতে পারে 
সেজন্য ফসল বীমা প্রথা প্রচলন করা হয়েছে এবং সমর্থন দাম বা ন্যুনতম 
দামে সরকার বা সরকারী এজেন্সিগুলি যাতে ফসল ক্রয় করতে পারে সেজন্য 
প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ফুড কর্পোরেশন অব 
ইণ্ডিয়া নামক সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ 
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সবুজ বিপ্লব 
1967-68 সনে উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার সম্পর্কে কর্মস্থচী গ্রহণ 


করা হয়। সে বছর 0148 মিলিয়ন একর জমিতে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার 
করা হয়। বস্তুত এরই ফলে কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন_-“সরুজ 
বিপ্লব’__স্থচিত হয় । 
অর্থ নৈতিক ফলাফল 

(i) খাদ্যশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় সুরু থেকেই 
ভারত এক দারুণ WIS সঙ্কটের সন্মুখীন হয়। স্বাধীনতার পরেও প্রায় 
কুড়ি বছর এ সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় «11 প্রথম পরিকল্পনার পর থেকে 
অবস্থার অবশ্য পরিবর্তন হতে সুরু হয়, তবে তা অত্যন্ত মন্থর গতিতে d 
fca পরিসংখ্যান থেকে তা বোঝা যাবে | 


খাদ্যশস্য উৎপাদন (মিলিয়ন এমটি ) 
3 পরিমাণ 
1950-51 . 55 
1955-56 67 
1960-61 82 
1964-65 89 
1967-68 95:6 
1968.69 94:01 
1969-70 99 
1970-71 108 


দেখা যাচ্ছে, 1970-71 সনে খাদ্যশস্তের পরিমাণ 1950-51 সনের 
তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ । কিন্তু 1951 সনের তুলনায় 1971 সনে ভারতের 
লোকসংখ্যা প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পায় । অর্থাৎ, লোকসংখ্যা 36 কোটি 10 লক্ষ 
থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 54 কোটি 70 লক্ষ হয় । এ জময়কালীন জনপ্রতি WI9- 
শস্যের দৈনিক সরবরাহ 395 গ্রাম থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 457 গ্রাম হয়। এজন্য 
ভারতকে আমেরিকা থেকে প্রচুর পরিমাণে খাছ্শস্ত আমদানি করতে হয় ৷, 


el 


U 
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বস্তুত, ভারতের অর্থনীতি তখন আমেরিকার xps দানের উপর একান্ত 
নির্ভরশীল ছিল ৷ 

খাস্যশস্ত উৎপাদন বৃদ্ধি যে কেবল উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারের 
জন্যই সম্ভব হয়েছিল, তা নয়। 1964-65 সন থেকে 1967-68 সনের মধ্যে 
খাদ্যশস্ত 66 মিলিয়ন এমটি বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে 3:45 মিলিয়ন এমটি 
খাছ্ছাশস্ত বৃদ্ধির কারণ করিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি । 

1974-75 সন পৰ্যন্ত কৃষি উৎপাদনে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি । 
1975-76 সন থেকে কৃষি উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
1983-84 সনে কৃষি উৎপাদনের স্থচক (1967-70-100) সংখ্যা 154 1 
বলা বাহুল্য, কৃষি উৎপাদনশীলতা 1967-68 সন থেকে 1981-82 সনের 
মধ্যে 19 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 

(H) সবুজ বিপ্লব প্রধানত গম বিপ্রবেই প্রকাশ পেয়েছিল। অন্তান্ত 
খাছ্যশস্তে এর প্রভাব দেখা যায়নি | 


থাদভ্তশস্তা উৎপাদন (মিলিয়ন এমটি ) 

খাদ্যশস্য 1964-65 1967-68 1968-69 
গম 12:29 16:54 18:65 
চাল 39-03 37:61 39-76 
জোয়ার 9:75 10:05 9:80 
বাজরা 445 518 3:80 
ভুট্টা 4:66 6:27 5:70 
ডাল 12:43 12-10 10:42 

মোট 89-0 95:6 94:01 


একমাত্র গম উৎপাদনই ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। 1967-68 সনে চালের 
উৎপাদনে অবনতি ঘটে | 1968-69 সনে উৎপাদন আবার 1964-65 সনের 
স্তরে ফিরে আসে । 

(i) ক্রমে সবুজ বিপ্লবের প্রভাব অন্যান্য শস্ত উৎপাদনেও প্রতিফলিত 
হতে থাকে | 

ভাঅস ৯০ 


১৪৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 
কৃষি উৎপাদনের সূচক সংখ্যা 


(1970-71 জনের তুলনায় 1981-82 সনে পরিবর্তন ( শতাংশ) = 4i 
ভিত্তি : 1967-70 = 100) 


দি ক D UES, 


27.6 587 64-1 40:0 442 19:2 


সুত্ৰ ইকোনোমিক সার্ভে, 1982-83 | 

লক্ষণীয়, গম উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় চাল উৎপাদন বৃদ্ধির হার 
অর্ধেকেরও কম | | 

(v) কর্মসংস্থান নতুন কৃষি রণকৌশল শ্রম-নিবিড় প্রযুক্তিবিদ্যা । এর 
সাফল্যের জন্তু প্রয়োজন জলের সুব্যবস্থা, অধিকতর পরিমাণ উন্নতমানের 
সার, কীটনাশক দ্রব্যাদি, উন্নত পরিবহন, প্রোসেসিং ও বাজারকরণের 
উন্নয়ন | এর ফলে এসব ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে | নতুন কৃষি প্রযুক্তি- ^ 
বিদ্যার ফলে যন্ত্রপাতির প্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে। ফলে শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস 
পাবে। এ আশঙ্কা অমূলক নয়। তিবে নতুন কৃষি পরযুক্তিবিদ্ঠার ফলে কর্ষ- 
সংস্থানের যে প্রসার সাধন সম্ভব হবে তা নীট কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে সমর্থ 
হবে বলে যুক্তিযুক্তভাবেই স্বীকার করে নেয়! যেতে পারে । 

(v) শিল্পের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি। নতুন কৃষি 
প্রযুক্তিবিদ্ঠার সঙ্গে জড়িত যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, বিদ্যুৎ প্রভৃতি | : ফলে 
ক্ষিকাৰ্য শিল্পের সহযোগিতা ও গবেষণার উপর ক্রমাগত নির্ভরশীল হয়ে 
উঠছে। 
সামাজিক 

() বৃহৎ ও ক্ষুদ্ৰ কষিদের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি। উচ্চফলনশীল বীজের ৰ 
RUND নেয়া ক্ষুদ্ৰ ও মধ্য কৃষকদের আধিক সঙ্গতি ও সামাজিক প্রতিপত্তির 
সাধ্যের বাইরে । একমাত্র ধনী কৃষকেরাই এর স্থযোগ নিতে পারে। ফলে 
ধনী PACTI আরো ধনী হয়ে উঠবে, গ্রামীণ আধিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে 
এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসস্তোব বৃদ্ধি পাবে | 

(2) ভূমিশ্বত্ব প্রথার পরিবর্তন অবহেলিত। নতুন কৃষি প্রযুকতিবিদ্যা 
এমন এক পরিবেশ স্বষ্টি করেছে যার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক 
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থেকে ভূমিম্বত্ব প্রথার আমুল ও ব্যাপক পরিবর্তনের গুরুত্ব হাস পেয়েছে। 
এরূপ পরিবেশ সমাজতন্ত্রের সমর্থক নয়। 

Gii) আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি। সবুজ বিপ্লবের প্রভাবের পরিধি অত্যন্ত 
সীমিত। প্রধানত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, অন্ধপ্ৰদেশও = 
কর্ণাটকে এর প্রভাব সীমাবদ্ধ | পাঞ্জাব ও হরিয়ানা এর বিশেষ সুযোগ 
নিতে পেরেছে । বস্তুত অন্যান্য রাজাগুলির কৃষিক্ষেত্রে এ বিপ্লবের প্রভাব 
অত্যন্ত সীমিত। কলে আঞ্চলিক বৈষম্য ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


উপসংহার 

উপসংহারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা যেতে পারে । 7 £*- 

(i) সবুজ বিপ্লব প্রধানত গম বিপ্লব ৷ , 1 

(ii) এ বিপ্লব গ্রামীণ ক্ষেত্রে বৃহৎ এবং মধ্য ও ক্ষুদ্ৰ কৃষকদের মধ্যে 
আশিক ও সামাজিক CDU বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে। 7 ——0— 

(iii) সবুজ বিপ্লবের ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। _ 

(v) সবুজ বিপ্লবের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী নয়। কারণ তা সৰ্বাত্মক কৃষি * 
বিপ্লব নয়; এর মূলে সামাজিক ন্যায় ও উলি emen 
নেই। 2 

তা সত্বেও স্বীকার করতে হবে সবুজ বিপ্লব বা — বীজ অর্থাৎ, 
নতুন afi রণকৌশল কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন জাগরণ, নতুন চিন্তাভাবনা, 
নতুন গবেষণার ক্ষেত্র স্থ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। ভারত আজ-খাচ্শস্তে 
বযন্তর, কীচামাল উৎপাদনে সমৃদ্ধ_প্রধানত সবৃজ বিপ্লবের ফলেই তা সম্ভব 
হতে পেরেছে। : 


কৃষি বাজার £ সমস্ত 

ভারতীয় কৃষকেরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য সর্বোচ্চ দামে বিক্ৰয় করে Ki 
লভ্যাংশ ভোগ করতে অসমর্থ । এর কারণ; 

() মধ্যজীবীদের উপস্থিতি। উৎপাদক ও ভোগকারীদের মধ্যে 
অনাবশ্তক রূপে মধ্যজীবীদের উপস্থিতি নানাভাবে দাম বৃদ্ধি করতে সাহায্য 
করে। কৃষকদের লভ্যাংশের পরিমাণও হাস পায়। 

(i) উৎপাদকেরা জোটবদ্ধ নয়। উৎপাদনকারী কুষিজীবীরা সাধারণত 


১৪৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্কা 
অসংবন্ধ। ক্রেতারা qum ও সাধারণত ধনী। ফলে তারাই gaz 
কষিব্রব্যের দাম নির্ধারণ করে) 

(8) আগাম বিক্রয়। কৃষকরা সাধারণত লগ্মিকারবারীদের কাছে 
খণগ্রন্ত। এ খণের চাপে ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের আধিক তাড়নায় 


Qv) দায়মূল্য ৷ কবি বিক্রয়ের জন্য কৃষকদের নানারকম ere 
বা বাজার দস্তরি দিতে হয়। যেমন, আড়তদারকে তার কাজের wy 
“আড়ং” দিতে হয়। দালালরা যদি লেনদেনে অংশগ্রহণ করে তবে তাদের 
‘দালালি’ দিতে হয়। তাছাড়া gu ওজন করানো বাবদ ‘তুলাই’ দিতে 


(V) প্রবঞ্চনা। Té ক্রেতারা কৃষকদের অজ্ঞতার সুযোগও নিয়ে 
থাকে। যেমন, ওজনে কারচুপি, বিনামূল্যে নমুনা বাবদ অনেকটা শক্ত 


(Vi) গ্রেডিং.ও প্রামানিককরণ ব্যবস্থার অভাব । দ্রবোর ST TCR 
গ্রেডিং ও প্রামাণিককরণ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পক্ষেই লাভজনক | 
ক্রেতারা দ্রব্যটির গুণ সদ্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে। বিক্রেতারাও বিস্তৃত 
বাজারের সুবিধা ও দ্রব্যের গুণাহ্থসারে দাম পেতে সমর্থ হয়। আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য ক্ষেত্ৰে 'প্রামাণিককরণ, অতি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। উচ্চমানের দ্রব্যের 
পরিবর্তে নিম্পমানের দ্রব্য রপ্তানিতে গোটা বাজার হাতছাড়া হয়ে যাবার 
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EJEI 


১৪৯ 


আশঙ্কা অবাস্তব ঘটনা নয়। গ্রেডিং ও প্রামাণিককরণে ভারতীয় বাজার 
পিছিয়ে আছে। 

(vii) ভেজাল ৷ বিক্রয়ের জন্য বাজারে যে সমস্ত দ্রব্য আনা হয় তা 
প্রায়ই সুষ্ঠ প্রস্তুতির ভেতর দিয়ে আসে না। অসময়ে ফসল তোলার 
ফলে ফসলের গুণ নষ্ট হয়, ফলে তা উচ্চমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। অপরিচ্ছন্ন 
ফসলের জন্য “করদা, দিতে হয়। তাছাড়া একশ্রেণী বিক্রেতারা ভেজাল 
বিশারদ । এতে দ্রব্যের গুণ নষ্ট হয়, সুনাম ব্যাহত হয় ও মূল্য হাস পায়। 

(viii) প্রথম শ্রেণীর গুদামঘরের অভাব | গুদামঘরের অভাবের ফলে 
পণ্যদ্রব্যের যথেষ্ট অপচয় ঘটে । গুদামঘরের অভাবে কৃষকেরা ফসল 
তোলার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিক্রয় করে ফেলে । গুদামঘরের অভাবে সমবায় 
বাজারকরণও ব্যাহত হয় | 

(ix) দাম সম্বন্ধে সংবাদ প্রবাহের অভাব । বর্তমান বাজারের 
জটিলতা তদুপরি রুষকদের দারিদ্র ও অজ্ঞতার জন্য তারা বাজারের দামের 
গতি-প্রক্লতি নির্ধারণ করতে সমর্থ হয় না। বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে 
অজ্ঞতার ফলে তারা চাহিদার সম্ভাবনার ভিত্তিতে উৎপাদন নিয়ন্ত্ৰণ করতে 
পারে না। ফলে বাজার দাম সাধারণত সঙ্গতিপন্ন মধ্যজীবীদের খেয়াল- 
খুশি মাফিক নির্ধারিত হয়। ভারতে রুষিদ্রব্যের দামের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে 
বিশেষজ্ঞদের অভিমত পাবার সুব্যবস্থা নেই বললেই হয়। 

(x) পরিবহন। ভারতীয় পরিবহন প্রসার, মান বা মাস্থলের পরিমাণ 
কোন দিক দিয়েই প্রশংসনীয় নয়। গ্রামীণ রাস্তাঘাটের অবস্থা আরো 
শোচনীয় । ভগ্ন, কর্দমাক্ত রাস্তাঘাট পরিবহনের পথে প্রচণ্ড বাধা স্থষ্টি 
করে। প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি অংশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তার সাহায্যে প্রধান 
রাস্তার সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা ব্যাপকতা ও সার্থকতার দিক দিয়ে যথেষ্ট 
্রটিপূর্ণ। জলপথের উন্নয়নের যথেষ্ট স্মুযোগস্থবিধা থাকা সত্বেও আজও তা 
অন্তগ্নত বলা চলে। উন্নয়নের অভাবে পরিবহন কৃষকদের কাছে অত্যস্ত 
ব্যয়বহুল । পরিবহনের অসুবিধার দরুনও তাদের দ্রুত ফসল বিক্রয় করে 
ফেলতে হয়। বলা বাহুল্য, অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থার ফলে তাদের পক্ষে 
প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সুযোগ নেয়া সম্ভব হয় না। ক্রেতারাও 
প্রতিযোগিতামূলক দামের সুযোগ পায় না। 

^i) আধিক সাহায্যের ব্যবস্থা । খাণে জর্জরিত কৃষকেরা অর্থের অভাবে 


১৫০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


স্বল্প মূল্যে ফসল বিক্রয় করে খণের বোঝা লাঘব করতে গিয়ে আরো 
খণবদ্ধ হয়ে "ICE | সরকার, ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতিগুলি তাদের আৰ্থিক 
সাহায্যের সমর্থনে রয়েছে বটে, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। 
প্রতিকারের উপায় 

(i) নিয়ন্ত্রিত বাজার। নির্দিষ্ট আইনকান্ছন দ্বারা বাজার নিয়ন্ত্ৰিত 
হলে নানারকম অন্যায় দায়মূল্য থেকে কৃষকেরা রেহাই পাবে। তদুপরি 
অন্যায়ভাবে cpu নির্ধারণ, কম ওজন, অসদ্দত বাটা প্রভৃতি শোষণ থেকেও 
তারা Xe হবে ৷ নিরপেক্ষ সালিসের মাধ্যমে বিরোধ মিটাবার সুযোগ 
পাওয়াও সম্ভব হবে ৷ 

0) মাপ ও ওজন প্রামাণিককরণ। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 
ওজনের পরিবর্তে নির্দিষ্ট ওজনের প্রচলন সর্বত্র কার্যকর করতে হবে ৷ এর 
ফলে মাল ও ওজনে কৃষকদের প্রবঞ্চনা করা সহজ হবে না। তাছাড়া বিভিন্ন 
বাজার দামের সঙ্গে তুলনা করে অপেক্ষাকৃত উচ্চ বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় 
কর। সম্ভব হবে । 

(i) গ্রেডিং, প্রামাণিককরণ ও চুক্তির শর্তে সমতা সাধন । গ্রেডিং ও 
প্রামাণিককরণের ফলে পণ্যদ্রব্যের মান বৃদ্ধি পাবে ও বাজারের বিস্তৃতি 
ঘটবে। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে দ্রব্যের গুণাগুণ নিয়ে বিরোধ হাস 
পাবে। পণ্যদ্রব্যের যথার্থ মানের ভিত্তিতে চুক্তির শর্তের সমতা সাধন 
বাজারকে স্থনিয়ন্ত্রিত করতে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার সাধনে সাহায্য 
করবে। 

(iv) প্রথম শ্রেণীর গুদামঘর | গুদামবরের সুব্যবস্থা কৃষকদের উচ্চতম 
বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রম করার স্থযোগ দেবে। তাছাড়া এর ফলে বাজার 
দামে স্থিতিসাম্যও দেখা দেবে। তদুপরি গুরামজাত মালের বিরুদ্ধে আথিক 
প্রত্ষ্ঠানগুলির কাছ থেকে খণ নেয়া সহজ হবে ও তা দিয়ে পণ্যদ্রব্য বাজার- 
করণ সম্পকিত ব্যয় বেশ কিছুটা মিটানোও সম্ভব হবে। 

(V) বাজার সংবাদ সরবরাহ। প্রেস, রেডিও, টেলিভিসন প্রভৃতির 
মারফত বাজারের অবস্থা ও গতি ব্যাপকভাবে ও সহজ পদ্ধতিতে সরবরাহ 
করার ব্যবস্থা করতে হবে ৷ : 

(৮) পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি । ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের দিকে 
দৃষ্টি রেখে সুপরিকল্পিত উপায়ে রেলপথ, সড়ক ও জল পরিবহন ব্যবস্থার 


m 


e 


sf ১৫১ 
প্রসার সাধন ৷ মাল চলাচলের উপর মাসুল নির্ধারণ ব্যাপারে দেশীয় ও 
বিদেশীয় বাজারের অবস্থা ও গতি এবং উৎপাদন ব্যয় বিষয়গুলি বিবেচনার 
মধ্যে আনতে হবে ৷ 

(vii) আধিক সাহায্যে ব্যবস্থা । উৎপাদন ও বাজারকরণের UU 
রুষকদের নি়্তম সুদ ও সহজ শর্তে খণ দিয়ে সাহায্য করার জন্য আধিক 
গ্রতিষ্ঠানগুলিকে উদারতা ও দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে । খণ 
পরিশোধ ব্যাপারে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয় ৷ 


বন্ঠ পরিকল্পনা ও কৃষি বাজার 

1981 সনের 31 মাৰ্চ আমাদের দেশে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা ছিল 
4,605 এর মধ্যে 2289 প্রধান বাজার ও 2316 সাব-মার্কেট । তাছাড়া 
22000 ‘হাট’ আছে। ক্ষুদ্র উৎপাদকেরা এসব স্থানেই তাদের উৎপন্ন 
জব্য বিক্রয় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে। বাজার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের 
জন্য অধিকাংশ রাজ্যে এগ্রিকালচারেল প্রোডিউস মার্কেটস এযাক্ট রয়েছে 
বটে, তবে এ আইন খুব কম রাজ্যেই শক্তভাবে কার্যকর করা হয়েছে। 
ফলে অসাধু ব্যবসায়ীরা নানাভাবে দরিদ্র কৃষক ও ক্রেতা-বিক্রেতাদের 
ঠকিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে যষ্ঠ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর 
জোর দেয়া হয়েছে । 

0) নিয়ন্ত্রিত বাজারের আরো! প্রসার সাধন ও উন্নতি বিধানের জন্য 
বাজারের নিয়ন্ত্ৰণাধীন পণাদ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ৷ 

(i) নিয়ন্ত্ৰণ বিধিগুলি কার্যকর করার অন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া ৷ খোলা 
নিলাম প্রথা এবং কেনা-বেচার নিয়মকান্থন ও কমিশন এজেণ্টদের কমিশন 
প্রথা নিয়ন্ত্রণ । 

qi) গ্রামীণ হাট ও বাজারের উন্নয়ন সাধন | যেখানে হাট বা 
বাজারের অভাব সেখানে হাট বা বাজার স্থাপন I 

মফস্বলের বাজার, সেচ প্রকল্পের কমাণ্ড এরিয়ায় অবস্থিত বাজার ও 
গ্রামীণ বাঁজারগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় সেক্টর হ্বীমে সাহায্য দেয়া হবে। 
বাজারের ভিত-কাঠামোর উন্নয়নের জন্য এগ্রিকালচারেল রিফিনান্সি এণ্ড 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ও কমাশিয়াল ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে অধিকতর 
পরিমাণে আখিক সাহায্য নেয়া হবে ৷ 


১৫২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 

কষি বাজার পরিকল্পনার সঙ্গে আরো! দুটি বিষয় জড়িত। (a) efi 
ভ্রব্যাদির ন্যুনতম দাম নির্ধারণ ; (b) নির্ধারিত ন্যুনতম দাম স্থিতিসম্পন্ন 
রাখার জন্য মন্দাকালীন বাজারে সরকারকে নির্ধারিত ন্যুনতম দামে 
কবিদ্রব্য ক্রয় করে নিতে বাধ্য থাকতে হবে ৷ 


কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানত যে সমস্ত এজেন্সি কৃষিদ্রব্য সংগ্রহ 
করার কাজে যুক্ত তাদের মধ্যে আছে ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, 
কটন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, WP কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, ন্যাশনাল 
এখ্রিকালচারেল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেসন অব ইণ্ডিয়াভুক্ত 
সমবায়গুলি। কোন কোন রাজ্যেও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যুনতম দামে 
কুষিদ্রব্য সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। সিভিল সাপ্নাইজ কর্পোরেশন বা 
বিভাগীয় কৰ্তৃত্বে এ সংগ্রহের কাজ হয়ে থাকে। বষ্ট পরিকল্পনাকালীন 


কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কপোরেশনগুলির ষ্টোরেজের প্রসারের জন্যও 


থেকে গ্রামীণ উন্নয়ন নপালয় গ্রামাঞ্চলে পাচ বছরে অতিরিক্ত 2 মিলিয়ন 
এমটি ষ্টোরেজ ক্যাপাসিটি "TW কার্যকর করেছে। এই স্বীম রূপায়ণে 
রয়েছে সমবায় সমিতি, বাজার কমিটি ও ষ্টেট ওয়েরহাউজিং 
কর্পোরেশনগুলি। 

ডাইরেক্টোরেট অব মার্কেটিং এণ্ড 
সমস্তা সম্বন্ধে কেন্দ্ৰ ও রাজ্য সরকারগুলিকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। 
রর মধ্যে রয়েছে £ (1) রুধি ও সম্পর্কিত 
TUR গ্রেডিং ও মানের উন্নয়ন সাধন, (ii) আইনবিহিতভাবে বাজার 
নিয়ন্ত্রণ, (0) বাজার সম্পৰ্কিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, (iy) বাজার বিস্তৃতকরণ, 
» সমীক্ষণ ও পরিকল্পনা, ও (vi) কোল্ড 


m. 
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কৃষকদের অসমৰ্থভার কারণ 

কৃষকেরা নিয়ন্ত্রিত বাজারের আশানুরূপ স্থযোগ গ্রহণ করতে সমর্থ নয় 
তার কারণ: 

(i) অজ্ঞতা ও সংযোগের অভাব বশতঃ তারা বাজারের গতি-প্রক্লতি 
সম্বন্ধে অবহিত নয়। 

(ii) তারা এত দরিদ্র যে ফসল তোলা মাত্রই যে কোন দামে তা 
বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা ফসল না 
তোলার আগেই তা মহাজন বা দালালদের কাছে বন্ধক রেখে টাকা আগাম 
নিতে বাধ্য হয়। 

(H3) গুদামঘরের COND থাকলেও টাকার অভাবে সে সুযোগ 
নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া গুদামঘরের পরিসরও সীমিত। 


(iv) পরিবহনের অস্থুবিধার জন্য অবস্থাপন্ন জোতদাররা পৰ্যন্ত 
লাভজনক বাজারে তাদের মাল বিক্রয়ের জন্য পাঠাতে আগ্রহান্বিত নয় d 

(v) নিয়ন্ত্রিত বাজারেও কৃষকেরা নানাভাবে আড়তদার বা দালালদের 
দ্বারা প্রবঞ্চিত হয় । এর ফলে এসব বাজার সম্পর্কে তাদের আগ্রহ অপেক্ষা 
নৈরাশ্যই বেশি সৃষ্টি হয়েছে। 


সমবায় বাজার 

সমবায় বাজারের ফলে কৃষকেরা যে সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেতে 
পারে তার মধ্যে উল্লেখ্য : 

(1) এককের পক্ষে মধ্যজীবীদের বা অন্যান্য বাজার প্রবঞ্চকদের হাত 
থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব বললেই চলে, কিন্তু সমবায়ের মারফত সঙ্ঘবদ্ধ 
হয়ে এলে তা আদৌ অসম্ভব নয়। তাছাড়া যৌথভাবে দামদস্তর করার 
ফলে যুক্তিযুক্ত শর্তে দ্রব্যের দাম আদায় করা সহজ | 

(2) সমবায় বাজার সমিতিগুলি যদি কেবল বাজারকরণের দায়িত্বের 
মধ্যে তাদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ না রেখে খণদান, চাষআবাদ প্রোসেসিং 
প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তবে তারা আরো বিস্তৃতভাবে তাদের 
সদস্তদের উপকারে আসতে পারে। ব্যক্তিগত স্তরে সর্বোচ্চ বাজারের 


১৫৪ ৰ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


সুযোগ নেরার সঙ্গে যে আধিক সমস্যা জড়িত সমবায় বাজার সমিতিগুলি 
এ ব্যাপারে সদস্যদের অর্থ আগাম দিয়ে তা অনেকটা লাঘব করতে পারে I 
(3) উৎসাহী সমবায় বাজার সমিতিগুলির পক্ষে নিজস্ব ষ্টোরেজ ও 
গুদামঘরের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হবে । ফলে কৃষকদের পক্ষে উচ্চতম 
বাজারের স্থুযোগ নেয়া সম্ভব হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় ক্রেডিটের ব্যবস্থা 
করা কঠিন হবে ন| ৷ এর ফলে কৃষিদ্রব্যের দামও স্থিতিশীল হবে ৷ 
(4) কুবিদ্রব্য পরিবহনের জন্য নিজন্ব পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলাও 
সমবায় বাজার সমিতিগুলির পক্ষে সম্ভব হবে ৷ 
(5) সমবায় বাজার সমিতিগুলি গ্রেডেড ও নির্দিষ্ট মানের দ্রব্য 
উৎপাদন করার জন্য সদস্যদের উৎসাহিত করতে পারবে | 
(6) সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে বাজারের দাম অনুকূলে আনার চেষ্টা 
একমাত্র সমবায় বাজার সমিতিগুলির পক্ষেই সম্ভব হবে ৷ 
(7) সমবায় বাজার সমিতিগুলির কাজকর্মের ফলে মধ্যজীবীদের সংখ্যা 
হ্রাস পাবে । ফলে কৃষকদের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে 1 
(8) সমবায় বাজার সমিতিগুলি রুবকদের বীজ, সার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
দিয়েও সাহায্য করতে পারবে | 


অসাফল্যের কারণ 

আমাদের দেশে সমবায় বাজার সাফল্য অর্জন করেছে একথা বলা চলে 
না। এ অসাফল্যের কারণ £ 

(i) অকর্মণ্যতা । তিল স্তরে 3200 প্রাথমিক বাজার সমিতি রয়েছে। 
এর মধ্যে 1000 সমিতি নিক্ষিয় বলা চলে ৷ মাত্র 600 সমিতির বাজারকরণ 
সম্পর্কিত লেনদেনের বাধিক মুল্য 10 লক্ষ টাকার উপর ৷ 

(1) সংযোজনের অভাব । তসিল, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে অবস্থিত 
সমবায় বাজার সমিতিগুলির মধ্যে কর্ম-ভিত্তিক সংযোজনের অভাব রয়েছে। 
ফলে একই কাজ একাধিক স্তরে -করা হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন বাজার 
সমবায়, উৎপাদক সমবায় ও ভোগকারী সমবায় সমিতিগুলির মধ্যেও 
সংযোজনের অভাব রয়েছে | 

(11) বাজার সমিতিগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে কমিশন এজেন্টের কাজ 
করে যা সমবায় নীতিবিরোধী । 


— 
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(v) প্রাথমিক স্তরের বাজার সমবায়গুলির আধিক অনটনের প্রশ্নও. 
উপেক্ষণীয় নয় |- 

সংক্ষেপে, বাজার সমবায় সমিতিগুলির প্রশাসনিক দুর্বলতা, নীতিবোধ 
ও কর্তব্যবোধের অভাব, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে মধ্যজীবীদের পৃথক- 
করণের দৃঢ় প্রচেষ্টার অভাব, আধিক অনটন এবং দেশীয় ও বিদেশীয় কৃষি 
বাজার সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব তাদের দ্রুত সাফল্যের পরিপন্থী হয়ে 
রয়েছে ৷ 


সমবায় বাজারের প্রসার 

সমবায় বাজারের প্রসার সাধনের ধারা নিম্নরূপ £ 

0) প্রধানত অল ইণ্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভের রিপোর্টে সর্বপ্রথম 
সমবায় বাজারকরণ বিষয়টি প্রাধান্য পায়। 

(i) ন্যাশনাল ওয়েরহাউজিং কর্পোরেশন এ রিপোর্টের স্মুপাব্লিশত্ৰমেই 
স্থাপিত হয় । 

(ii) 1956 জনে ভারত সরকার এক আইন দ্বারা ন্যাশনাল কো- 
অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট এণ্ড ওয়েরহাউজিং বোর্ড প্রতিষ্টা করে। 
এ বোর্ড রাজ্যগুলিকে তাদের সমবায় আন্দোলন সার্থক করে তোলার জন্য 
সাহায্য করে থাকে। 1963 সনে এর পরিবর্তে এক কেন্দ্রীয় আইনে 
ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। এর 
উপর অনেক বেশি কাজকর্মের দায়িত্ব দেয়া হয়। 

(iv) cem, রাজ্য ও ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট 
কর্পোরেশনের উদ্যোগে সমবায় বাজারকরণ আন্দোলন শক্তিশালী হরে 
ওঠে। 1975-76 সনে প্রাথমিক বাজারকরণ সমিতিগুলির সংখ্যা ছিল 
3174| প্রাথমিক সমিতিগুলি 25 রাজ্যন্তরে যুক্ত হয়েছে। তাছাড়া 
উপজাতি সমবায়গুলি রাজ্যন্তরে 7 ফেডারেশনে যুক্ত হয়েছে । জাতীয় স্তরে 
গঠিত হয়েছে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারেল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন । 
কৃষি উৎপাদনের সাফল্য নির্ভর করে উৎপাদন ক্রেডিট ও উৎপাদনের 
উপকরণের যোগানের সঙ্গে উৎপন্ন কৃষি দ্রব্যের প্রোসেসিং ও বাঁজারকরণের 
যোগস্থত্ স্থাপনের উপর | এ উপলব্ধির ফলে সমবায় বাজারকরণের ভিত- 
কাঠামো প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মধ্য ও অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রসার লাভ 


১৫৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 


করেছে। এর মধ্যে রয়েছে মণ্ডিস্তরে 3370 প্রাথমিক বাজার, 193 কেন্দ্রীয়] 
জেলা কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি, 27 রাজ্য/শীর্ষ সমবায় 
বাজারকরণ ফেডারেশন এবং ন্যাশনাল এশ্রিকালচারেল কো-অপারেটিভ 
মার্কেটিং ফেডারেশন ও তার 25 শাখা অফিস ৷ সমবায় বাজারকরণ 
সমিতিগুলির সংখ্যা ও কাজকর্মের প্রসার সাধন হয়েছে বটে, তবে এখনও 
বাজারে লেনদেনে তাদের মোট অংশের পরিমাণ সামান্য । চতুর্থ পরিকল্পনার 
শেষ বছর অর্থাৎ, 1969-74 জনে, সমবায় সমিতিগুলি কর্তৃক কৃষিদ্ৰব্য 
বাজারকরণের মোট পরিমাণ ছিল 1100 কোটি টাকা । 1979-80 সনে 
তা বৃদ্ধি পেয়ে 1750 কোটি টাকা দাড়ায় । সমবায় বাজারকরণ সমিতি- 
গুলির মাধ্যমে প্রধানত ইক্ষু, খাদ্যশস্ত ও তুলা বাজারকরণ করা হয়। এ 
ব্যাপারে পাচটি রাজ্যের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য | রাজ্যগুলি__পাঞ্জাব, 
হরিয়ানা, কেরল, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ । সমবায় কৃষি বাজারকরণ 
ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ার একটি কারণ প্রাথমিক স্তরে অর্থাভাব। 
তাছাড়া বাজারকরণ জ্ঞানসম্পন্ন যোগ্য লোক ও বিভিন্ন সমবায় ক্ষেত্রের 
(যেমন, উৎপাদনকারী সমবায় ও ভোগকারী সমবায় ) মধ্যে সংযোজন 
ও ব্যবসাগত সম্পর্কের অভাবও এদের উন্নতির অন্তরায়। এ সমস্ত সমস্তার 
ফলে সমবায়গুলির পক্ষে বাজারকরণের ক্ষেত্রে বড় রকমের উদ্যোগ গ্রহণ 
করা সম্ভব হয় না। 

1980-81 সনে সমবায় বাজারকরণ সমিতিগুলি 1950 কোটি টাকা 
মূল্যের কষিদ্রব্য লেনদেন করে। সে বছরই ন্যাশনাল এগ্রিকালচারেল কো- 
অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন 200 কোটি টাকার মাল লেনদেন করে। 
সমবায় ক্ষেত্রে 1981 সনের জুনের শেষাশেষি :মোট ষ্টোরেজের পরিসর 
ছিল 5132 লক্ষ এমটি। এ সময় গুদামঘরের সংখ্যা ছিল 24,659 ও 
বাজারকরণ গুদামঘরের সংখ্যা 5,289 | 1980-81 সনে ঠাগ্ডাথরের 
সংখ্যা ছিল 137 ও পরিসর 2:51 এমটি। ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি ও 
ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশনের সাহায্যে 10 রাজ্যে প্রায় 
37 লক্ষ এমটি পরিসরের ব্যবস্থা করার জন্য 20,000 বেশি গুদামঘর তৈরি 
করার কর্মস্থচী নিয়েছে। তাছাড়া আলু উৎপন্ন হয় এমন পাঁচটি রাজ্যে 
127 ঠাণ্ডাঘরও তৈরি করা হবে। 
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1980-81 সনে সমবায় ক্ষেত্রে 2,352 প্রোসেসিং ইউনিট গঠন করার 
উদ্যোগ নেয়া হুয়। 1929 ইউনিট স্থাপিত হয়। এর মধ্যে 403 বৃহৎ 
ও মধ্য আয়তনের শিল্পের (চিনির কল, স্পিনিং প্রভৃতি ) জন্য । 177 
সমবায় চিনির কারখানা 8 রাজ্যে ফেডারেশন ও একটি জাতীয় ফেডারেশন 
গঠন করে। এ সমস্ত কারণে সমবায় বাজারকরণের কাঠামো পরিবন্তিত 
হচ্ছে, উন্নয়নও ঘটছে | 
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পরিমাণ 

গ্রামীণ খণের যথাৰ্থ পরিমাণ আজও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। 
অল ইণ্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভে (1951-52) ও অল ইণ্ডিয়া ডেট এণ্ড 
ইনভেস্টমেন্ট সার্ভে (1961-62) এ সম্পর্কে যে তথ্যাদি উদঘাটন করেছে 
তাতে দেখী যায় যে, 1951-52 থেকে 1961-62 সনের মধ্যে খণগ্রস্ত কৃষক 
পরিবারদের খণের বোঝা গড়ে 526 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 708 টাকা 
হয়েছে | অর্থাৎ, বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 35 শতাংশ। 1961-62 সনের 
সার্ভেতে দেখা যায়, কৃষকদের খণের 47 শতাংশ গৃহস্থালী খাতে ব্যয়িত 
হয় বাকী 53 শতাংশ ব্যয়িত হয় উন্নয়নমূলক কাজকর্মে । 1951-52 সনের 
সার্ভেতে গৃহস্থালী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 52 শতাংশ। প্রমন্গক্রমে, 
প্রায় 70 শতাংশ কৃষক পরিবার থণগ্রস্ত। ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারদের ণের 
বোঝা বেশি। অধিকাংশই স্বল্পকালীন খণ। রুরাল লেবার এনকোয়ারী 
কমিটির রিপোর্ট (1974-75)-এ প্রকাশ গ্রামীণ খণগ্রন্ত শ্রমিক গৃহস্থ-ঘরের 
অনুপাত 1964-65 সনের 59 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে. 1974-75 সনে 
65:4 শতাংশ হয়েছে । এ সময়কালীন তাদের খণ গড়ে 251 টাকা থেকে 
বৃদ্ধি পেয়ে 605 টাকা হয়েছে। 


খণের কারণ 
গ্রামীণ খণের কারণ প্রধানত £ 


(i) জমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক নির্ভরশীলতা । ফলে জনপ্রতি 
আর হ্রাস বা দারিদ্র্য ও খণ বৃদ্ধি। 

(i) অত্যধিক জমি খণ্তীকরণ ও বিক্ষিপ্ত মালিকানার ফলে প্রান্তিক 
কৃষি জমির সংখ্যা বৃদ্ধি। ফলে জমির উৎপাদনশীলতা কম । 1970-71 
সনের তুলনায় 1976-77 সনে আধা-মধ্য (2-4 হেক্টর) ও ক্ষুদ্ৰ (1-2 হেক্টর) 
“অপারেশনাল হোল্ডি-এর বৃদ্ধির পরিমাণ 9 শতাংশ ও 9:4 শতাংশ, 


গ্রামীণ খণ . ১৫৯ 


যেখানে প্রান্তিক (1 তি ত অপারেশনাল হোন্ডিং-এর বৃদ্ধির পরিমাণ = 
23 শতাংশ 1 

(iii) a শিল্প প্রসারে শিথিলতা ৷ ফলে কৃষকদের অবসরকালীন 
আয় বৃদ্ধির স্থষোগ অতিশয় সীমাবদ্ধ । b 

(iv) কৃষকদের দারিদ্র্য, ভগ্নস্বাস্থ্য ও শিক্ষার অভাবের দরুন শ্রম দক্ষতা 
উন্নত নয়। 

(v) দুণ্িক্ষ ও I গোবাদি পশুর মৃত্যুর জিনা এর vU 
কুষকদের ঝণের পরিমাণ বৃদ্ধি,পায় ৷ 

(vi) কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ অনিশ্চিত। . বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা 
এর প্রধান কারণ. বলা বাহুল্য, ছুর্বংসরে কৃষকদের বাধ্য হয়ে অতি উচ্চ 
সুদে মহাজনদের কাছ থেকে খণ নিতে হয়। 

(vii) ক্ষয়জনিত ক্ষতি। গোসম্পদ ও যন্ত্রপাতির অবক্ষয়ের উপযুক্ত 
মূল্য সঞ্চয় করে রাখা হয় না। ফলে ভবিষ্যতে তা পূরণ করার মত সঙ্গতির 
অভাব ঘটে । অর্থের জন্য তাদের মহাজনদের. দ্বারস্থ হতে হয়। কুষকদের 
এ দুরবস্থার মূলে তাদের অজ্ঞতা ও আর্থিক অসামর্ঘ্য ৷ 

(viii) মামলা-মোকদমার. প্রতি অত্যধিক আগ্রহের জন্য কৃষকদের 
প্রায়ই অর্থক্ষতি স্বীকার করতে হয়। 

x) অদুরদরশিতা ও অমিতব্যয়িতা কুষকর্দের.ঝণের ভার বৃদ্ধি করে। 
এর কারণ তাদের অশিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি ও আরের অনিশ্চয়তা I 

(x) পুর্বপুরুষদের খণ। কৃষকেরা ঝণ নিয়ে জন্মায়। চলতি আয় 
থেকে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন করাই ছুরহ ব্যাপার। এর উপর 


* অপারেশনাল হোল্ডিং-এর বৃদ্ধি (1970-71 সনের তুলনায় 1976-77 সনে ) 


শতাংশ 
সংখ্যা - অঞ্চল 
বৃহৎ (10 ও তৰুধ্ব হেক্টর ) -12:0 -145 
মধ্য ( 4-10 হেক্টর ) 13 2:8 
আধা-মধা ( 2-4 হেক্টর ) "90 T9 
ক্ষুদ্ৰ ( 1-2 হেক্টর) : 9:4 82 
প্রান্তিক (1 হেন্টরের কম) 23:0 202 


সুত্র ঃ অল ইণ্ডিয়া এগ্রিকালচারাল সেনসান 1976-77, ভারত সরকাঁর। 
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১৬২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত৷ 
-খণের সূত্র 

পঞ্চম পরিকল্পনার মতে কুষিকাৰ্যের জন্য কৃষকদের বাৰ্হিক uou 
খণের প্রয়োজনের পরিমাণ 3000 কোটি টাকা এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী খণের 
প্রয়োজনের পরিমাণ 2400 কোটি টাকা। কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত ক্ষেত্রে 
প্রধানত যে সমস্ত এজেন্সি খণ দিয়ে থাকে তাদের মধ্যে রয়েছে সমবায় 
সমিতি, কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ও রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্ক । এদের মধ্যে 
সমবায়ের ভূমিকা প্রধান ৷ 

তথ্যগত ভাবে 

G) ব্যান্গগুলির মোট খণদানে কুষি খণের অংশ মাত্র 118 শতাংশ 
(জুন, 1979) ৷ 

(i) ব্যাক্ষগুলির গ্রামীণ ও আধা-গ্রামীণ শাখা অফিসগুলি গ্রামাঞ্চল 
থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি আমানত সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু গ্রামীণ ক্ষেত্রে 
তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। 1978 সনের. ডিসেম্বরের, 
শেষে কমাপিয়াল ব্যা্ষগুলির মোট আমানতে গ্রামীণ শাখা-অফিসগুলির 
আমানতের অংশ ছিল 10-4 শতাংশ। সে বছর সে সময়ে কমাগরিয়াল 
ব্যাঙ্কগুলির আধা-গ্রামীণ শাখাগুলির আমানত ও আগামের অংশ ছিল 
যথাক্রমে 21:9 শতাংশ ও 15:4 শতাংশ ৷ 

(0) বিগত কয়েক বছর সমবায় খণদানের হার হাস পেয়েছে। 

(iv) ক্রমবর্ধমান অনাদারী গ্রামীণ খণ পরবর্তী ঝণ দেয়ার পথে প্রচণ্ড 
বাধা হয়ে দড়িয়েছে। সমবায় ক্ষেত্রে অনাদায়ী খণের পরিমাণ মোট: 
চাহিদার পরিমাণের প্রায় 42 শতাংশ ও পাবলিক সেক্টর ব্যান্বগুলির ক্ষেত্রে 
49:80 শতাংশ (জুন, 1978) | 

(V) সমবায় খণদানের ব্যাপারে আঞ্চলিক বৈষম্য লক্ষণীয় । অন্ধ- 
প্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্্র, পাঞ্জাব ও তামিলনাডু__এ পাঁচটি রাজ্য কর্তৃক 
গৃহীত সমবায় খণের পরিমাণ 1978 সনের জুনের শেষাশেষি মোট প্রদত্ত 
খণের 52 শতাংশ 1 

(V) দূর্বল শ্রেণীভুক্ত সম্প্দায়ই প্রধানত সমবায় থেকে খণ নিয়ে 
থাকে। 
মহাজনদের প্রভাব 

কষি খণ অরবরাহকারীদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য মহাজন শ্রেণী p 


গ্রামীণ খণ ১৬৬ 


মহাজনেরা কৃষি থণের প্রায় 40-50 শতাংশ সরবরাহ করে থাকে। এর পর 
উল্লেখ্য সমবায়, আত্মীয়স্বজন, ব্যবসায়ী ও কমিশন এজেন্টরা। সম্প্ৰতি 
মহাজনদের প্রভাব কিছুটা হাস পেয়েছে । 1951-52 সনে তারা মোট 
কৃষি খণের 6977 শতাংশ সরবরাহ করেছে। 1961-62 সনে তা হ্রাস পেয়ে 
49:2 শতাংশ ও 1975-76 সনে তা আরো হাস পেয়ে 43 শতাংশ হয়। 
অপরদিকে সমবায়ের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা লক্ষণীয় ও আশাপ্রদ । 1951-52 সনে 
সমবায় সমিতিগুলির খণদাণের পরিমাণ ছিল মাত্র 3-3 শতাংশ । 1961-62 
সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে 155 শতাংশ হয়। কমাগিয়াল ব্যাঙ্কণ্ুলির নিস্পৃহতাও 
লক্ষণীয়। এদের খণদানের পরিমাণ 1 শতাংশেরও কম ছিল। 1974-75. 
সনে গ্রামীণ গৃহস্থ-ঘরগুলির মোট থণের 479 শতাংশ দিয়েছে মহাজনেরা, 
সমবায় সমিতিগুলি ও ব্যাঙ্কগুলির অংশ যথাক্রমে 5:3 শতাংশ ও 4 শতাংশ 1 

মহাজন শ্রেণীর প্রাঁধান্যের কারণ কৃষকেরা পুরুষানুক্রমিক মহাঁজনদের কাছ 
থেকে খণ নিয়ে থাকে । তাছাড়া খণ দেয়! ব্যাপারে তারা বিশেষ কোন 
নিয়মকানুন বা দলিলপত্রের কড়াকড়ির মধ্যে না গিয়ে, জামিন বা বন্ধক 
রাখার উপর বিশেষ জোর না দিয়ে প্রায় চাহিদা! মাত্রই খণ গ্রহীতাকে খণ 
দিয়ে থাকে । সাধারণত তারা জমি ও প্রোমিসারী নোটের বিরুদ্ধে খণ দিয়ে 
থাকে । পরস্পরের সঙ্গে পরিচয়, গ্রামে মহাজনদের প্রচণ্ড প্রভাব, ভবিষ্যতে 
«d না পাবার আশঙ্কা প্রভৃতি কারণে খণগ্রহীতারা খণ পরিশোধ না করার 
wafenfa নিয়ে খণ নিতে যায় না। তাছাড়া মহাজনেরা অনুৎ্পাদনশীল 
কাজেও যেমন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক ক্ৰিয়াকৰ্ম, বেশ ঝুঁকি নিয়ে 
খণ দিয়ে থাকে । তারা যেকোন মেয়াদের জন্য ঝণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। 
খণের ঝুঁকির মাত্রা বেশি বলে তাদের স্থদের হারও বেশি । মহাঁজনেরা যে 
কেবল অতি উচ্চ হারেই সুদ নিয়ে ঝণগ্রস্ত কৃষকদের শোষণ করে তা নয়, 
তাদের চরম দারিত্র্য, সারল্য ও নিরক্ষরতার স্থযোগ নিয়েও তারা নানা- 
ভাবে তাদের শোষণ করে থাকে । বলতে গেলে একবার যে মহাঁজনদের 
কবলে পড়ে নিঃন্ব না হওয়া পর্যন্ত তার আর রেহাই নেই ৷ 

মহাজনদের হাত থেকে দরিদ্র কৃষক ও গ্রামীণ দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের মুক্ত 
করা সম্পর্কে সমাজ ও সরকার সচেতন । সরকার আইনের আশ্রয় নিয়ে 
বিভিন্ন রাজ্যে মহাজনী কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। যেমন, মহাজনী 
কাজ করার জন্য লাইসেন্স ও নাম রেজেস্টরী বরা বাধ্যতামূলক, নির্ধারিত 


৬৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


পদ্ধতিতে হিসাবপত্র রাখা ও খণগ্রহীতাকে «4 পরিশোধ প্রাপ্তির নিয়মিত 
রসিদ দেয়া। তাদের স্থদের উচ্চতম হারও নির্দিষ্ট করে দের] হয়েছে। 
শারীরিক নিগ্রহ, ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতির উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা 
হয়েছে। খণগ্রহীতার কতিপয় নির্দিষ্ট সম্পত্তি ক্রোক না করার আইনগত 
বিধানও করা হয়েছে। 20-দফা অর্থনৈতিক কৰ্মস্থচীতে ক্ষুদ্র কৃষক, জমিহীন 
শ্রমিক ও কারুশিল্পীদের কাছ থেকে খণ উদ্ধার করা ব্যাপারে সাময়িক স্থগিত 
আদেশ জারি করার কথা বলা হয়েছে । সরকার গ্রামীণ ব্যাস্কগুলির মারফত 
কলুবকদের খণ দেয়ার জন্য বিভিন্ন গ্রামে বহু গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছে। 
এ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কর! সত্বেও অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে বলা 
চলে না। বস্তুত, মহাজনেরা দরিদ্র কৃষক ও ছুর্বলশ্রেণীর মান্গষের কাছে 
প্রয়োজনীয় শত্ৰু” স্বরূপ । প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, মহাজনদের 
কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত আইন-কানুন করা হয়েছে তার 
অধিকাংশই কাগজে-পত্রে সীমাবদ্ধ D এ সমস্ত আইন-কানুন কার্যকর করার 
মত উৎসাহ সরকারের আছে বলে মনে হয় ন৷ ৷ কারণ সম্ভবত মহাজনেরা! 
হঠাত বিরূপ হয়ে বসলে কনষি খণের ক্ষেত্রে যে সমস্তা দেখা দেবে তার 
মোকাবিলা করার মত প্রাচুর্য বা মানসিক দৃঢ়তা সরকারের নেই। 
বষ্ঠ পরিকল্পনায় গৃহীত প্রস্তাব 

(0) কৃষি ও গ্ৰামোন্নয়ন কাজে সাহায্য করার জন্য আধিক সংস্থাগুলিকে 
অধিকতর পরিমাণে খণ দেয়া a 

(i) খণ দেয়া ব্যাপারে আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব করার নীতি গ্রহণ 
করা। 

(ii) দুর্বল শ্রেণীভুক্ত সশ্প্রদায়গুলিকে অধিকতর পরিমাণ খণ দেয়] । 

(v) বিভিন্ন আর্থিক সংস্থাগুলির মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন । 

(V) খণ পরিশোধ ব্যবস্থার উন্নতিসীধন যাতে পরিশোধিত খণ পুনরায় 
বিনিয়োগ করা যায়। :' 2 


কৃষি খণ সম্পৰ্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচন! 
1979-80 সনে কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত কাজকর্মের জন্য আধিক সংস্থাগুলি 
কর্তৃক খণদাীনের পরিমাণ 2550 কোটি টাকা । 1984-85 সনে, অর্থাৎ, 
ub পরিকল্পনার শেষ বছর, এ খণদানের পরিমাণ অন্থমিত 5415 কোটি 


p 
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টাকা ৷ এ জময়কালীন: কমাগগিয়াল -ব্যাক্কগুলির' স্বলমেয়াদী খণদীনের 
পরিমাণ চারগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়। অগ্রাধিকার সেক্টরে 
মোট খণদানের পরিমাণ 40 শতাংশ বৃদ্ধি পাবে । এর 40 শতাংশ কৃষি ও 
fs সম্পর্কিত কাজকর্মের জন্য দেয়া হবে । দুর্বল শ্রেণীদের মধ্যে জমিহীন 
শ্রমিক, কারুশিল্পী প্রভৃতিদের জন্য খণদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকবে। 
স্ীলোকদের স্বার্থে রচিত অর্থনৈতিক প্রকল্পে খণ দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যয় 
বরাদ্দ ধরা থাকবে | 

থণ দেয়া ব্যাপারে আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘক করার নীতি গ্রহণ করা 
হয়েছে । যে সমস্ত গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের কাজকর্মের প্রসার লাভ ঘটেনি ষষ্ঠ 
পরিকল্পনায় সে সমস্ত অঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা-অফিস খোলার প্রস্তাব করা 
হয়েছে। তাছাড়া রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা 65 থেকে বৃদ্ধি করে 
170 করার প্রস্তাব করা হয়েছে এর ফলে 405 জেলার মধ্যে 270 জেলা 
এদের আওতায় আসবে । 1981 জনের 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত 106 আর- 
আর-বি 18 রাজ্যের 180 জেলায় কর্মরত ছিল। 1981 সনের 30 জুন এদের 
মোট আমানতের পরিমাণ প্রায় 252:85 কোটি টাকা ও আগাম দেয়ার 
পরিমাণ 30245 কোটি টাকা ৷ 1982 সনের জুন পর্যন্ত আর-আর-বির 
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প্রসঙ্গত ডিফারেনসিয়াল রেট অব ইনটারেষ্ট স্বীমের উল্লেখ করা যেতে 
পারে। এ স্কীম চালু হওয়ার ফলে গ্রামীণ দুর্বল শ্রেণীর মানুষেরা কম স্মুদে 
আধিক সংস্থাগুলি থেকে খণ পাবার স্থযোগ পাচ্ছে। এ স্বীমে পাবলিক 
সেক্টর «refer শতকরা 4 টাকা won খণ দিয়ে থাকে | 

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সমবায় ও কমাসিয়াল ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সংযোজনার কথা 
বলা হয়েছে যাতে ব্যাঙ্ষগুলি সমবায় সমিতিগুলির খখদান ব্যাপারে 
আধিক সাহায্যে আসতে পারে । পরিকল্পনার প্রস্তাবক্রমে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 
ফর এপ্রিকালচারেল এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ 
ব্যাঙ্ধের উদ্দেশ্য কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত কাজকর্মের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী 
খণ orsi এবং বাজারকরণ, প্রোসেসিং, ষ্টোরেজ ও গ্রামীণ শিল্পগুলির মধ্যে 
অধিকতর সংযোজন সাধন ৷ এ সমস্ত কাজকর্মের জন্য ব্যাঙ্কটি শীর্ষ রিফিনান্স 
প্রতিষ্ঠানের ভূমিকায় রয়েছে । এর উপর উন্নয়নমুলক কাজকর্মের ও আখিক 
সাহায্যদানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ যাবৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 


১৬৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


ও এগ্রিকালচারেল রিফিনান্স এও ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এ দায়িত্ব পালন 
করে আসছিল 
কতিপয় প্রস্তাব 

i) খণগ্রন্ত কৃষকদের মহাজনদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। তাদের 
খণপ্রাপ্তির একমাত্র স্থান যাতে আগক সংস্থাগুলি হয় ও তারা যাতে স্বল্প 
সুদে ও সহজ শর্তে ঝণ পেতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে | 

(0) সাধারণত উৎপাদনশীল কাজের জন্য খণ দেয়া হবে ও নগদ 
টাকার পরিবর্তে সার, বীজ, কীটনাশক দ্ৰব্য, যন্ত্ৰপাতি প্রভৃতি সরবরাহ করে 
তাদের খণের অভাব মিটাতে হবে ॥ 

(Hi) দুর্বলশ্রেণীর গ্রামীণ মানবের জন্য অনুৎপাদনশীল খণ অরবরাহ 
করার প্রতিষ্টানগত ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের নিজেদের আয়ের মধ্যে 
ব্যয় সীমাবদ্ধ রেখে চলার উপযোগিতা বোধ জাগাতে হবে । 

Qv) "pm কৃষকেরা যাতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্ভার সাহায্যে কষিকার্য 
করতে উৎসাহিত হয় সেজন্য তাদের স্বল্প সুদে খণ দিতে হবে। শিবরামন 
কমিটির (1976) মতে ছুর্বলশ্রেণী গ্রামীণ মানুষদের অন্থৎ্পাদনশীল কাজকর্মের 
জন্য খণ দেয়ার দায়িত্ব সরকার, সমবায় ও ব্যান্বগুলিকে নিতে হবে | 

(V) আ্দসহ আসল খণ নিৰ্দিষ্ট সময়ে আদায় করে নিতে হবে। 
অপ্রীতিকর হলেও তা বাঞ্ছনীয় । তবে প্রয়োজন বিশেষে খণের টাকার 
পরিমাণ কমিয়ে দেয়া, খণ পরিশোধের সময়কাল পরিবর্তন করা প্রভৃতি 
বিশেষ সুবিধা দেয়ার সুযোগ রাখতে হবে । 

(vi) মহাজনদের কাজকর্ম আইনের সাহায্যে কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে 
হবে। 

(vii) জমি হস্তান্তরকরণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে 
যাতে অক্তষিজীবীদের হাতে জমির মালিকানা চলে না যায়। এর ফলে 
জমিহীন কৃষক সমস্তা হাস পাবে। 

(viii) দুভিক্ষ নিবারণ ও দুভিক্ষজনিত দুরবস্থা লাঘব করার জন্ত 
আধিক সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে হবে। পুনর্বাসন ও 
উন্নয়ন সাধনের জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের সমন্বয় সাধন করাও 
প্রয়োজন ৷ 


লা 


> 


9 জমি সংস্কার 


জমি সংস্কার 

কুষকদের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে ও সময়ের সঙ্গত দাবি মিটাবার জন্য 
‘জমি সংস্কারের প্রয়োজন ৷ জমির উতপাদনশীলতার উপর দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভর করে। জমির উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে জমির 
প্রকৃতি, আধুনিক wf প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ও জমির মালিকানার উপর । 
উর্বর জমি, উত্তম সার, উচ্চফলনশীল বীজ, সেচ, উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা! 
জমির উৎপাদনশীলতা বুদ্ধির প্রচেষ্টার পক্ষে অপরিহার্য । আবার, উর্বর 
«ও সর্বপ্রকার চাষোপযোগী জমির মালিকানার উপযুক্ত বন্টনও প্রয়োজন ৷ 
জমি তার যে জমি চাষ করে আর জমি তার যে জমি চাষ না করে চাষের 
ভাগ নেয় (অর্থাৎ, জমিদার ), এ স্বার্থ ছুটি পরস্পর বিরোধী । চাষের 
জমি চাষীর এ ঘটনা চাষের প্রতি নিবিড় আগ্রহ জন্মায় । বিকল্পটি অনীহা 
স্থ্টিকরে। গ্রামীণ সম্পদ ও আয় বন্টনে অসমতার মূলে এ সামন্ত প্রথা । 

অতএব জমি সংস্কারের উদ্দেশ্য” ম্ধস্বত্বজীবীদের উৎখাত, প্রজান্বত্বের 
সংস্কার (খাজনা নিয়ন্ত্রণ, জমির মালিকানার পুনর্টন ও মালিকানার 
নিরাপত্তা প্রভৃতি ), জমির নিম্নতম ও উচ্চতম সীমা নির্ধারণ, জমি খণ্ডীকরণ 
ও বিক্ষিপ্ত মালিকানা রোধ এবং সমবায় কুষি সংগঠন করা । এ উদ্দেশ্যের 
পেছনে রয়েছে গ্রামীণ আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা দূর করে সামাজিক 
অস্থিরতা লাঘব কর! এবং জমির মালিকানা প্রকৃত চাষকারীদের হাতে তুলে 
দিয়ে, জমির আয়তন কাম্য আয়তনে রেখে, ব্যক্তিগত বা সমবায় কাঠামোতে 


* Food and Agriculture Organization (FAO) states that land reform 
“must include a number of measures to improve relationship of the man 
"who works the soil to the land he works, including opportunity for land 
.ownership, improved conditions of tenancy, agricultural credit at 
reasonable rates of interest, reform of exorbitant rent and taxes, and 
facilities for obtaining agricultural supplies and marketing agricultural 


products, with emphasis on co-operatives”. 


১৬৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা৷ 


আধুনিক ক্ুবি প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ দ্বারা কুষিকাৰ্য করে জমির উৎপাদনশীলতা 
তথা বাজার-উদ্ধত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাতে খাদ্বশস্ত ও কাচামালে দেশ: 
"PTUS হয়ে উঠতে পারে | 

উল্লেখ্য, জমি স্বত্ব প্রথা পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে আর বন্টন ও 
চাহিদা, কুষিকার্ধে বিনিয়োগ ও কুষিত্ৰব্য সরবরাহ, অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে 
বিনিয়োগ, গ্রাম ছেড়ে শহরাঞ্চলে গিয়ে বসবাস এবং অর্থনীতিক ও 
রাজনীতিক ক্ষমতা বন্টনকে প্রভাবিত করে থাকে । এক কথায়, জাতীয় 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি-প্রকুতি নির্ণয়ে জমি স্বত্ব প্রথার ভূমিকা অতিশয়: 
গুরুত্বপূর্ণ 
প্রাক্‌-স্বাধীনত৷ 

প্রধানত তিন প্রকার জমি স্বত্ব প্রথা ভারতে প্রাধান্য লাভ করে।৷ 
যথাঃ. (D জমিদারী, (ii) যুক্ত বন্দোবস্ত বা মহলওয়ারী ও. 
(i) রায়তওয়ারী | 

(i) জমিদারী বন্দোবস্ত । এ ব্যবস্থা অনুসারে এক বা একাধিক, 
ব্যক্তি জমির মালিক। জমির মালিক নির্দিষ্ট সময়ে সরকারকে খাজনা 
দেয়ার জন্য দায়ী থাকে। জমিদারী বন্দোবস্ত আবার দুরকম__অস্থায়ী-ও 
চিরস্থায়ী । সরকারের জমি রাজন্বের অংশ যেখানে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে 
দেয়া হয়েছে ও যেখানে জমিতে এক বা একাধিক ব্যক্তির মালিকানাকে,. 
শর্ত সাপেক্ষ, চিরস্থায়ী বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে তা চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। দৃষ্টান্তত্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গের জমির বন্দোবস্তের 
কথা উল্লেখ করা যায়। যে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্দোবস্ত দেয়! হয় 
তাকে অস্থায়ী বন্দোবস্ত বলা EX | 

00) মহলওয়ারী বন্দোবস্ত! এ বন্দোবস্ত অনুযায়ী একটি মহল, 
অর্থাৎ, একটি বা কয়েকটি গ্রামের কৃষকেরা যৌথভাবে মালিক হিসাবে গণ্য 
হয়। মহলের দেয় জমি specus wy রায়তেরা যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী' 
থাকে। এ বন্দোবস্ত অস্থায়ী বন্দোবস্ত। আগ্রা, অযোধ্যা, পাঞ্জাব ও 


মধ্যপ্রদেশে এ বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল । পাঞ্জাবে লম্বরদার নামে অভিহিত. 


গ্রামের মোড়লের মারকত সকলের খাজন। আদায় করা হত d 
(Hi) রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ।, রায়তওরারী বন্দোবস্তে সরকার 
ও ব্লায়তের মাঝখানে কোন মধ্যজীবী নেই । জমিদারী প্রথায় জমিদার. 


৫ 


জমি সংস্কার ১৬৯, 


স্বয়ং ম্ধ্যজীবী ৷ সে সরকারের পক্ষে খাজনা আদায় করে। বায়তওয়ারী 
বন্দোবস্তে রায়তই সরাসরি সরকারকে রাজস্ব দেয়। 


মধ্যপ্রদেশে পৃথক একটি প্রথা চালু ছিল। এর নাম মালগুজারি। 
মারাঠার রাজন্যবর্গ বিভিন্ন লোকের হাতে জমির রাজস্ব আদায়ের ভার 
দিয়েছিল। এর! “মালগুজার নামে পরিচিত। ইংরেজ সরকার এদের 
স্বীকার করে নেয় । এদের তালৃকদারও বল৷ চলে। নিজ নিজ তালুক 
থেকে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট জমি রাজস্ব আদায় করে সরকারী তহবিলে 
জমা দেয়া তাদের দায়িত্ব । এও অস্থায়ী বন্দোবস্তের পর্যায়ভুক্ত । 

ভারতের গ্রামগুলিকে জমি স্বত্ব অনুসারে দু'ভাগে ভাগ করা চলে। 
যথা (i) রায়তওয়ারী গ্রাম ও (1) জমিদারী বা যৌথ গ্রাম। রায়তওয়ারী 
গ্রামে নির্দিষ্ট ব্যক্তি পৃথকভাবে জমির দখলী স্বত্ব উপভোগ করে ও জমি চাষ 
করে। সে তার দখলী জমির জন্য রাজন্ব দিতে আইনত বাধ্য । গ্রামের 
পতিত জমির মালিক সরকার । মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র ও মধ্যগ্রদেশে এ 
ধরনের গ্রাম সংস্থা দেখা যায়। জমিদারী বা যৌথ গ্রামে গ্রামকে একক 
বা ইউনিট হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এ গ্রামের মালিক একজন জমিদার বা 
একটি জমিদার পরিবার। ভাগচাবীরা অথবা জহ-মালিকরা জমির 
বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ করতে পারে। এক্ষেত্রে পতিত জমির মালিক. 
গ্রামবাসী । এরূপ জমি স্বত্বে সব জমির একত্রে রাজস্ব ঠিক করা হয়। এ 
রাজস্ব দেয়ার জন্য সব মালিকেরা যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকে। যে 
কেহ তার জমি সরকারের অন্ুমতি নিয়ে পৃথক করে নিতে পারে । সেক্ষেত্রে 
সে কেবল তার রাজন্বের অংশের জন্যই দায়ী থাকবে । এ ধরনের গ্রাম 
পাঞ্জাবেই বিশেষভাবে দেখা যায়| 

ব্যাডেন পাওয়েলের মতে দেখা যায়, ভারতের জমির উপর প্রধানত চার 
শ্রেণীর স্বার্থ কায়েম ছিল । এদের মধ্যে প্রধান ও সর্বোচ্চ স্থান অধিকারী 
সরকার আর সর্বনিয় স্থান অধিকারী রায়ত বা চাবী-মালিক। এ ছুঃশ্রেণীর 
মালিক ছাড়াও ছিল অধিশ্বামী ও ভূম্বামী । তাছাড়া এদের ব্যবস্থাপনায় 
ও বিভিন্ন শাসকের ব্যবস্থায় আরো! কিছু স্বার্থের স্থষ্টি হয়েছিল । জমির 
উপর এদের প্রত্যক্ষ না হলেও যে উপস্বত্ব ছিল তার ফলে জমির অধিকার ও 
রাজস্ব সম্পৰ্কে নানা জটিলতার "rf হয়েছিল । 


EL ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


জটিলতা 

জমির মালিকানাকে কেন্দ্র করে যে গ্রামীণ কাঠামো গড়ে ওঠে ও তার 
‘ফলে যে জটিলতার স্থষ্টি হয় তা প্রধানত নিম্নরূপ | 

(i) সরকার ও চাষীদের মধ্যে বহু সংখ্যক মধ্যন্বত্বজীবীর উদ্ভব । 

(i) জমির মালিকানার অসম বন্টনের ফলে এক বিরাট জমিহীন বা 
অতি সামান্য জমির মালিকানাসর্বন্ব sas শ্রেণীর উদ্ভব ৷ 

(ii) জমি স্বত্বের নিরাপত্তার অভাব । এর পশ্চাতে রয়েছে ক্ষুদ্ৰ 
কৃষকদের খণভার ও জমি স্বত্বের উপর আইনগত অনিশ্চয়তা । ফলে এ 
শ্রেণীর কুবকদের দিক থেকে জমির স্থায়ী উন্নয়নের প্রতি আগ্রহের অভাব 
দেখা যায় 1 

(iv) উচ্চ হারে খাজনা ধাৰ্য হওয়ার ফলে অধিকাংশ কৃষকদের পক্ষেই 
তা বহন করা সম্ভব নয় । 

(v) ক্ষুদ্ৰ জমি ও বিক্ষিপ্ত মালিকান| উন্নত ধরনের কৃষিকার্ধের পরিপন্থী | 

(vi) কৃষি সম্পদ ও আয় বন্টনে অসাম্য ও সরকারের দিক থেকে 
প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও আগ্রহের অভাবের ফলে জমির উৎপাদনশীলতা কম ৷ 

(vii) গ্রামস্তরে কৃষকদের সংগঠিত করার মত সংগঠনের অভাব | 
এ সমস্ত অন্থুবিধার ফলে চাষীরা চাষে উৎসাহ বোধ করে না। যারা 
সত্যিকার চাষী তাদের ভাগ্যে অতি সামান্য পরিমাণই ফসল জোটে । এ 
কাঠামোতে উন্নত কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ দ্বারাও তাদের মূল সমস্যা 
সমাধান করা সম্ভব হবে নাঁ। তাছাড়া জমি ন্বত্বের জটিলতার জন্য সরকারও 
জমি রাজন্ব থেকে তার নায্য পাঁওনা পাচ্ছে না। 


জমি সংস্কারে সরকারী উদ্যম 

জমি সংস্কার সম্পর্কে প্ল্যানিং কমিশনের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট । কমিশনের 
মতে, প্রথমত প্রয়োজন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কৃষি কাঠামোগত 
যে সমস্ত বাধাবিত্ন আছে তা দূর করা। এর ফলে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কৃষি 
অর্থনীতি গড়ে তোলার মত পরিবেশ স্থষ্টি করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য; 
মধ্যত্বত্বজীবী সহ সমস্ত শোষণ যন্তরগুলিকে নিঃশ্চি্ন করে ফেলে সামাজিক 
ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যাতে চাষীদের জমি cg নিরাপত্তাবোধ ও গ্রামের 
সর্বস্তরের মানুষদের সম মর্ধাদা ও সুযোগ সুনিশ্চিত হয়। সংক্ষেপে £ 


D» 
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‘জমি সংস্কার ১৭১ 


মধ্যস্বত্বজীবীদের বিলোপ সাধন । 
জমিদার-রায়ত সম্পর্ক নিয়ন্ত্ৰণ à 
খণ্ডিত ও অসংবদ্ধ জমি একীকরণ 1 
জমির পুনর্বন্টন ৷ 
সমবায় কৃষির উন্নয়ন ৷ 
কুষকদের জমি সম্পর্কিত দলিলপত্র তৈরি ও তা বর্তমানোপযোগী 
করে তোলা ৷ 
উদ্যম 

জমি সংস্কারের জন্য সরকারের উদ্যমকে তিন ভাগে ভাগ করা চলে ঃ 
(a) স্বেচ্ছামুলক উদ্যম । যথা, সমবায়, কৃষি ও জমি একীকরণ। 
(b) আইন সম্পৰ্কিত স্বেচ্ছামূলক উদ্যম । যথা, আইনের সমর্থন দ্বারা জমি 
একীকরণ। (c) আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক উদ্যম ।- যথা, মধ্যস্বত্ব- 
জীবীদের বিলোপ সাধন । জমির মালিকানার উচ্চতম সীমা নির্ধারণ, 
রায়তদের স্বত্বাদির সংস্কার সাধন প্রভৃতি । 

জমি সংস্কার সম্পর্কে সরকারী প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিয়ে করা হল । 
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1. জমিদারী প্রথার বিলোপ 


জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন অবিভক্ত কংগ্রেসের প্রাকৃ-স্বাধীনতা- 
কালীন প্রতিশ্ৰুতি। স্বাধীনতা অর্জনের পর তারা এ প্রতিশ্রুতি পালনের 
জন্য বদ্ধপরিকর হয়। মাদ্ৰাজ, মধ্যপ্ৰদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এ ব্যাপারে 
অগ্রণী হয়। সে সময় জমিদারী প্রথা বিলোপ সম্পর্কে যে সমস্ত সমস্তা দেখ] 
দেয় তার মধ্যে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় অর্থের অভাব ও 
মুদ্ৰাক্ষীতির আশঙ্কা এবং কতিপয় আইনঘটিত বাধা উল্লেখযোগ্য ৷ তাছাড়া 
জমিদারী প্রথার বিকল্প প্রথা সম্পর্কেও কোন সুস্পষ্ট জাতীয় নির্দেশ ছিল না 
যাহোক 1952 সনের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনের 
জন্য আইন প্রণয়ন করে। এ সমস্ত আইনের ফলে মধ্যত্বত্বজীবীদের বিলোপ 
সাধন সম্ভব হয়। জমিদারের! ক্ষতিপূরণ পায়। এ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ 
অনুমিত 670 কোটি টাকা। ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ নগদ টাকা বা সরকারী 
বণ্ডে বা কিছু নগদ টাকা ও কিছু সরকারী বণ্ডে দেয়া হয়। এ অর্থের 
অধিকাংশই অন্থৎপাদনশীল কাজকর্মে ব্যয়িত হয়। f উৎপাদন বৃদ্ধির : 
জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ অতি সামান্য বললেই হয়। খাস, সির প্রভৃতি 


১৭২ ভারতের অর্থনৈতিক-সমস্টা: 


ধরনের কিছু জমি এসব আইনের আওতায় না আসার ফলে সামন্ত প্রথা 


সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। প্রভাবশালী জমিদাররা এ সমস্ত জমি থেকে রায়ত. 


ও ভাগচাধীদের উত্খাত করার সুযোগ পায়। পরিণামে বহু চাষীর 
আধিক দুৰ্গতি চরমে ওঠে । 
2. বায়তদের স্বত্বাদির সংস্কার 


রারতদের স্বার্থে সে সমস্ত আইন প্রণয়ন করা হয় তার উদ্দেশ্য প্রধানত, 


(a) খাজনা নিয়ন্ত্রণ, (b) প্রজান্দত্বের নিরাপত্তা (০) মালিকানার 
অধিকার ৷ 

(a) খাজনা নিয়ন্ত্ৰণ । প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হয় যে, 
রায়তেরা জমিদারদের যে খাজনা দেবে তা তাদের মোট উংপাদনের 20-25 
শতাংশের বেশি হবে না। অবশ্য এ প্রস্তাব সব রাজ্য মেনে নেয়নি। যেমন, 


পাঞ্জাব, তামিলনাডু, জন্ম ও কাশ্মীরে এর হার স্থুল উৎপাদনের 33:3-40. 


শতাংশ করা হয়। যাহোক, এর আগে প্রায় সব রাজ্যেই রায়তদের 
জমিদারদের দেয় খাজনার হার মোট উৎপাদনের 50-70 শতাংশ ছিল। 
তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তাদের জমিদারদের ঘরে বেগারও খাটতে হত। 

(0) স্বত্বের নিরাপত্তা । এ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য আইন প্রণয়ন করে। 
যেমন, উত্তর প্রদেশ ও দিল্লীতে যারা জমি চাষ করে তাদের চাষের অধিকার 
দেয়া হরেছে। জমির মালিক এ সমস্ত জমিতে আর নিজে চাষ করতে পারবে 
না। আসাম, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে জমির মালিকদের 
নিজেদের চাষ করার অধিকার দেয়া হয়েছে বটে, তবে রায়তদের জন্তু ন্যূনতম 
অঞ্চল বা ক্ষেতের অংশ সংরক্ষিত রেখে । তামিলনাড়ু, কৰ্ণাটক, কেরল,, 
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ওড়িয্যা প্রভৃতি রাজ্যে রায়তদের উৎখাত করা বিলম্বিত করার 
জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পশ্চিমবাংল| এবং জম্মু ও কাশ্মীরে জমির 
মালিকদের নিজেদের জমিতে পুনরায় চাব করার অধিকার রয়েছে বটে, তবে 
তার সীমা নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে। 

অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রায়তদের উত্খাত করা চলবে। যেমন, 
খাজনা না দিলে, স্থায়ীভাবে জমির ক্ষতিসাধন করলে, জমির অংশবিশেষ 
অপরকে ভাড়া দিলে, কৃবিকার্ধ ছাড়া অন্য কোন কাজে জমি ব্যবহার করলে ও 
জমির মালিক পুনরায় যদি নিজে জমি চাষ করতে চায়। 

(c) মালিকানার অধিকার । যে সমস্ত X জমিদারদের পুনরায়, 


(à 
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চাআবাদের অধিকার দেয়া হয়নি সে সমস্ত জমির কৃষকদের সরাসরি রাষ্ট্রে 
সঙ্গে, qe করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাদের জমির মালিকানা দেয়া। এ 
মালিকানা দেয়ার পদ্ধতি একাধিক। জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ দিয়ে রাষ্ট্র 
কর্তৃক জমির মালিকানা গ্রহণ ও সে মালিকানা রায়তদের হস্তান্তরকরণ 


অথবা সরকারকে সরাসরি খাজনা দেয়ার শর্তে সে জমির মালিকান। 


রায়তদের হস্তাত্তরকরণ অথবা নিদিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে রারতদের সে জমি 
ক্রয় করার অধিকার । 
মন্তব্য 

0) “রায়ত”-এর সংজ্ঞা থেকে ভাগচাবীদের বাদ দেয়া হয়েছে। অথচ 
ভাগচাবীরাই যথার্থ জমি চাষকারী । 

(H) নানা কারণে বা অস্ভুহাতে রারতদের উৎখাত করার সুযোগ রাখা 
হয়েছে। 

(iii) স্বেচ্ছায় জমি ছেড়ে দেয়ার বিধানের স্থযোগ নিয়ে জমিদাররা 
রায়তদের কাছ থেকে জোর করে জমি কেড়ে নিচ্ছে। 

(v) জমিদারদের পুনরায় জমি চাষ করার যে অধিকার দেয়া হয়েছে 
তার ফলে তারা রায়তদের উপর জমি ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করার 
স্থযোগ পেয়েছে। 

(V) “ন্যায্য খাজনা”-র সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট না থাকাতে ও খাজনা নিয়ন্ত্রণ 
বিধান কার্যকর করার মত প্রশাসনিক দক্ষতার অভাবের ফলে খাজনা 
অনিয়ন্ত্রিত রয়েছে বলা চলে ৷ 

(vi) রায়তদের জমির মালিকানা দেয়ার বিধান তেমন কার্যকর হচ্ছে 


না। কারণ তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে বা ক্রয় করে জমির মালিকানা নেয়ার 


সামর্থ্য নেই। 

(vii) একই জমিতে ক্রমাগত বারো বছর চাষ করলে সে জমির 
মালিকানা দাবি করার যে অধিকার রায়তকে আইনে দেয়া হয়েছে তা প্রমাণ 
করা যে কোন রায়তের পক্ষেই কষ্টসাধ্য । কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের 
খাজনার রসিদ দেয়া হয় না। তাছাড়া একই জমিতে তাদের অধিককাল 
চাষ করতেও দেয়! হয় না। সর্বোপরি দলিল-পত্র এদিক-ওদিক করে 
রায়তদের উত্ধাত করার মত আধিক ও সামাজিক প্রভাব জমিদারদের 


'আছে। 
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3. জমি একীকরণ 

জমি খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ত মালিকানার কারণ : 

(a) প্রধানত জমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপের ফলেই জমি 
খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ত মালিকানা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, 
অপরদিকে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবের ফলে গ্রামীণ জনসংখ্যার: 
অধিকাংশকে জীবিকার জন্য বাধ্য হরে তাদের সীমিত জমির উপরই নির্ভর 
করতে EU | 

(b) জমির উপর একান্ত নির্ভরশীলতার ফলে জমির অধিকারীদের জমির 
উপর স্বত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার মানসিকতা! প্রখর হয়ে উঠেছে। উত্তরাধিকার 
আইন সে পথ সুগম করেছে। হিন্দু ও মুসলমানদের উত্তরাধিকার আইন, 
সম্পত্তির সম বণ্টন স্বীকার করে । 

(c) একান্নবর্তা পরিবার প্রথা আজ বিলুপ্ত প্রায়। এর ফলে জমি 
খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ত মালিকানা আরো! সহজসাধ্য হয়েছে | 

(d) কুষিকার্ধ বৃত্তি হিসাবে সাধারণের পক্ষেও সহজে গ্রহণযোগ্য, 
হওয়ার ফলে জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
fari 

(a) ক্ষেতের আয়তন এমন ক্ষুদ্র আকার ধারণ করেছে যে অনেক ক্ষেত্রে 
এরূপ ক্ষেতে ভালভাবে লাঙ্গল চালনা করাও সম্ভব নয়। এ অবস্থায় ফসল 
উৎপাদন কম হয়; ব্যয় বুদ্ধি পায়। 

(b) বন্য পশুর হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য বেড়া দিয়ে ক্ষেত 
সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন ৷ অতি ক্ষুদ্র ক্ষেতের পক্ষেও এরূপ স্থুরক্ষণ প্রয়োজন । 
ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়৷ 

(c) জমি খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হওয়ার দরুন অনেক বেশি পথঘাট, বেড়া, 
প্রভৃতি তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ, জমির অপচয় ঘটে | 

(d) সেচের সুব্যবস্থা করা কঠিন ৷ কারণ সুবিধা থাকা সত্বেও জমির 
আয়তনের অনুপাতে সেচ খরচ বেশি পড়ে যায় । 

(e) ক্ষুদ্রায়তন জমিতে ট্্াক্টর, থে.সার প্রভৃতির সাহায্যে উন্নত কৃষি 
প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। এজন্য প্রয়োজন বৃহদাকার জমি ৷ 

(6) জমির মালিকানা বিক্ষিপ্ত থাকার ফলে কৃষিকার্ধে অপেক্ষাকৃত বেশি, 
মূলধন ও শ্রমের প্রয়োজন ৷ অথচ সে অনুপাতে উৎপাদন কম৷ 


বা 


জমি সংস্কার : ১৭৫ 


(g) বিক্ষিপ্ত মালিকানার ফলে সময়, শ্রম ও গোবাদি পশুর অপচয় 
ঘটে। স্থানাভাবের জন্য ক্ষেতে বাসস্থান নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। ফলে 
এক ক্ষেত থেকে অন্ত ক্ষেতে কৃষি শ্রমিকের ও গোবাদি পশুর চলাচল করতে 
হয় যা অর্থ ও সময়ের অপচয় । 

(h) এরূপ চলাচলের. ফলে অপরের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। 
পরস্পরের জমির সীমানা নিয়ে মামলা মোকন্দমার এটি একটি কারণ i 

0) বিক্ষিপ্ত মালিকানা নিকৃষ্ট কষিকার্য পদ্ধতি প্রথাকে কায়েম করে। 
কারণ এরূপ মালিকানায় উন্নত কৃষি প্রযৃক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সম্ভব নয় à 
efe 

(a) মাটির প্রকারভেদে বিভিন্ন শস্ত বিভিন্ন খতুতে উৎপাদন করতে 
হয়। বিভিন্ন প্রকৃতির জমির মালিকানা থাকার ফলে কৃবকদের জারা বছর 
কষিকার্ধ করার স্থযোগ ঘটে | 

(b) অর্থনৈতিক বা প্রাকৃতিক কারণে যঢ়ি কোন ফসল নষ্ট হয়ে যায় 
তাহলেও কৃষকেরা অন্তত সম্পূর্ণ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে না। কারণ কোন না 
কোন ক্ষেতে ফসল হয়ত রক্ষা পাবে | 
(c) জমি স্বত্বের বিস্তৃত বিলি-ব্যবস্থা হওয়াতে গ্রামীণ সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক স্থিতিসাম্যের অন্তত কিছুটা উন্নতি ঘটেছে 1 
প্রতিবিধাঁন 
(a) সমবায় সমিতির মাধ্যমে জমি খণ্ডীকরণ প্রথার কুফল প্রচার ও 
তা রোধ করা প্রয়োজন এ প্রচেষ্টা পাঞ্জাবে সকল হয়েছে | 
(b) জমি খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ত মালিকানার প্রতিবিধানের জন্য আইনের 
সাহায্য নেয়া স্ত। এ প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের কনসলিডেসন অব হোল্ডিংস 
এযাক্ট উল্লেখযোগ্য ৷ 

(c) নতুন জমিতে চাব-আবাদ করা ব্যাপারে সরকারের দিক থেকে 
Suec উৎসাহ দেয়া । 

(d) জমি বিক্রয় নিয়ন্ত্ৰণ করা। কেহ যদি জমি বিক্রয় করতে চায় তবে 
তাকে তার অন্ত অংশীদার বা অংশীদারদের কাছে তা বিক্রয় করার বাধ্য- 
বাধকতা নিতে su i 

(e) উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার সাধন করা যাতে জমি খণ্ডীকরণ 
হাস পায়। 
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(£) কুটির শিল্প তথা গ্রামীণ সাধিক উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামের মানুষদের 
জন্য বিকল্প বা অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ৷ শহরে শিল্প বাণিজ্যের 
প্রসার সাধনের ফলেও জমির উপর একান্ত নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। শ্ব! 

(৪) শস্ত একীকরণ দ্বারাও জমি খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্ত মালিকানার 
অস্থুবিধ৷ দূর করা যেতে পারে। অর্থাৎ, একই ধরনের শস্ত সংশ্লিষ্ট সমস্ত 
জমিতে উৎপাদন করা হবে। ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা হবে না ৷ 
এর ফলে বৃহদাকারে কুষিকাৰ্য করার স্থযোগ পাওয়া যাবে ৷ 


কার্যকর করার পথে অন্তরায় 

(a) পৈতৃক জমির উপর প্রবল আকৰ্ষণ । যার ফলে কৃষকেরা নিজেদের 
জমি অপরের সন্দে যুক্ত করতে সম্মত হতে চায় না। 

(b) নিজের জমি নিজের মনোমত চাষ করার ইচ্ছা জমি একীকরণ বা 
সমবারিক মানসিকতার বিরোধী i 

(c) জমি একীকরণ ব্যয়বহুল ৷ কৃষকেরা এ ব্যয় বহন করতে সাধারণত. / 


- 


অনিচ্ছুক ৷ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে এ ব্যয় সম্পূর্ণভাবে সরকার বহন 
করে থাকে। ৰ 

(d) জমি একীকরণ একটি টেকনিক্যাল ব্যাপার। আমাদের দেশে এ 
শ্রেণীর দক্ষ টেকনিক্যাল লোকের অভাব রয়েছে । 

(e) যথাযথ দলিল-পাত্রের অভাবের ফলে জমির যথার্থ মালিকানা নির্ণয় 
করা কঠিন | ফলে বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমা দেখা দেয় । 

(f) জমি একীকরণ প্রচেষ্টা ও জমি খণ্ডীকরণ একই সঙ্গে চলতে পারে 
aii কিন্ত বর্তমান সামাজিক, আৰ্থিক ও আইনগত কারণে জমি খণ্ডীকরণ 
সম্পূৰ্ণ বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে | । 


(B) জমি সংস্কারের প্রশাসনিক wifi ater বিভাগের কর্মীদের উপর 
দেয়া হয়েছে। এদের সংশ্লিষ্ট আইনকানুনের স্ধে পরিচয় উচ্চান্বের নয়। 
যাদের উপকারের জন্য জমি একীকরণ প্রচেষ্টা তারাও তাদের অধিকার ও এর 
উপযোগিতা সম্পর্কে সাধারণত অজ্ঞ | অবশ্য এ সমস্ত অন্তরায় দুর কর! ক কঠিন 
কিছুই নয়। অভাব রাজনৈতিক দৃঢ়তার ৷ ন্যাশনাল কমিশন অন এগ্রিকালচার 
যথার্থই বলেছে, জমি একীকরণ বাধ্যতামূলক ও তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
কার্যকর করতে হবে । এ সম্পর্কিত বিবাদের শুনানির জন্তু কনসোলিভেসন 


A 
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(কোর্ট স্থাপন করতে হবে। জমি একীকরণের কাজে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার 
কথাও বলা হয়েছে। 
4. জমির পুনর্বন্টন 

গ্রামাঞ্চলে জমির মালিক কি পরিমাণ জমি নিজের দখলে রাখতে পারবে 
তা বিভিন্ন রাজ্য আইন দ্বার! নিৰ্দিষ্ট করে দিয়েছে। উদ্ধৃত্ত জমি সংশ্লিষ্ট 
রাজ্য সরকারের দখলে আসবে ৷ সরকার সে জমি দুৰ্বল শ্রেণীর মধ্যে পুনরায় 
বণ্টন করে দেবে I 
অমর্থনে যুক্তি 

(a) এর ফলে গ্রামীণ ক্ষেত্রে সম্পত্তি ও আয় বন্টনে যে বিরাট ব্যবধান 
রয়েছে তা হাস পাবে। 

(b) অসম বণ্টনকে Cem করে গ্রামীণ ক্ষেত্রে যে সামাজিক অস্থিরতা 
রয়েছে তা লাঘব হবে। 

(c) কুবি উৎপাদন ও কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে । কারণ যে 
আবাদযোগ্য জমি জমিদারদের আগ্রহের অভাবে অনাবাদী অবস্থায় পড়ে 
আছে তাতে চাষবাস করা সম্ভব হবে । জমিহীন রুঘকেরা জমির মালিকানা 
পেয়ে পরম উৎসাহ ও দক্ষতার সঙ্গে চাষে উৎসাহী হবে ৷ 

(d) Www জমির পুনর্বটনের কলে অগণিত জমিহীন কুষকদের চাষের 
তথা কর্মের সংস্থান হবে । 
বিপরীত যুক্তি 

(a) জমির পুনর্বণ্টনের ফলে ক্ষেতের আয়তন হাস পাবে । ফলে 
আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না । অর্থাৎ, উৎ্পাদন- 
শীলতা বৃদ্ধি পাবে না; বরঞ্চ হ্রাস পাবার আশঙ্কা রয়েছে। 

(b) Wwe জমি অধিগ্রহণের জন্য সরকারকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতি- 
পুরণ বাবদ দিতে হবে। এর ফলে মুদ্ৰাস্ষীতি ঘটবে । 

(c) জমি পুনর্কটনই শেষ কথা নয়। জমি চাষের জন্য চাই বিবিধ 
উপকরণ |. দরিদ্র কৃষকদের এ সমস্ত উপকরণ সরবরাহের দায়িত্ব প্রায় সবটাই 
সরকারকে নিতে হবে ৷ অবশ্য সরকারের সে সামর্থ্য ও সংগঠন আছে কিন! 


EN Lu 


(d) আয় ও সম্পদের অসম বণ্টন কেবল গ্রামীণ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় ; 
-শহ্রাঞ্চলেও তা প্রসারিত ও অধিকতর তীব্ৰ এ ব্যাপারে শহরের ক্ষেত্রে 
ভাঅস ৯২ 


১৭৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা' 
সরকারের নিস্পৃহতা বৈষম্যমূলক ও জাতীয় সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা নীতির 
বিরোধী ৷ 

বিপরীত যুক্তির প্রস্দে বলা যায়, একথা ঠিক নয় যে উৎপাদনশীলতা 
জমির আয়তনের সঙ্গে সরাসরিভাবে qe d জাপান ও ইজরাইলের অভিজ্ঞতা 
এ সত্যই প্রতিষ্টা করে । যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষেতের আয়তন, 
জাপানের তুলনায় অনেক গুণ বেশি হওয়া সত্বেও তাদের হেক্টর প্রতি 
উৎপাদনশীলতা কম । যথা, যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষেতের গড় আয়তন 124 হেক্টর ; 
হেক্টর প্রতি চাল উৎপাদন 52 কুইণ্টাল জাপানে গড় আয়তন 1.2 হেক্টর ; 
হেক্টর প্রতি চাল উৎপাদন 52:5 কুইন্টাল ৷ 

জমি অধিগ্রহণের ফলে সরকার ও জাতীয় অর্থনীতির উপর হঠাৎ যে 
একটা চাপ আসবে তা অজানা নর । যে কোন মৌল পরিবর্তনই ঝুঁকি ও 
ব্যয়বহুল । ভবিষ্যতের সম্ভাবনার স্বার্থে এর মোকাবিলা করতেই হবে । 

শহরাঞ্চলে আয় ও সম্পদ বণ্টনে যে অসমতা রয়েছে তা উপেক্ষণীয় নয়। 
তবে সে সমস্তা এত জটিল ও স্থদবর প্রসারিত যে, উপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্টি ন! A 
করে তাতে হস্তক্ষেপ করতে গেলে জাতীয় বিপর্যয় ঘটা অসম্ভব নয়। ly 
গ্রামাঞ্চলে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হলে শহরাঞ্চলের অসাম্য দূর করার পথ 
সহজ হয়ে আসবে ৷ 
বূপায়ণে সমস্তা 

জমির উচ্চতম সীমা নির্ধারণ করা সহজ নয়। কারণ, প্রথমত, উপযুক্ত 
দলিল-পত্রের অভাব ৷ দ্বিতীয়ত, জমি বেনামীকরণ, গোপনে উদ্ধৃত্ত জমি 
হস্তাস্তরকরণ প্রভৃতি কারচুপির স্থুযোগ ও জমির মালিকদের সে সমস্ত সুযোগ 
গ্রহণ করা। তৃতীয়ত, জমি জরিপ করা, জমির গুণাগুণ নিৰ্ণয় করা প্রভৃতি 
কাজের জন্য উপযুক্ত লোকের অভাব । vus, জমির উচ্চতম সীমা 
সম্পকিত আইনে কোন কোন প্রকার জমিকে বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে এ 
এ নিয়ে বিবাদ wÜ ও মামলার স্থযোগ রয়েছে। মামলামোকদমার জন্তু 
আইনের বিধানগুলিকে কার্যকর করা বিলম্বিত হচ্ছে। 
সমতার প্রচেষ্টা ৷ 

সুরুতে “ব্যক্তিকে আবেদনের একক রূপে গণ্য করা হোত D ফলে 
পরিবারগতভাবে জমিদাররা বহু পরিমাণ জমি দখলে রাখতে পারত। * 
অর্থাৎ, উদ্ধত জমির পরিমাণ যৎকিঞ্চিত মাত্র হোত। 


«x 


1972 সন থেকে 


bd 
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অবস্থা পরিবতিত হয়। “পরিবার” আবেদনের একক রূপে গণ্য হয়। 
পরিবারের মধ্যে থাকছে স্বামী, স্ত্রী ও নাবালক সন্তান ৷ 

1971 সন পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে জমির উচ্চতম সীমার মধ্যে কোন সমতা 
ছিল wi! তামিলনাড়ুতে জমির উচ্চতম সীমার পরিমাণ ছিল 12-60 
একর ৷ অন্ধপ্রদেশে 27-30 একর । 1972 সন থেকে অবস্থা একটা 
সমতায় আনার চেষ্টা করা হয়। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশনাল গাইড- 
লাইন্স রচনা করেন। সমস্ত রাজ্য তা মেনে নেয়। এর ফলে যে সমস্ত 
জমিতে সরকারী সেচের স্থৃবন্দোবস্ত আছে ও যাতে অন্তত দু’রকম শস্তের C 
আবাদ হয় সে সমস্ত জমির উচ্চতম সীমা, জমির উৎপাদনশীলতা ও অন্যান্য 
বিষয় সাপেক্ষ, 10-18 একর নির্দিষ্ট করা হয়। যেক্ষেত্রে জমির মালিক 
স্বয়ং সেচের ব্যবস্থা রেখেছে সেক্ষেত্রে L2 একর জমি ! একর জমির সমান 
বলে গণ্য করা হয়। তবে এক্ষেত্রেও উচ্চতম সীম| 18 একর থাকবে । 
যেক্ষেত্রে একটি মাত্র ফসল আবাদ করার মত সেচের ব্যবস্থা রয়েছে সেক্ষেত্রে 
উচ্চতম সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে 27 একর । অন্যান্য ক্ষেত্রে উচ্চতম সীমার 
পরিমাণ 54 একর 1 

1971 সন পর্যন্ত জমির উচ্চতম সীমা সম্পর্কিত আইনে নানারকম 
ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা ছিল। উত্তরপ্রদেশে এর সংখ্যা ছিল 20, কেরলে 17, 
মধ্যপ্রদেশে 14, পাঞ্জাবে 13 প্রভৃতি । 1972 সনে এ ব্যতিক্রমের সংখ্যা 
হ্রাস করা হয়। ফলে উদ্ধত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার স্থযোগ হয়েছে | 
5. সমবায় কৃষির উন্নয়ন 

সমবায় কৃষি প্রথা ক্ষুদ্ৰ কবি, রায়ত ও জমিহীন কৃষকদের নানা সমস্তা 
মিটাবার একটি স্বীকৃত সুন্দর পথ । কিন্তু এ পথে জটিলতাও রয়েছে | 
ধনী কবি শ্রেণী" শ্রেণী স্বার্থে এর বিরোধী | ক্ষুদ্র কৃষি শ্রেণী এর নিশ্চয়তা 
সম্পৰ্কে সন্দিহান। সাধারণত ক্ষুদ্র কৃষকদের ধারণা সমবায় কৃষিভূক্ত হলে 
তাদের জমির মালিকানা চলে যাঁবে। তাছাড়া রয়েছে সমবায় কৃষি 
সমিতিগুলির আধিক অনটন এবং প্রশাসনিক নানাবিধ অন্থবিধা ও 
ক্রটিবিচ্যুতি। 
6 জমি সম্পর্কিত দলিলপত্র তৈরি ও বর্তমানোপযোগী করা 

জমির পুনর্বউন বা জমি স্বত্বের কোন প্রকার কাঠামোগত পরিবর্তনের 
প্রচেষ্টা জমি সম্পর্কিত প্রামাণ্য দলিলপত্রের অভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। 


৯৮০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


শুধু তাই নয়, প্রতিটি দলিল আধুনিক হওয়া চাই । জমির মালিকদের 
দলিলপত্র নেই; থাকলেও তা অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণ সাপেক্ষ। আবার 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দলিলপত্র অতি প্রাচীন এ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে গেলে 
এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন ৷ 
মূল্যায়ন 

জমি সংস্থার নীতি কার্যকর করার ফলে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে তার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 

(9) জমিদারী, জায়গীরদারী, ইনামদারী প্রভৃতি সামন্ত স্বার্থের 
মোটামুটি বিলোপ ৷ এর ফলে প্ৰায় 2 কোটি রুঘকদের সঙ্গে সরকারের 
সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে । 


(b) আইনের সাহায্যে রায়তদের প্রজা স্বত্ব নিরাপদ করা হয়েছে । 
তাদের খাজনার হারও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে । অন্ধপ্রদেশ, হরিয়ানা ও 
পাঞ্জাব ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রাজ্যে বাজনার উচ্চতম হার এক-চতুৰ্থাংশ 
থেকে কমিয়ে এক-পঞ্চমাংশ করা হয়েছে । 

(c) কোন কোন রাজ্যে ন্যাশনাল গাইডলাইন্স অনুযায়ী বর্গাদারদের 
জমির মালিকানা দেয়া সম্পূর্ণ হলেও অন্ধপ্রদেশ, বিহার, তামিলনাডু, 
হরিয়ান। ও পাঞ্জাবে এ নির্দেশ পুরাপুরি অন্থসরণ করা হয়নি । 

(d) ন্যাশনাল গাইভলাইন্স অনুযায়ী জমির মালিকানার উচ্চতম 
সীমা প্রায় সমস্ত রাজ্যেই চালু করা হয়েছে । যে সমস্ত রাজ্য এখনও তা 
চালু করতে সমর্থ হয়নি তাদের মধ্যে রয়েছে নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, 
অরুণাচল প্রদেশ ও মিজোরাম। এ সমস্ত অঞ্চলে জমির মালিকানা 
সাধারণত সম্প্ৰদায়ভুক্ত। 

(e) ws জমি অধিগ্রহণ ও বণ্টনের কাজ আশানুরূপ নয়। 1980 
সনের মার্চে বিভিন্ন রাজ্যে মোট 16:88 লক্ষ হেক্টর জমি উদ্ধৃত্ত বলে ঘোবণা 
করা হয়। কিন্ত সরকারের অধিগ্রহণের পরিমাণ মাত্র 10:98 লক্ষ হেক্টর 
ও বণ্টনের পরিমাণ প্রায় 765 লক্ষ হেক্টর। উদ্বৃত্ত জমি বন্টনের ফলে 
প্রায় 11:54 লক্ষ জমিহীন কৃষক জমির মালিক হতে পেরেছে । তাদের মধ্যে 
613 লক্ষ তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতিভূক্ত। বন্টিত জমি 
উন্নয়নের জন্য দরিদ্র চাষীদের যে সাহায্য দেয়া দরকার তা না দেয়ার ফলে 
উদ্ধৃত জমি বণ্টনের মূল উদ্দেশ অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ রয়েছে। জমির 


KC 


জমি সংস্কার ১৮১ 


মালিকানার উচ্চতম সীমা. নির্ণয়ের কাজ প্রামাণ্য দলিলপত্রের অভাবে ও 
মামলা-মোকদ্মার জন্য দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে না। উদ্ধৃত জমি বণ্টন করা 
ছাড়াও 1975-78 সনে 21 লক্ষ একর সরকারী পতিত জমি জমিহীন 
রুষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই 
তপশীলী জাতি ও উপজাতিভূক্ত এবং অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর মানুষ | 

বেশির ভাগ রাজ্যই জমি একীকরণ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করেছে । 
প্রায় 4 কোটি 50 লক্ষ হেক্টর জমি, অর্থাৎ, একীকরণ উপযোগী মোট জমির 
প্রায় এক-চতুৰ্থাংশ, একীকরণ করা হয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম 
উত্তরপ্রদেশ ছাড়া অন্য কোন রাজ্যে জমি একীকরণ তেমন স্থষ্টুভাবে সম্পন্ন 
হয়নি। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে ও রাজস্থানে জমি একীকরণের কোন 
প্রচেষ্টাই দেখা যায় না। পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র বিহার 
ও ওড়িয়া৷ এ কাজ সম্প্রতি সুরু হয়েছে। 

সব রাজ্যেই জমি সম্পর্কিত দলিলপত্র বর্তমানোপযোগী করার কাজ Wm 
হয়েছে। এর ফলে জমির যথার্থ মালিকানা, রায়ত, বর্গাদার প্রভৃতি শ্রেণীর 
প্রকৃত সংখ্যা ও তাদের চাষাধীন জমির প্রকৃত পরিমাণ প্রভৃতির তথ্য পাওয়া 
যাবে I 

জমি সংস্কার নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রতর শ্রেণীর রায়তরা 
যে ভিটে-মাটিতে বসবাস করছে তাতে তাদের মালিকানার অধিকার দেয়া ৷ 
এ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য আগ্রহ দেখাচ্ছে। অধিকাংশ রাজ্যেই তাদের 
জোতের স্বত্বের নিরাপত্তা ও মালিকানার অধিকার দেয়ার কাজ সম্পন্ন 
হয়েছে। মিনিমাম নিস প্রোগ্রাম অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের জমিহীন কর্মী ও 
কারুশিল্পীদের মধ্যে প্রায় 86 লক্ষ গৃহ নির্মাণের উপযোগী জমি বণ্টন করে 
দেয়া হয়েছে। 
মন্তব্য 

জমিদারী উচ্ছেদ প্রচেষ্টা সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করা হয় তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য £ 

0) জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা বাবদ জমিদারদের যে ক্ষতিপুরণ দেয়া 
হয়েছে তার পরিমাণ 670 কোটি টাকা। এ ক্ষতিপূরণলন্ধ অর্থের অতি 
সামান্য অংশই জমি উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয়েছে। 


১৮২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


Gi) খাস জাতীয় জমি জমিদারী উচ্ছেদ আইনের বাইরে রাখার ফলে 
মধ্যজীবীদের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করা সম্ভব হয়নি ৷ 

জমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন সম্পর্কে বল! হয় £ 

0) ‘্রায়ত’-এর সংজ্ঞা থেকে বর্গাদারদের বাদ দেয়ার ফলে প্রকৃত 
চাষীদের অনেকেই এ আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে । 

(ii) কোন কোন শর্তে রায়তদের উচ্ছেদ করার অধিকার মেনে নেয়া 
হয়েছে। 

Qi) পুনরায় নিজের জমি নিজে চাষ করার অধিকার আইনে স্বীকৃত 
হওয়ার ফলে অসাধু জমিদারদের জমি ফিরে পাওয়ার ও জমি বেনামীতে 
চাষ করার সুযোগ ঘটেছে। : 

(iv) জমির খাজন| নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে বলা চলে ন|। যেখানে 
জমি স্বত্বের নিরাপত্তার অভাব সেখানে নিয়ন্ত্রিত খাজনার দাবির সঙ্গে 
উচ্ছেদের আশঙ্কাও জড়িত 1 

(v) রায়তদের হাতে জমির মালিকানা তুলে দেয়ার নীতি সম্পুর্ণ 
কার্যকর হয়েছে বলা যায় না। কারণ এজন্য রায়তদের যে পরিমাণ অর্থ 
ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হবে তা দেয়ার মত সামর্থ্য তাদের অনেকেরই নেই.। 

জমি সংস্কার সম্পর্কে সমীক্ষার জন্য প্ল্যানিং কমিশন টাস্ক ফোর্স অন 
এগ্রিকালচারেল রিলেসনস নিযুক্ত cop! এ টাস্ক ফোর্সের মতে জমি 
সংস্কারের অগ্রগতি অতি মন্থর । কারণ £ 

(i) রাজনৈতিক চাপ ৷ জমি সংস্কারের ফলে কায়েমী স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে । 

01) গ্রামের মান্য দরিদ্র, অজ্ঞ ও অসংগঠিত। এ ব্যাপারে তাদের 
আন্দোলন গড়ে তোলার অক্ষমতার স্থুযোগ কারেমী স্বার্থ গ্রহণ করছে। 

(Hi) রাজস্ব প্রশাসকদের উপর জমি সংস্কার সম্পকিত প্রশাসনিক 
কাজকর্মের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে এ দায়িত্ব পালন 
করার মত মানসিকতা ও প্রশিক্ষণ তাদের অনেকেরই নেই । 

(iv) আইনগত বাধা উপেক্ষণীয় নয়। জমি সংস্কার আইনে অনেক 


ক্ৰুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। বিরোধী স্বার্থ সে সমস্ত সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ: 


করে থাকে। 
(v) জমি সংক্ৰান্ত দলিলপত্রের অভাবে জমির প্ৰকৃত মালিকানা ও 
জমির মালিকানার পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন 1 


রত 


জমি সংস্কার ন ১৮৩ 


(vi) জমি সংস্কার বিষয়টিকে মূল অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপথ থেকে 
পৃথক করে দেখার ফলে এর গুরুত্ব হাস পেয়েছে। 


ষষ্ঠ পরিকল্পনায় জমি সংস্কার নীতি 

ub পরিকল্পনায় জমি সংস্কার সম্পর্কে বিশেষ কোন নতুন নীতি নির্ধারিত 
হয়নি পূর্ববর্তী পরিকল্পনায় গৃহীত নীতিগুলি সুষ্ঠভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে যাতে কার্যকর কর! হয় ষষ্ঠ পরিকল্পনায় মূলত সে নির্দেশ রয়েছে। 
থা 

(i) যে সমস্ত রাজ্যে এখনও সব রাম্বতদের ( কার্যরত দেশরক্ষা কর্মী, 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা বর়্কা ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী প্রভৃতি ছাড়া) জমির মালিকানার 
স্বত্ব দেয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়নি সে সমস্ত রাজ্যে 1981-82 সনের 
মধ্যে সে সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করা । 

(ii) 1981-83 সনের মধ্যে উদ্ধৃত জমির মালিকানা ও বণ্টনের কাজ 
শেষ করতে হবে। জমি বন্টন ব্যাপারে তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের 
অগ্রাধিকার orat i 

(ii) 1980-85 সনের মধ্যে জমি সম্পর্কিত দলিলপত্র সংকলন ও 
বর্তমানৌপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মস্থচী গ্রহণ 1 

(v) সমস্ত রাজ্য কর্তৃক জমি একীকরণ কর্মস্থচী গ্রহণ ও আগামী দশ 
বছরের মধ্যে তা কার্যকর করা । ভবিষ্যতে যাতে জমি খণ্ডীকৃত না হয় তা 
প্রতিরোধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করার কথাও চিন্তা করতে হবে | 

(v) জমিহীনদের শীঘ্র বাসস্থান দেয়ার কর্মস্থচী গ্রহণ করা। 

(vi) বর্তমানে জমি সংস্কার সম্পর্কিত যে সমস্ত আইন রয়েছে ও 
fasces এ সম্পৰ্কিত যে সমস্ত আইন হবে তা আদালতের বিচার বহির্ভূত 
রাখার জন্য সংবিধানের নবম সিডিউল সংশোধন করা | 


উপসংহার 
সরকারের জমি সংস্কারের উদ্যম বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে বলা চলে 
aii এর কারণ বিবিধ। যথা, রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব, কৃষকদের 
আগ্রহের অভাব, কর্মন্থচী রূপায়ণে অনীহা, আইনগত বাধা ও জমিজমার 
মালিকানার উপযুক্ত দলিলপত্রের অভাব । 


১৮৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা" 


কোনকিছু নীতিগতভাবে গ্রহণ কিন্তু তা কার্যকর না করা বা নীতি 
কার্বকর করা সম্পৰ্কে আইন প্রণয়ন করা কিন্ত সে আইন কার্যকর না করার 
একমাত্র কারণই হচ্ছে রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব । অর্থাৎ, প্রভাবশালী 
কায়েমী স্বার্থ চায় না যে জমি স্বত্ব প্রথার কোন মৌল পরিবর্তন ঘটুক। এ 
মনোভাব ও এর প্রভাব আমাদের দেশের সর্বক্ষেত্রে, বিশেষত জমি স্বত্ব 
পরিবর্তনের উদ্যমের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রমাণিত ৷ এ কায়েমী স্বার্থের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জমি স্বত্ব প্রথার মৌল পরিবর্তন দ্বারা সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করার মত সংগ্রামী মানসিকতা ও দৃঢ়তা 
কৃষক শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না । বরঞ্চ দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে 
ক্ষুদ্ৰ কৃষকেরা তাদের জমির একাংশ বৃহৎ কৃষকদের কাছে ইজারা দিয়ে বৃহৎকে 
আরো! বৃহৎ করে তুলছে । সব রাজ্যেই জমি সংস্কারের কর্মস্থচী রূপায়ণের 
দায়িত্ব রাজস্ব প্রশাসনের উপর gua প্রয়োজনীয় সামাজিক মানসিকতার 
অভাবের কথা ছেড়ে দিলেও এ প্রশাসন থেকে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু আশা 
করা যায় না। কারণ রাজস্ব সংক্রান্ত বহুবিধ কাজের দায়িত্বের সঙ্গে 
প্রশাসনটি জড়িত। জমি স্বত্ব সম্পর্কিত আইনকান্গুন যথেষ্ট ক্রটিযুক্ত। জমির 
মালিকানা সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণপত্রেরও অভাব রয়েছে। কায়েমী স্বার্থ 
আদালতে এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে থাকে৷ তাছাড়া রাজ্যগুলির মধ্যে 
জমি সংস্কার নীতি সম্পর্কে অনৈক্য, জমি সংস্কারের কৰ্মস্থচী রূপায়ণে রাজ্য- 
গুলির অর্থাভাব ও জমি সংস্কারকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মুল প্রবাহ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা প্রভৃতি কারণেও জমি সংস্কার মূলত অসংস্কৃত 
স্তরেই রয়েছে । 
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গ্রামীণ উন্নয়ন 2 উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী 

পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলির অন্যতম বিশেষ লক্ষ্য গ্রামীণ উন্নয়ন | পঞ্চাশ 
দশকের শুরুতে কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে 
বিস্তৃতভাবে উন্নয়নমূলক সেবার ভিত রচনা করা হয়। এর কলে গ্রামের 
মানুষদের মধ্যে wee গ্রামীণ উন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে জাগরণ আসে ! 
মধ্যজীবী জমিদারদের বিলোপ সাধন ও জমি স্বত্ব প্রথার সংস্কারের ফলে 
পরিবহন, সেচ প্রভৃতি ও প্রতিষ্টানগত ভিত-কাঠামো। গঠন করা সহজ হয়ে 
ওঠে ৷ সর দশকের ataca প্রান্তিক কক, জমিহীন কৃষক ও কৃষি অমিকমের 
আৰ্থিক উন্নতিমাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রামীণ উন্নয়নের কর্ন গ্রহণ করা. 
হ্য়। তাছাড়া এ সময় খরা-প্রবণ ও মরুভূমি অঞ্চল উন্নয়ন ও 1977 সনে 
ফুড ফর ওয়ার্ক” কর্মস্থচী গ্রহণ করা হয়। আঞ্চলিক বৈষম্য, বিশেষত 
পাহাড়ী ও উপজাতি অঞ্চলে, লাঘব করার জন্য বিশেষ উন্নয়নমূলক সাব- 
প্র্যানও রচিত হয়। গ্রামাঞ্চলে যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়- 
জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সড়ক ও গৃহ নির্মাণের জমি প্রভৃতি সুনিশ্চিত করার 
জন্য মিনিমাম নিডস প্রোগ্রাম রপায়িত করা হয়। কবি-ভিত্তিক শিল্পগুলির 
উন্নয়নের জন্য স্বল্প সুদে এবং সুবিধামত শর্তে ঝণ ও ভরতুকি দেয়ার ব্যবস্থা 
করা হয়। 

গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু কর্মস্থচী গ্রহণ করা হয়েছে বটে, তবে 
তার কোনটিই জাতীয় স্তরে রচিত হয়নি ৷ এ সমস্ত কর্মস্থচীর আঞ্চলিক 
অতিব্যাপ্ততা ও তাদের মধ্যে আধিক ও আনুষদ্দিক সাহায্যদান ব্যাপারে 
বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকার কলে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা কঠিন 
হয়ে উঠেছে। এমনকি বিভিন্ন কৰ্মস্থচীর উদ্দেশ্য যথাযথ নিরূপণ করাও 
কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সমস্ত কর্মন্থচীরই উদ্দেশ্য 
তরতুকি দেয়া মাত্র । গ্রামীণ দরিজ্র জনগণের নিজস্ব প্রচেষ্টায় স্থানীয় অম্পদের 
পূৰব ব্যবহার দারা দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ গড়ে তোলার বিশেষ কোন বাসর কোন 


কর্মস্থচীতে নেই ৷ 


১৮৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত কর্মসুচী গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৰ্মস্থচীর আলোচনা scs করা গেল। 
1. ফুড ফর ওয়ার্ক 

' 1977 সনের এপ্রিল থেকে “ফুড ফর ওয়ার্ক” স্বীম রাজ্য সরকার ও 

ইউনিয়ন অঞ্চলগুলির প্রশাসনের মাধ্যমে চালু করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার 
এদের বিনামুল্যে খাগ্যশস্ত সরবরাহ করে। স্থচনায় কেন্দ্র থেকে মজুরীর বদলে 
কেবল গম দেয়! হয় । পরে গমের বদলে চালও দেয়া হয়। কেন্দ্র থেকে যে 
গম দেয়া হয় তার মূল্য রাজ্য সরকারদের গ্রামাঞ্চলে পূর্ত সংস্থা কর্তৃক নিমিত 
সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চলতি ব্যয়ের 30 শতাংশের সমান । বাকী 
70 শতাংশ রাজ্য ও ইউনিয়ন অঞ্চলগুলিকে বহন করতে হয় । রাজ্য সরকার- 
গুলি পূর্ত সংস্থার খাতে বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করবে তার বাইরে এ 70 
শতাংশ টাকা তাদের সংগ্রহ করতে হবে| অসমর্থ হলে যে খাণ্তশস্ত সরবরাহ 
করা হবে টাকার অঙ্কে তার মূল্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কাছ থেকে উদ্ধার 
করা হবে | 

এই IU যে খাদ্যশস্ত সরবরাহ করা হয় তা ঠিকাদাররা! যে সমস্ত মজুর 
খাটাবে তাদের মজুরী দেয়ার জন্যও ব্যয় করা চলবে । তবে সেক্ষেত্রে 
ঠিকাদারদের যথাযথ হিসাবপত্র রাখতে হবে ৷ রাজ্য সরকারগুলি সঙ্গত মনে 
করলে এ কৰ্মস্থচী রূপারণের দারিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
দিতে পারে। 
উদ্দেশ্য 

ফুড কর ওয়ার্ক ক্বীমের উদ্দেশ্য £ 

(i) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা ৷ 

(i) দীর্ঘস্থায়ী গ্রামীণ সর্বজনীন সম্পদ যথা, রাস্তাঘাট ও সেচ প্রকল্প, 
নিৰ্মাণ i : 

(ii) গ্রামের পূর্ত সংস্থা নিমিত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করা। 

(iv) উদ্বৃত্ত খান্যশস্ত উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করা । 

সংক্ষেপে, ফুড ফর ওয়ার্ক স্বীমের উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষদের 
সাহায্য করা, বিশেষত দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতমদের 1 

বর্তমানে নানাপ্রকার প্রকল্প ফুড ফর ওয়ার্ক স্বীমের অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়েছে। যেমন, বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন, মাটি ও জল সংরক্ষণ ও 


+ 


গ্রামীণ উন্নয়ন ১৮৭ 


বৃক্ষরোপণ ; রাজ্যস্তরে রাজপথ সহ রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেচ প্রধান অঞ্চলে 
ড্রেন নিৰ্মাণ, ক্ষেতে নালাকাটা, মাটি সমতল করা প্রভৃতি ; সরকার কর্তৃক 
পঞ্চায়েত ও স্থানীয় স্বায়ভশাসনমূলক সংস্থাগুলির অধীনে বিদ্যালয় ভবন ও 
গণহল নির্মাণ । গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িয্যা ও উত্তরপ্রদেশে এ স্কীমে বন ও 
গোবাদির প্রজনন কাজও করা হয়েছে। এ সমস্ত কাজের জন্য 5000 
পরিবারকে প্রতি সপ্তাহে 10 কেজি গম ও কিছু পুষ্টিকর খান্ত সারা বছর দেয়া = 
হয়েছে । 

ফুড ফর ওয়ার্ক খাতে cem 1977-78 সনে বিভিন্ন রাজ্যের জন্য 
2:04 লক্ষ এমটি খাঘ্বশস্ত৷ বরান্দ করে। এর মধ্যে 146 লক্ষ এমটি 
ব্যয় ESI 

1978.79 সনে এ কৰ্মস্থচী খাতে 12 লক্ষ এমটি খাছ্শস্ত ব্যয় 
হয়। এর ফলে 3728 মিলিয়ন ম্যানডেজের কাজ পাওয়া যায়। এ 
কর্মস্থচীর ফলে গ্রামাঞ্চলের মজ্রীর ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা দেখা দেয়। 
খান্যশস্তের দাম বৃদ্ধিও কিছুটা রোধ করা৷ সম্ভব হয়। তবে দীৰ্ঘকালীন 
পরিকল্পনা ও উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে এ কৰ্মস্থচীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত 
হয়ে ওঠে । প্রধানত এ কারণেই এর কাজকর্মের তব্বাবধানের UU 
রাজ্য সরকারগুলি এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রশাসনিক কাঠামো 
গড়ে তুলতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে না। তাছাড়া রাস্তাঘাট প্রভৃতি 
নির্মাণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও মালমসলার প্রয়োজন তা সংগৃহীত না 
হওয়ার দরুনও অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর স্থায়ী সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব হয় 
না। তা সত্বেও এ কর্মস্থচীর ফলপ্রস্থরূপে গ্রামাঞ্চলে বহু দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ 
গঠিত হয়েছে । যেমন, সেচের জন্য জলাশয়, বিদ্যালয় ভবন, পঞ্চায়েত 
গৃহ, পানীয় জলের জন্য কূপ, পাকা রাস্তাঘাট, পয়প্রণালীর উন্নয়ন 
প্রভৃতি । 

ফুড ফর ওয়ার্ক স্বীমের মাধ্যমে 1977-78 সন থেকে 1980-81 সন 
পর্যন্ত যে সর্বজনীন সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তার বিবরণ নিয়ে দেয়া হল 1 


১৮৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


ফুড কর ওয়ার্ক প্রোগ্রাম 
সৰ্বজনীন সম্পদ স্ৃষ্টির পরিমাণ 
1977-78 থেকে 122 ফেব্রুয়ারী 1982 


== = সলিল == == তা ৰা ৰ 
মৃত্তিকা সংরক্ষণের প্রধান ক্ষুদ্ৰ সেচের বন্যা প্রতিহত করে আবাদী 


অধীন অঞ্চল অধীনে আনিত অঞ্চল অঞ্চলে পরিণত অঞ্চল 


(হেক্টর) (হেক্টর ) (হেক্টর) 
83,11,699 12,70,285 4,92,258 
বৃক্ষরোপিত অঞ্চল বিদ্যালয় গৃহনিৰ্মাণ পঞ্চায়েত ঘর, গণহল 
ও মেরামত নিৰ্মাণ 
(হেক্টর) (সংখ্যা) (সংখ্যা) 
4,74,151 1,14,160 5,642. 
সড়কের কাজ সেচ কম্যাণ্ড অঞ্চলে অন্যান্য কাজ 
সংরক্ষণ নতুন মধ্যবর্তী সংখ্যা 
উন্নয়ন ও মেরামত সড়ক নিৰ্মাণ মেন ড্রেনের মাঠ প্রণালী 
(সংখ্যা ) (সংখ্যা) ও জমি সমীকরণ প্রভৃতি কাজ 
(সংখ্যা) 
4,78,893 2,28,377 2,15,916 3,79,22 


সুত্র £ ইণ্ডিয়া 1982 

বর্তমানে ফুড ফর ওয়ার্ক স্কীমকে ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লোয়মেন্ট প্রোগ্রাম-এর সঙ্গে বুক্ত করা 
হয়েছে। 
2. ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লোয়মেন্ট প্রোগ্রাম (এন-আর-ই-পি) 

গ্রামীণ বেকারদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ পরিপূর্ণভাবে কর্মে নিযুক্ত 
নয় ও মরস্থ্মী বেকার। এ দু’শ্ৰেণীর বেকারত্ব দুর করার পথ সেচ ও উন্নত 
প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে নিবিড় ও ব্যাপক উভয় প্রক্রিয়ায় কৃষিকার্য দ্বারা 
বহুবিধ ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষি ক্ষেত্রের প্রসার সাধন। এর পাশাপাশি 
সহকারী চাকরির স্থযোগ বৃদ্ধি করতে হবে । বিশেষত যে সময় চাষ- 
আবাদের চাপ থাকে না। 

xb পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বিষয়টিকে উন্নয়নমূলক কৰ্মস্থচীর অবিচ্ছেদ্য 
অন্ধরূপে গ্রহণ করা হয়েছে । তবে এও স্বীকৃত যে, উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির, 


e 


গ্রামীণ উন্নয়ন ১৮৯ 


পক্ষে ক্রমবর্ধমাণ গ্রামীণ শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের পূর্ণ ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে 
না। তাছাড়া গ্রামের বহু মানুষেরই কোন সম্পদ নেই ৷ তাদের পক্ষে গ্রামীণ 

উন্নয়ন কৰ্মস্থচীর দ্বারা উপকৃত হবার বিশেষ স্থযোগ নেই । প্রধানত এ 
শ্রেণীর দুর্বল মান্ঘদের দারিদ্র্য ও দুরবস্থা দুর করার জন্যই এন-আর-ই-পি 
গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মস্থচী গ্রহণের ফলে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সঙ্গে 
লক্ষ্য-ভিত্তিক কর্মসংস্থান স্থ্টিকারী প্রকল্পগুলিকে নিবিড়ভাবে পরস্পরের 
সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া সম্ভব হয়। | 

এন-আর-ই-পি স্বীমটি কেন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এ কর্মস্থচীতে কেন্দ্ৰ ও 

রাজ্য সরকারগুলির অংশ 50:50 | কেন্দ্র তার দেয় অংশ খাদ্যশস্তে দেবে | 

এর পরিমাণ নির্ভর করবে কেন্দ্রের উদ্ধৃত্ত খাছ্শস্তের পরিমাণের উপর। 

বাকী অংশ, যদি কিছু থাকে, তবে তা দেয়া হবে নগদ টাকায় । এ 

কর্মস্থচী সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রান্তিক কৃষক, কৃষি শ্রমিক ও যারা দারিদ্র্য রেখার 

fit রয়েছে তাদের উন্নতিপাধনের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যগুলি 
যাতে স্থানীয় ATUS সংগ্রহ করতে পারে সেজন্য তাদের উৎসাহিত করার 
কথা বলা হয়েছে । এর ফলে রুষকেরা তাদের খাস্তশস্ত বাজারকরণের 
দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবে ৷ সংগৃহীত NIS মছুত করার জন্য গ্রামীণ গুদাম- 
ঘর নির্মাণের কৰ্মস্থচী ও গ্রামাঞ্চলে খাদ্যশস্ত We করে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি 

করার জন্য অন্যান্য কর্মস্থচীও গ্রহণ করা হয়েছে। এন-আর-ই-পি অনুযায়ী 

যে মজুরী দেয়া হবে তা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত ন্যুনতম sf 

মজুরীর সমান হবে। কোনক্রমেই খাদ্যশস্তের পরিমাণ দৈনিক জনপ্রতি 

2 কেজির বেশি হবে না। যেসব কেন্দ্রে গ্রামোন্নয়ন কাজকর্ম চলতে থাকবে 

সেসব কেন্দ্রে ভ্রাম্যমান SIMI মূল্যের দোকান গঠন করার নির্দেশ দেয়া 

হয়েছে যাতে কর্মরত ব্যক্তিরা অতি প্রয়োজনীয় ব্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে ক্রয় 
করার সুযোগ পায়। এন-আর-ই-পির কোন কাজকর্মের সঙ্গে ঠিকাদার বা 

মধ্যজীবীদের qe করা চলবে না। এর সঙ্গে পঞ্চায়েত রাজ সংস্থাগুলিকে 


' জড়িত করার স্থপারিশ করা হয়েছে। রাজ্যন্তরে ব্রক-ভিত্তিক প্রকল্প রচনার 


উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । এজন্য তাদের ব্রক ও উচ্চতর তত্বাবধায়ক 
স্তরে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে সংগঠন করতে হবে। প্রকল্প 
নির্বাচনে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে গ্রামীণ সর্বজনীন সম্পদ সৃষ্টি হয়। 
কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্থবিধার জন্য কোন প্রকল্প গ্রহণ করা চলবে না। 


EI ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


তপশীলী সম্প্রদায় ও তপশীলী উপজাতিদের ঘরবাড়ী ও জমি উন্নয়নের 
ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম করা যেতে পারে। যে প্রকল্পে স্ত্রীলোকদের কর্ম- 
সংস্থানের স্থযোগের সম্ভাবনা অধিক সেরূপ প্রকল্পের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে I 

দুর্বল শ্রেণীর মানুষেরা যাতে এন-আর-ই-পির সুবিধা গ্রহণ করতে পারে 
সেজন্য মোট ব্যয় বরাদ্দের অন্তত 10 শতাংশ এমন কৰ্মস্থচীতে ব্যয় করতে 
হবে যাতে তপশীলী সম্প্ৰদায় সরাসরি এর সুবিধা পায় । যেমন, হরিজন 
বস্তির জন্য পানীয়জলের কূপ, সেচ WIN, পরিবেশ উন্নয়নমূলক কাজ প্রভৃতি 
ও তাদের জন্য বাসস্থান. ও বাসগৃহ নির্মাণ । তাছাড়া আরো 10 শতাংশ 
বন রচনা ও জালানি উদ্ভিজ্জের খাতে বরাদ্দ করে রাখতে হবে । ষষ্ঠ 
পরিকল্পনায় এন-আর-ই-পি খাতে কেন্দ্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে 980 


কোটি টাকা ৷ রাজ্যগুলির গ্রামোন্নয়ন কর্মস্থচীতে যে মোট 1509:22 " 


কোটি টাকা ধরা হয়েছে তার মধ্যে এন-আর-ই-পিতে তাদের দেয় অর্থ 
ধরা হয়েছে। অনুমিত হয় এন-আর-ই-পি রূপায়ণের ফলে গড়ে প্রতি বছর 
300-400 মিলিয়ন ম্যানডেজ কাজ পাওয়া যাবে | ষষ্ঠ পরিকল্পনায় 
এন-আর-ই-পির কাজকর্ম সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া ও কাজকর্সের তত্বাবধানের 
জন্য একটি উচ্চ পর্যায় কমিটি গঠন করার প্রস্তাব রয়েছে | 

বর্তমানে এন-আর-ই-পি ফুড ফর ওয়ার্কের পরিবতিত নাম । 
3. পঞ্চায়েত রাজ 

বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির (1958) সুপারিশক্রমে 1959 সনে স্বায়ত্ত- 
শাসনমূলক পঞ্চায়েত রাজ সংস্থাগুলি গঠিত হর | পঞ্চায়েত রাজের তিনটি 
wa: গ্রামন্তর, ব্রকস্তর ও জেলাস্তর। এ স্তরগুলি পরস্পরের অঙ্গে 
সম্পৰ্কযুক্ত। রাজ্যগুলির নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী এ স্তর কাঠামোর 
পরিবর্তন সাধনের স্বাধীনতা রয়েছে। পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিতে অনুন্নত 
শ্রেণী, স্ৰীলোক ও সমবায় সমিতিগুলির মত স্বার্থের বিশেষ প্রতিনিধিত্বের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের মান্যদের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত 


গ্রামের মান্য দ্বারা গঠিত পঞ্চায়েত রাজের মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতা বিবেন্দ্ৰীকরণ । : 


কেন্দ্র ও রাজ্য স্তর থেকে জেলা, ব্লক ও গ্রাম স্তর পর্যন্ত ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰী করতে 
হবে। স্থানীয় অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজনের মূল্যায়ন, উন্নয়নমূলক 
কৰ্মস্থচী পরিকল্পন ও তা রপায়ণে স্থানীয় লোকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং 


ভবিষ্যৎ জাতীয় নেতা স্থষ্টির একটি সুন্দর গণতান্ত্রিক পথ পঞ্চায়েত রাজ |. 


n 
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কৃষি উৎপাদন, গ্রামীণ শিল্প, চিকিৎসা, মাতৃত্ব ও শিশুকল্যাণ, সর্বজনীন 
গোচারণ ভূমি, গ্রামের সড়ক, পুকুর, কূপ ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন 
পঞ্চায়েতের দায়িত্ব । 

অধিকাংশ রাজ্যই বিভিন্ন স্তরে পঞ্চায়েত রাজ সংস্থা গঠন করে তাদের 
উপর স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত করেছে । কোন কোন ক্ষেত্রে 
তাদের আদালতের দায়িত্বও দেরা হয়েছে । গুজরাট, অন্ধপ্রদেশ ও 
রাজস্থানে পঞ্চায়েত রাজ জংস্থাগুলিকে বিবিধ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। 
কয়েকটি রাজ্যে শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে । যথা, জম্মু ও কাশ্মীর, 
মণিপুর, সিকিম ও ত্রিপুরা । উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে যেখানে উপজাতির আধিপত্য 
সেখানে অনেক বিষয়ের ও বিবাদের সালিপি ব্যাপারে প্রাচীন পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থার প্রাধান্য দেখা যায়। আবার কোন কোন রাজ্যে তিন স্তরে 
পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে । গ্রাম স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে ব্লক 
পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা স্তরে জেলা পরিষদ । 

বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা 212248, ব্লক পঞ্চায়েতের সংখ্যা 
4481 ও পঞ্চায়েত রাজের সংখ্যা 252 ৷ মেঘালয় ও নাগাল্যাণ্ডে পঞ্চায়েত 
রাজ নেই। মিজোরাম ও পণ্ডিচেরী বাদে সমস্ত ইউনিয়ন অঞ্চলগুলিতে 
গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্মের পথে বাধার মধ্যে 
রয়েছে প্রধানত সীমিত ক্ষমতা, কাজকর্মের সীমিত পরিধি, উপযুক্ত আর্িক 
সমর্থনের অভাব ও দুৰ্নীতি ৷ পঞ্চায়েতগুলির কর ধার্য করার ক্ষমতা আছে। 
তারা ঘরবাড়ী, নির্দিষ্ট ধরনের জমি, মেল! ও উৎসব এবং বিক্রয়ের উপর 
কর ধাৰ্য করার আইনত অধিকারী ৷ তাছাড়া তারা লাভজনক সৰ্বজনীন 
সম্পদও গড়ে তুলতে পারে। কর বা শুক ধার্য করার অনীহার দরুন তাদের 
আঁখিক অনটন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৌন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় 
প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতাদের ইচ্ছে নয় যে পঞ্চায়েত রাজ প্রথা 
শক্তিশাণী ও সক্রিয় হয়ে ওঠে | বলা প্রয়োজন, পঞ্চায়েত রাজ সংস্থা- 
গুলির ক্ষমতা ও দায়িত্বের উৎস শুধু সংশ্লিষ্ট বিধান সভার আইনই নয়, রাজ্য- 
সরকার নির্দেশিত প্রশাসনিক ও আধিক রাজনীতিও বটে ৷ 

1977 সনে কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চায়েত রাজ সম্পর্কে অশোক মেহতাঁর 
সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করে। 1978 সনে কমিটির রিপোর্টে 
সুপারিশ করা হয় যে, পঞ্চায়েতগুলির জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে 


১৯২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


হবে। জেলা পরিষদগুলিকে প্রধান কার্ধনির্বাহকের দায়িত্ব দিতে হবে ও 
ব্লক পঞ্চায়েতগুলিকে মণ্ডল পঞ্চায়েতের ভূমিকা পালন করতে হবে। 10-20 
গ্রাম ও 15,000 থেকে 20,000 লোকসংখ্যা নিয়ে মণ্ডল পঞ্চায়েত গঠিত 
হবে। উপজাতি ও অন্যান্য অঞ্চল যেখানে জনবসতি কম সেখানে মণ্ডল 
পঞ্চায়েতের আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলেও চলবে । এ সমস্ত সুপারিশ 
সম্পর্কে রাজ্যগুলির মতানৈক্য রয়েছে। পঞ্চায়েতগুলির কাছে অধিকতর 
ক্ষমতা হস্তান্তরকরণ, তাদের কাজকর্মের প্রকৃতি ও পরিধি এবং তারা কি 
পরিমাণ অর্থ পেতে পারে সে সদ্বন্ধে রাজ্যগুলির মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ না 
থাকলেও মণ্ডল পরিবদ গঠন ব্যাপারে তারা একমত নয়। জেলা পরিষদ 
ও ব্লক পঞ্চায়েতগুলি সম্পর্কে রাজ্যগুলির সাধারণ অভিমত এই যে সমগ্র দেশে 
একই ধরনের গঠন পদ্ধতি বাঞ্ছনীয় নয় ৷ তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে যে বিভিন্ন 
ধরনে গঠিত জেলা পরিষদ ও ব্লক পঞ্চায়েত আছে তাদের আমুল পরিবর্তন 
সাধন কর! সহজসাধ্য নর | প্রয়োজনও নেই । 
বন্ঠ পরিকল্পন। ও পঞ্চায়েত রাজ 
ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি শক্তিশালী করে তোলার 
প্রস্তাব কর! হয়েছে | পঞ্চায়েতগুলির গঠন ও ধরন যাই হোক না কেন থে 
স্তরে যার কাজ করার যোগ্যতা ও যৌক্তিকতা রয়েছে সে স্তরে তাকে কাজ 
করার ক্ষমতা ও দ্বায়িত্ব দিতে হবে । এসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইনটিগ্রেটেড 
রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ও ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লোয়মেন্ট প্রোগ্রামের 
কৰ্মস্থচী রচনা ও রূপারণের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে । জেলা ও ব্লক স্তরে এবং 
মিনিমাম নিভস কর্মস্থচী রচনায় এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে । 
ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গ্রামীণ উন্নয়নে মহিলাদের প্ররোজনীয়তা ও ভূমিকা 
সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের সহযোগিতা পেতে হলে মহিলামণ্ডলের 
সাহায্য নেয়া দরকার | সামাজিক ও আধিক কর্মন্থচী অনুযায়ী এরূপ প্রায় 
66000 মহিলামগুল গঠিত হয়েছে। এদের অধিকাংশই উপযুক্ত নেতৃত্বের 
অভাবে প্রায় নিক্ষিয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় মহিলামগ্ডলগুলিকে ইনটিগ্রেটেড 
ডেভেলপমেণ্টভুক্ত করে সক্রিয় করে তোলার প্রস্তাব রয়েছে। ব্লক এজেন্সি- 
গুলিকেও শক্তিশালী করে তোলার সুপারিশ রয়েছে। কারণ তাদের কার্য- 
কারিতার উপর গ্রামীণ উন্নয়নের যাবতীয় কৰ্মস্থচীর সাফল্য নির্ভর করে । 
xb পরিকল্পনায় পঞ্চায়েত রাজ ও কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য কেন্দ্ৰীয় 


4 
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খাতে 7:17 কোটি টাকা এবং রাজ্য ও ইউনিয়ন অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে 344.90 
কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মোট বরাদ্দের পরিমাণ 352.07 
কোটি টাকা | 

4. স্মল ফার্মস ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস (এস-এফ-ডি-এ ) 

1971 সন থেকে এস-এফ-ডি-এ কৰ্মরত। 1818 ব্লকে এদের কাজকৰ্ম 
হচ্ছে। এ সমস্ত এজেন্সিদের কাজ ক্ষুদ্র কৃষক, প্রান্তিক কঘক* এবং কৃষি 
অমিকদের+ উপার্জন বৃদ্ধির চেষ্টা করা। এ উদ্দেশ্যে তারা যাতে উন্নতমানের 
কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা ও সেচের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় তার 
বাবস্থা করা। তাছাড়া পশুপালন, ডেয়ারী প্রভৃতি কাজকর্মে তাদের আগ্রহ 


" স্বষ্টি করা। তাদের সমবায় ঝণদান সমিতির সদস্তভূক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত 


করাও এজেন্নিগুলির অন্যতম ECTS. এর ফলে তাদের অৰ্থসাহায্য পাবার 
পথ সুগম হবে। 1980 সনের মার্চ পর্যন্ত 16:7 বিলিয়ন লোক এজেন্সিগুলির 
সাহায্য পেয়েছে । এস-এফ-ডি-এর প্রসার আশানুরূপ নয়। এর কারণ 
ব্লক এজেন্সিগুলির নিক্িয়তা, খণদান সংস্থাগুলির খণদানে অক্ষমতা ও 
তাদের মধ্যে সংযোজনার অভাব । তাছাড়া সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির দিক 
থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবও রয়েছে | 
5. ড্রাউট প্রোণ এরিয়া প্রোগ্রাম (ডি-পি-এ-পি ) 

আমাদের দেশের প্রায় কুড়ি শতাংশ জমি খরার কবলে । খরা 
অঞ্চলকে উৎপাদনশীল করে তোলার জন্য ড্রাউট প্রোণ এড়িয়া প্রোগ্রাম 
রচনা করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনা থেকে এ প্রোগ্রাম চালু কর! হয়েছে। 
এর উদ্দেশ্য খরার প্রভাব হ্রাস করা, খরা অঞ্চলের মানুষদের আয় স্থিতিশীল 
করা ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্যে যে কৰ্মস্থচী গ্রহণ করা 
হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে জঁলসম্পদের উন্নয়ন ও পরিচালন, মৃত্তিকা ও 
আঞ্ৰ'তা সংরক্ষণ, বনসম্পদ রচনা, মেবপালন ও গোচারণ ভূমির পরিচালনার 
উন্নয়ন, গোবাদি পশু ও ডেয়ারীর উন্নয়ন, শস্ত উৎপাদনের ধরনের 
পুনধিন্যাস ও সহকারী পেশাসমুহের উন্নয়ন । 13 রাজ্যের 70 জেলার 
511 ace এর কাজ চলছে। 1980 জনের মার্চ পযন্ত এ উদ্দেশ্যে ব্যয়ের 


* qu কৃষক বলতে 2 হেক্টরের কম পরিমাণ সেচ জমির অবিকারীকে বোঝায়; প্রান্তিক 
কৃষক বলতে 1 হেন্টরের কম জমির অধিকারীকে বোঝায় ; কৃষি শ্রমিক বলতে তাকে বোঝায় 
যার বদ্তভিটা আছে ও যার আয়ের 50 শতাংশের বেশি কৃষি থেকে আসে । 


ভাঅস ১৩ 


ng ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


[রিমাথ 426 কোটি টাকা ৷ এ কর্মস্থচী রূপায়ণের ফলে 1979 সনের 
উসেম্বর পর্যন্ত 13:30 লক্ষ হেক্টর জমিতে মৃত্তিকা ও আব্রঁতা সংরক্ষণ করা 
নম্ভব হয়েছে | 272 লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের সস্তাবনা স্থষ্টি হয়েছে d 
1.77 লক্ষ হেক্টর জমিতে বন ও গোচারণ ভূমির উন্নয়নের ব্যবস্থা হয়েছে। 
2,000 গরু বণ্টন করা হয়েছে। শুদ্ধ জমি চাষ প্রথার ও ফলনের ধরনের 
উপর খরার প্রভাব নির্ভর করে। এ সম্পকিত প্রকল্প রূপায়ণে দৃঢ়তার 
গভাবের ফলে কর্মস্থচীর সাফল্য আশানুরূপ নয় বলে স্বীকৃত হয়েছে। 
5. ডেজার্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ডি-ডি-পি) 

মরু অঞ্চলের উন্নয়নের জন্যে 1977-78 সনে এ কর্মস্থচী গ্রহণ করা 


হয়েছে । 5 রাজ্যের 20 জেলার 126 ব্লকের অনুর্বর অঞ্চলে এ কৰ্মস্থটা C 


কার্যকর করা হয়েছে । এর প্রধান উদ্দেশ্য মরু অঞ্চলের প্রসার প্রতিহত 
করা ৷ এজন্য এমন স্ব প্রকল্পের সঙ্গে মরু অঞ্চলকে qe করতে হবে যাতে 
মরু অঞ্চলের ও স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এ 
উন্নয়নমূলক কৰ্মস্থচীর জন্য 1981 সনের মার্চ পর্যন্ত 3781 কোটি টাকা ব্যয় 
হয়েছে। এ অর্থ প্রধানত ফসল সংগ্রহ, গ্রামীণ বিদ্যুতিকরণ ও পশুপালন 
খাতে ব্যয় কর] হয়েছে | এ কর্মশ্চী রপায়ণে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ 
1977-78 ও 1980-81 সনে যথাক্ৰমে 610 কোটি টাকা ও 798:34 কোটি 
টাকা । 1981-82 সনের জন্য ব্যয় বরান্দের পরিমাণ 800 কোটি টাক! | 
7. ইনটিঞ্সেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আই-আর-ডি-পি) 

আই-আর-ডি-পি 1980 সনের 2 অক্টোবর থেকে দেশের বিভিন্ন রাজো 
কার্যকর কর! হয়। 

ভারতের 35 কোটি লোক দারিদ্র্য রেখার নিয়ে । এদের মধ্যে 30 কোটি 
লোকের বাস গ্রামাঞ্চলে । এরা ভূমিহীন রুধক, ক্ষুদ্ৰ ও প্রান্তিক জমির 
মালিক, গ্রামীণ কারুশিল্পী ও অন্যান্য শ্রমজীবী | আই-আর-ডি-পির প্রধান 
উদ্দেশ্ত গ্রামীণ আর বৃদ্ধি করা এবং এ উদ্দেশ্যে কবি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের 
উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা | এজন্য প্রয়োজন অধিকতর দক্ষতার 
সঙ্গে স্থানীয় শ্রম ও জমি এবং বীজ, সার, জল ও স্থর্যালোকের সুপরিকল্পিত 
ব্যবহার ৷ তাছাড়া পশুপালন, ডেয়ারী, বন, মত্স ও রেশম কীট চাষের 
উন্নয়নসাঁধন দ্বারা vfus উপর নির্ভরশীলতা হাস করা । এ কর্মস্থচীর এ 
সমস্ত বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে । ফসল উৎপাদনের পর তার রক্ষণাবেক্ষণ 
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ও বাজারকরণের উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সংক্ষেপে, এমন কৃষি শিল্প 
কমপ্লেক্স গড়ে তোলার চেষ্টা কর! হচ্ছে, যাতে গ্রামীণ ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ, 
শ্রম দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং 
গ্রামের অতি সাধারণ WINS সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে পারে ও সাধারণ 
ক্ষকেরাও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার স্থযোগ গ্রহণ করে স্বয়ভরতার 
দিকে অগ্রসর হতে পারে | 

ষষ্ঠ পরিকল্পনা 

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় আই-আর-ডি-পির রূপায়ণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। 

0) জেলাগুলিকে ব্লকে ভাগ করে প্রত্যেক জেলার জন্য একটি পঞ্চবার্িক 
উন্নয়ন নকৃসা রচনা করা। এ সমস্ত নক্সা স্থানীয় সম্পদের বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে রচিত হবে ৷ 

(ii) ক্ষুদ্ৰ ও প্রান্তিক কৃষকেরা যাতে কৃষিকার্ধের উন্নয়ন সম্পক্ষিত 
যাবতীয় তথ্যাদির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা । এ উদ্দেশ্য 
এক্সটেনসন এজেন্সিগুলিকে ফলপ্রস্থ কর্মস্থচী রচনা করতে হবে | 

(Hi) গ্রামীণ গৃহস্থ ক্ষেত্রে যারা দরিত্রদের মধ্যে দরিদ্রতম, বিশেষত 
যারা তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতিভুক্ত, তাদের দারিদ্র্য রেখার 
Vcg! নিয়ে আসার জন্য বিশেষ কর্মস্থচী গ্রহণ করা । এ কর্মস্থচী ধাপে ধাপে 
কাধকর করতে হবে । এ ব্যাপারে গ্রামসভাকে জড়িত করতে হবে | 

(v) মধ্য ও তৃতীয় ক্ষেত্রে যে সম্পদ রয়েছে তার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য 
একটি নক্সা রচনা করা। এতে যে সমস্ত ব্লক ও পরিবার অন্তর্ভুক্ত হবে 
তাদের ট্রেনিং ও বাজারকরণ সম্পর্কে সাহায্য করা। 

(v). জেলা, ব্লক ও গ্রামস্তরের কর্মস্থচী বূপায়ণের এজেন্সিগুলিতে যাতে 
vfus গ্রামবাসীদের প্রতিনিধিরা যোগদান করতে পারে সেজন্য উপযুক্ত 
পদ্ধতি অবলম্বন করা ৷ এর ফলে সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও তা রূপায়ণ সম্ভব হবে। 

(vi) জেলা ও ব্লকের ক্রেডিট পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের যে গোষ্ঠীর 
উন্নতি বিধানের জন্য কর্মস্থচী গ্রহণ করা হবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তার 
ক্রেডিটের অভাব মিটাবার জন্য ক্রেডিট সংক্রান্ত কর্মস্থচীও গ্রহণ করতে 


হবে। 
(vii) প্রত্যেক জেলায় একটি মাত্র এজেন্সির মাধ্যমে আই-আর-ডি-পি 


১৯৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


রূপায়িত করতে হবে । এ সমস্ত এজেন্সিগুলিকে তাদের কৰ্মস্থলী রচনা ও 
কার্যকর করার জন্য যথোচিত স্বাধীনতা দেয়া সঙ্গত হবে ৷ 

(viii) ব্লক সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে যাতে তারা 
সৰ্বনিম্ন স্তরেও দক্ষতার সব্দে কাজ করতে সমর্থ হয়। 

(ix) আই-আর-ডি-পির মূল উদ্দেশ্য দরিদ্রতম পরিবারদের উপর 
দারিদ্র্যের চাপ লাঘব করা । এ উদ্দেশ্যে এসব পরিবার যাতে উৎপাদনমূলক 
সম্পদ, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শ্রমদক্ষতার অধিকারী হয় তার চেষ্টা করা এবং 
তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও বাসগৃহের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া। 

আই-আর-ডি-পির লক্ষ্য 1980-85 সনের মধ্যে মোট 5011 ব্লকের প্রতি 
ব্লকে গড়ে 3000 পরিবারকে নির্দিষ্ট কারণের জন্য সাহায্য দেয়া । 
গ্রাম ও কুটির শিল্প এবং সেবা সেক্টরের সঙ্গে qe পরিবারবর্গও এ কর্মস্থচীর 
সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে । এজন্য wb পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় খাতে 750 
কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এস-এফ-ডি-এ, আই-আর-ডি ও এস-এল- 
পি-পি কৰ্মস্থচীগুলির পরিবর্তে আই-আর-ডি-পি প্রত্যেক ব্লকে কাজ করবে ৷ 
ফলে ক্ষুদ্র সেচের জন্য আর পৃথক ভরতুকি দেয়ার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন 
হবে না USTRGTTCH wy Stem আই-আর-ডি-পির 
অঙ্গীভূত হবে ৷ 

কাজকৰ্ম 

আই-আর-ডি-পি নতুন 20-দফা কর্মস্থচীভুক্ত হওয়াতে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি 
পেয়েছে; কাজকর্মও বেশ সাফল্য লাভ করেছে। নিম্নের তালিকা থেকে তা 
বোঝা যাবে । 


আই-আর-ডি-পি ? কাজকর্ম, 1980-83 


(ফেব্রুয়ারী পৰ্যন্ত ) 
1980-81 1981-82 1982.83 


1, সাহাধ্যপ্রাপ্ত পরিবারের 
সংখ্যা (লক্ষ) 21:90 28:30 22:00 
2. সাহায্যপ্রাপ্ত তপশীলী জাতি ও 
তপশীলী উপজাতির সংখ্যা 
- (লক্ষ ) 7-00 10-00 9:00 


fe * 
——— — ES 
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(ফেব্রুয়ারী পৰ্যন্ত ) 
1980-81 1981-82 1982.83 
3. কেন্দ্রীয় সাহায্য 
(কোটি টাকা ) 82:58 128-44 17617 
4. রাজ্য সরকারগুলির সাহায্য 
(কোটি টাকা ) 153:9 255:8 190-0 
5. আধিক সংস্থাগুলির সাহায্য 
(কোটি টাকা ) 199 470 380-72 
(জানুয়ারী 1983 পৰ্যন্ত ) 
6. জনপ্রতি ভরতুকি (টাকা) 550 928 1036 
7. জনপ্রতি ক্রেডিট (টাকা) 741 1713 2076 
8. জনপ্রতি বিনিয়োগ (টাকা ) 1249 2641 2112 
9. ভরতুকি ক্রেডিট অন্গপাত 1:35 1:84 2:00 


1982-83 সনে তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতিদের 41:5 শতাংশ 
লোক এ কর্মস্থচী দ্বারা উপকৃত হয়েছে 1980-81 ও 1981-82 সনে এ 
শতাংশ ছিল যথাক্রমে 24-9 ও 3511 | অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে 
রয়েছে আধিক সংস্থাগুলির সাহায্য এবং জনপ্রতি ভরতুকি, ক্রেডিট 
ও বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি। কর্মস্চীতে ভরতুকি ক্রেডিট অনুপাত 
ধরা হয়েছিল 1:2; 1982-83 সনে এ অনুপাত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব 
হয়েছে। 


সমালোচনা 

আই-আর-ডি-পি যে সমস্ত সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে 
উল্লেখ্য : 

(i) কর্মস্থচী রচনা ও রূপায়ণের মধ্যে যে প্রস্ততি দরকার তার 
অভাব । 

(7) সংযোগ ও পরিবহনের অভাব যার ফলে সুদুর গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের 


১০৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা! 


শাধা-অফিস খোলা বা প্রতি ব্লকে 600 পরিবারকে সাহায্য দেয়| অসম্ভব 
বললেই চলে । 

(Hii) গ্রামীণ দারিদ্র্য এত গভীর যে eb নেয়ার ন্যুনতম যোগ্যতাবিশিষ্ট 
দরিদ্রের সংখ্যা অতি অল্প ৷ 

Qv) এজেন্সিগুলির উন্নয়নমূলক কাজকর্ম রপারণে আগ্রহের অভাব ৷ 

(v) ব্যয় ও বিনিয়োগের দিক থেকে কৰ্মস্থচী সাফল্য অর্জন করলেও 
দরিদ্র শ্রেণীকে দারিদ্র্য রেখার উধের্ব নিয়ে আসার মূল লক্ষ্যে কতটা! 
পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে | 


8, ন্যাশনাল স্কীম অব ট্রেনিং অব করাল ইয়ুথ ফর সেলফ - 
এমপ্োয়মেণ্ট 

এ স্বীম 1979 সনের আগষ্টে চালু করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য গ্রামীণ 
যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে তারা প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও 
কারিগরি জ্ঞান অর্জন করে স্ব-নিয়োগের পথে বেকারত্ব দূর করতে সক্ষম হয় 0 
xb পরিকল্পনায় এ স্কীমের জন্য 5 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে | 


গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গৃহীত প্রস্তাব 

দ্রুত গ্রামোন্নয়নের জন্য ub পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কর্মস্থচী গ্রহণের 
প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 

(i) কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। 

0) দূর্বলশ্রেণীদের সম্পদ ও আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্তরভুক্ত আধিক 
ক্ষেত্রগুলির উন্নয়ন সাধন । 

(Hi) দরিদ্র শ্রেণীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এরূপ কৰ্মস্থচী গ্রহণ করা যাতে 
তারা স্ব-নিযুক্ত হতে পারে অথবা মজ্রীর পরিবর্তে স্ব-নিয়োগের পথে দক্ষতা 
অর্জন করতে পারে I 


(iv) গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর জন্তু গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মস্চী রূপায়ণের 
উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ক্রেডিটের ব্যবস্থা করা । 


(V) বাজারকরণের উন্নয়ন সাধন দ্বারা দরিদ্র কষষি-উৎপাদকদের মুনাফ! 
অর্জনের পথ প্রশস্ত করা । 


XL 
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(vi) যে সময় ক্ষেতখামারের কাজে মন্দা থাকে সে সময় যাতে দরিদ্র 
গ্রামবাসীরা ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লোয়মেন্ট প্রোগ্রামের মারফত এ অবসর 
সময়ের জন্য চাকরি পায় তার ব্যবস্থা করা । 

(vii) তাদের ন্যুনতম আধিক অভাব মিটাবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা । 

(vii) স্ব-নিয়োগ, এন-আর-ই-পির জন্য প্রকল্প ও স্থানীয় সম্পদের 
বৈজ্ঞানিক ব্যবহার সংক্রান্ত রণকৌশল রচনা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, 
গবেবণাগার ও কারিগরি সংস্থাগুলিকে জড়িত করা ৷ 


i ] সমবায় ও অন্যান্য কৃষি খণদান সংস্থ| 


সমবায় £ অর্থ, উদ্দেশ্য ও রূপ 

সেলিগম্যানের মতে, সমবাল্মের পারিভাষিক অর্থ, উৎপাদন ও বণ্টন 
ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় আবদ্ধ না হওয়া ও সমস্ত প্রকার মধ্যজীবীর উচ্ছেদ 
সাধন ৷ এল. এস. গৰ্ডন ও সি. ও, ব্রায়েন, “কো-অপারেশন ইন ডেনমার্ক 
নামক পুস্তকে সমবায়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন যে, সমবায় এক ধরনের 
অর্থনৈতিক সংস্থা যেখানে কয়েকজন লোক ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে 
একসদ্দে কাজ করে ৷ তারা সুনির্দিষ্ট ব্যবসায় সম্পর্কিত আইন-কানুন দ্বারা 
পরিচালিত হয় । সমবায়ের বৈশিষ্ট্য : (1) এটি একটি সম অর্থনৈতিক 
প্রেরণায় উদ্ধুদ্ধ কতিপয় ব্যক্তির সংস্থা; (1) সংস্থাটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক; 
(Hi) এ সংস্থা শিক্ষামূলক প্রভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, 
মৃনাফামুখী নয়; (dv) জমবায়ের অর্থনৈতিক দিকের মত নৈতিক দিকও 
সবিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । 


কাধতঃ, সমবায় প্রথা অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে, যেমন, 
উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ, প্রয়োগ করা যেতে পারে । অর্থনৈতিক মূল্য ছাড়া 
সমবায়ের মানবিক ও রাজনৈতিক মূল্যও আছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজ- 
সেবার জন্য সমবায় সংগঠনের উপযোগিতা বর্তমানে সব দেশেই স্বীরুত। 
ধনতন্ত্রের ধনবণ্টনের বৈষম্য, সমাজতন্ত্রের ব্যক্তিত্বাবীনতার উপর হস্তক্ষেপ 
এ ছু'এর বাড়াবাড়ির হাত থেকে একমাত্র সমবায় প্রথাই সমাজকে রক্ষা 
করতে পারে বলে অনেকে মনে করেন | ম্যাকলাগান কমিটির মতে সমবায় 
প্রথায় বিভক্ত ও ক্ষমতাবিহীন মানুষ অপর দশজনের সঙ্গে সহযোগিতা! করে 
নৈতিক উন্নতিসাধন দ্বারা ও পারস্পরিক সাহায্যে সাধ্যমত ধনী বা ক্ষমতা- 
শীল মান্যদের অনায়াসলভ্য পাধিব সুস্থবিধার অধিকারী হতে ও নিজের 
প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে । শক্তির একতা ও যুক্ত কর্মপ্রচেষ্টায় 


যা প্রকাশ পাবে তা “উন্নততর ব্যবসায়, উন্নততর ক্ুধিকার্য ও উন্নততর 
জীবনযাপন” | 


zr 
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আন্দোলনের ক্রমবিকাশ 

কুষকদের ঝণের বোঝা লাঘব করার জন্য জমি ব্যাঙ্ক গঠনের সন্তাবনা 
সম্পর্কে তথ্যান্থুসন্ধান করে রিপোর্ট দেয়ার জন্য মাদ্রাজ সরকার ফ্রেডেরিক 
নিকল্সনকে নিযুক্ত করেন । 189? সনে নিকল্সন তার রিপোর্টে কৃবিধণ 
দুর করার জন্য ভারতে সমবায় প্রথা প্রচলন করার স্থপারিশ করেন। 1901 
সনে লর্ড কার্জন ভারতে জমবায়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য স্যার 
এডওয়ার্ড ল’র সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন ৷ এ কমিটির সুপারিশ 
অনুসারেই 1904 সনে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিস «Je বিধিবদ্ধ 
হয়। 


কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিস «2, 1904 


এ এ্যাক্ট অনুসারে একই গ্রাম, শহর, জাতি বা বর্ণের প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন 
দশজন একত্রে সমবায় সমিতি গঠনের অধিকারী হয়। খণদান সমিতি- 
গুলিকে দু’ভাগে ভাগ করা হর । যথা, পল্লী ও পৌর। সাদস্তাদের চার- 
পঞ্চমাংশ কুবিজীবী হলে সমিতিকে পল্লী সমিতি বলা হয়, অন্যথায় তা পৌর 
সমিতির সংজ্ঞায় পড়ে । পল্লী সমিতির দায় নিঃসীম। পৌর সগিতিরা 
নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী নিজেদের দায় ঠিক করার অধিকারী ৷ পল্লী 
সমিতিদের সাধারণত সমস্ত মুনাফা মজুত তহবিলে রেখে দিতে হয়। পৌর 
সমিতিদের মুনাফার এক-চতুৰ্থাংশ মাত্র মছুত তহবিলে রাখতে হয় | প্রত্যেক 
প্রদেশে সমবায়ের কাজ তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন রেজিষ্টার 
নিযুক্ত করা হয়। সমবায় আন্দোলনকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারের 
পক্ষ থেকে কতগুলি বিশেষ সুবিধা মঞ্জুর করা হয় । যেমন, আয়কর, ষ্ট্যাম্প 
কর, রেভিষ্রেসন ফি রদ প্রভৃতি । সমবায় সমিতিদের প্রথম তিন. বছর বিনা 
সুদে শতাধীন 2000 টাকা পর্যন্ত «wl দিতে সরকার প্রতিশ্রুত হয় | 

এ এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে সমবায় আন্দোলন যথেষ্ট প্রসার লাভ 
করে। 1906-07 সনে সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল 8431 1911-12 
সনে সমিতির সংখ্যা দীড়ায় 8177 ৷ 

সমবায় সমিতিগুলির উন্নতি আশাতীত হলেও 1904 সনের গ্যান্টের 
অনেক অস্মুবিধা দেখা দেয়। তাছাড়া এ এযাক্ট শুধু 4d দেয়ার জন্য বিধিবদ্ধ 


হয়। উৎপাদন, বন্টন প্রভৃতির জন্যও সমবায় সমিতি গঠন করার eru 


১০১ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


জনীয়তা দেখা দেয়। এ সমস্ত অস্থুবিধা দূর করার জন্য 1912 সনে 
কো-অপারেটিভ সোসাইটিস গ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়। 
কো-অপারেটিভ সোসাইটিস এ্যাক্ট, 1912 


এ এ্যাক্ট দ্বারা অঞ্চণদান সমবায় সমিতিগুলিকে স্বীকার করে নেয়া হয়। 
তাছাড়া তিন রকম কেন্দ্রীয় সমিতিকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়। যথা, 
(1) ইউনিয়ন, প্রাথমিক সমিতি সহ; (2) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক; ও 
(3) প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক। পল্লী ও পৌর সমিতি নামে যে শ্রেণীবিভাগ ছিল 
তা বাতিল করে সীমাবদ্ধ ও নিঃসীম দায়যুক্ত সমিতি এ দু'ভাগে সমিতি- 
গুলিকে ভাগ করা হর । যে সমস্ত খণদান সমিতির অধিকাংশ সদস্ত sf- 
জীবী সে সমস্ত সমিতিগুলিকে নিঃসীম দায়যুক্ত সমিতি বলে গণ্য করা হয়। 
নিঃদীম দায়যুক্ত সমিতিগুলিকে লভ্যাংশ ঘোষণা করার অধিকার দেয়া হয় i 

1912 এ্যান্টের ফলে সমবায় আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে । 
1910-11 সন থেকে 1914-15 সন পর্যন্ত, অর্থাৎ, 5 বছরে, সমবায় 
সমিতির সংখ্যা হয়েছিল 12 হাজার, সদস্ত সংখ্যা 5:5 লক্ষ ও কার্যকর মূলধন 
5:48 কোটি টাকা | 1939-40 সনের শেষে সমিতির সংখ্যা হয় 23? 
হাজার, সদস্য সংখ্যা 608 লক্ষ ও কার্যকর মূলধন 107-10 কোটি টাকা 1 
ম্যাকলাগনে কমিটি, 1914 

সমবায় আন্দোলনের আশাতীত সাফল্যের পাশাপাশি দেখা দেয় 
নানা জটিলতা ও অসুবিধা | এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ 
করার জন্য 1914 সনে স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলাগানের সভাপতিত্বে একটি 
কমিটি নিযুক্ত হয়। 1915 সনে কমিটি রিপোর্ট পেশ করে । কমিটির 
রিপোর্টের ফলে বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। 
1919 সনের গভার্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট থেকে 1939 জন পর্যন্ত 
সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস 

1919 সনের রিফর্ম গ্যাক্ট দ্বারা সমবায়কে প্রাদেশিক বিষয়ভুক্ত করা 
হয়। প্রাদেশিক সরকারগুলি সমবায় আন্দোলনের উন্নতির জন্য নিজেদের 
সুবিধা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে। 1921 সন থেকে সমবায় সমিতির 
সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেতে থাকে । 1929 সনের বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে এ 
বৃদ্ধি কিছুটা ব্যাহত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক কৃষিথ বিভাগ 
স্থাপন, কয়েকটি প্রদেশে গ্ৰামোন্নয়ন আন্দোলন ও 1937 সনে বিভিন্ন প্রদেশে 


x 


y 


সমবায় ও অন্যান্য কৃষি খণদান সংস্থা ২০৩. 


কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কারণ সমবায় আন্দোলন আবার শক্তিশালী 
হয়ে ওঠে । 
1939-45 

1939 সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয় । যৃদ্ধের ফলে নিয়মিত প্রয়োজনীয় 
দীর্ঘমেয়াদী খণ পাওয়া দক্ষক হয়ে ওঠে | তাছাড়া যুদ্ধের মুখে ও 1940 
সনের মাঝামাঝি সমবায় ও কমাপ্সিয়াল ব্যাক্কগুলি থেকে টাকা তুলে নেয়ার 
হিড়িক পড়ে যায়। অবশ্য শীঘ্রই এ অবস্থার অবসান ঘটে এবং সমবায় ও 
ব্যাঙ্ষগুলির উপর আবার আস্থা ফিরে আসে | অতিরিক্ত মুনাফা রোধ 
করার জন্য কোন কোন প্রদেশে কনজিউমার কো-অপারেটিভ গঠনে উত্সাহ 
দেখা দেয়। সে সময় অনেক সমবায় বাজারকরণ সমিতিও গড়ে ওঠে । 

সমবায় আন্দোলনে ঝণদান সমিতির প্রভাব অনেকটা কমে আসে । 
1938-39 সনে খণদান সমিতির সংখ্যা ছিল 7777 শতাংশ ও অখণদান 
সমিতির সংখ্যা 9'5 শতাংশ। 1945-46 সনে তাদের সংখ্যা দাড়ায় 
যথাক্রমে 72-7 শতাংশ ও 13:4 শতাংশ ৷ 1938-39 সনে কনষি সম্পর্কবিহীন 
খণদান সমিতির সংখ্যা ছিল 55 শতাংশ ও অঝণদান সমিতির সংখ্যা 7:3 
শতাংশ । 1945-46 সনে এদের সংখ্যা হয় যথাক্রমে 4-4 শতাংশ ও 9:5 
শতাংশ | বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমিতি ও সাস্ত সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে । 1938-39 
জনে সমিতির সংখ্যা ছিল 105.3 হাজার, opes সংখ্যা 36 লক্ষ | 1945-46 
সনে তাদের সংখ্যা যথাক্রমে 14702 হাজার ও 55 লক্ষ । আদায়ী 
মূলধন ও মজুত অর্থের পরিমাণও প্রায় 30 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সে সময় 
সমবায় আন্দোলনের অবস্থার উন্নতি হলেও বিভিন্ন প্রদেশে উন্নতির পাৰ্থক্য 
ঘটে। বোম্বে, দিলী, মাদ্ৰাজ, পাঞ্জাব ও কুর্গে সমবায় আন্দোলনের যথেষ্ট 
উন্নতি ঘটে। অন্যদিকে বঙ্গদেশ ও সিন্ধুপ্রদেশের উন্নতি কোনমতেই 
উল্লেখযোগ্য বলা যায় না। 
যুদ্ধোত্তর _ 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমবায়ের গঠনের পরিবর্তন হয় সত্য, সাধিক উন্নতিও 
ঘটে, তবে তা প্রধানত কৃষিপ্রধান | 1947-48 জনে প্রাদেশিক সমবায় 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল 14| কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা 5 ও প্রাথমিক 
জমিবদ্ধকী ব্যাঙ্ক ও সমিতির সংখ্যা 271 ৷ 

অথণদান সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কয়েকটি বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতি 


২০৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


প্রতিষ্ঠিত হয়। অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কৃষি সমিতির উদ্ভব । 
1947-48 সনে এদের সংখ্যা ছিল 200 ৷ 1948-49 সনে 40,000 একর 
জমি সমবায়ের ভিত্তিতে চাব-আবাদ করা হয়। 
পরিকল্পনাকালীন 

পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলির নির্দেশিত পথে অগ্রসর হওয়ার ফলে সমবায় 
আন্দোলন প্রায় অব্যাহতরূপে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাঁকে। নিম্নের 
তালিকা থেকে তা বুঝতে পারা যাবে । 


সমবায় সমিতির বৃদ্ধি 
পরিকল্পনা 
পরিকল্পনার সুরুতে I II III IV V VI 


সমিতির সংখ্যা (লক্ষ) L8 24 33 33 33 29 
সদস্য৷ সংখ্যা (লক্ষ) 13:7 176 342. 585 734 1010 
শেয়ার মূলধন 
(কোটি টাকা) 45 . Ju. 2225 16637 3127207 102; 
কার্যকর মূলধন 
(কোটি টাক| ) 276 469 1312 4473 8648 19058 


সুত্ৰ £ ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার ইন ব্রীক, | 

তৃতীয় পরিকল্পনার পর থেকে সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় অপরিবক্তিত 
থাকার কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক রুগ্ন সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি করার 
পরিবর্তে রুগ্ন মমিতিগুলিকে সুস্থ-সমর্থ সমিতিগুলির সঙ্গে সংযুক্তকরণ নীতি 
গ্রহণ । 

1979-80 সনের 30 জুন সমবায় সমিতিগুলির মোট সংখ্যা 29 লক্ষ, 
সদস্যা সংখ্যা 1010 লক্ষ, শেয়ার মূলধন 1987 কোটি টাকা ও কাধকর মূলধন 
19058 কোটি টাকা ৷ 


উপসংহার 
সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে তার কাঠামোগত পরিবর্তনও দেখা 
দেয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ফেডারেসন গঠন ও 


E 


A 
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সমবায় -ও অন্যান্য কৃষি খণদান সংস্থা ২০৫ 


ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া স্থাপন p অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা সমবায় প্রশিক্ষণ কর্মস্থচীর পুনবিন্যাস | বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সমবায়ের 
অগ্রগতিতে যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যায়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও তামিল- 
নাডু সমবায় ক্ষেত্ৰে প্রশংসনীয় রূপে উন্নত । অপরদিকে আসাম, ওড়িয়া, 
রাজস্থান ও পশ্চিমবাংলা লক্ষণীয়রূপে অনুন্নত । 

অনাদায়ী খণ সমবায় সমিতিগুলির এক মস্ত সমস্তার কারণ হয়ে 
দাড়িয়েছে | 1968-69 জনে প্রাথমিক সমিতি স্তরে মোট অনাদায়ী খণের 
39 শতাংশ বহু পুরাতন অনাদায়ী খণ। 1972 সনের 30 জুন এর পরিমাণ 
ছিল 41 শতাংশ ৷ 

সমবায় ক্ষেত্রে ভোগকারীদের সমবায় গঠন এক উল্লেখ্য প্রচেষ্টা । এ 
উদ্দেশ্যে চার-স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো! গঠিত হয়। এতে আছে জাতীয় 
স্তরে ন্যাশনাল ফেডারেসন, রাজ্য স্তরে ষ্টেট ফেডারেসন, জেলা স্তরে OT er 
সোসাইটি ও প্রাথমিক স্তরে প্রাইমারী সোসাইটি। 1979 সনের 30 জুন 
এ কাঠামোতে 1 ন্যাশনাল ফেডারেসন, 14 ষ্টেট কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ 
ফেডারেসন, 8 ষ্টেট কনজিউমার্জ মার্কেটিং-কাম-কনজিউমার্স ফেডারেসন, 
জেলা স্তরে 481 সেপ্টণাল অথবা হোলসেল কনজিউমার্স সোসাইটি ও 
প্রাথমিক স্তরে 16,348 প্রাইমারী কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি । 

গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রেও সমবায় প্রসার লাভ করেছে । 1979 সনের 
30 জুন শিল্প সমবায়ের সংখ্যা ছিল প্রায় 40000, সদস্ত সংখ্যা 26 লক্ষ | 
1977-78 সনে এ সমস্ত সমিতির উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 
প্রায় 262-47 কোটি টাকা ও 189:42 কোটি টাকা i 

দেখা যাচ্ছে, সংখ্যা ও বহুমুখী আন্দোলনের দিক দিয়ে সমবায় দ্রুত 
এগিয়ে গেছে । কিন্তু গুণগতর দিক দিয়ে আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছে বলা 
যায় না। পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এর ব্যর্থতা বিশেষ লক্ষণীয় । এমনকি 
সমবায়ে উন্নত রাজ্যগুলিও সমালোচনার উতর নয়। বিশেষত সমবায় 
খণদান সমিতিগুলির অনাদারী খণের বোঝা তাদের এক প্রচণ্ড সমস্ত| হয়ে 
দাড়িয়েছে । প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির প্রায় 37 
শতাংশ নামে মাত্র রয়েছে। মাত্র পাঁচটি রাজ্যে সমবায় কৃষিপণ্য বাঁজার- 
করণের 80 শতাংশের অধিক কাজ হচ্ছে। সমবায় দ্বারা ক্ষুদ্ৰ ও প্রান্তিক 
কৃষক এবং দুর্বলশ্রেণীর মানুষেরা বিশেষ উপকৃত হয়েছে বলা চলে না। 


২০৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


অসমবায়ের অস্থুবিধা 
সমবারের পথে যে সমস্ত অস্থবিধা রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 


ও) সমবায় প্রেরণা হবে স্বতঃস্ফূর্ত । কিন্ত আমাদের দেশে 1904 সন 
"থেকেই সমবায় আন্দোলন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রসর হচ্ছে । সমবায় 
মানসিকতা কোন স্তরেই স্থষ্টি হয়নি । 

Gi) সমবায় চেতনাবোধ জনসাধারণের এমনকি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধেও কম। সমবায় সমিতি আরো পাচটা ব্যবসায় সংস্থার মতই একটি, 
সাধারণ UNA এ অর্থেই তাকে গ্রহণ করেছে | 

(i) প্রশাসনগত ক্রুটিও উল্লেখ্য । এর মূলে রয়েছে সমবায় মানসিকতা- 
সম্পন্ন দক্ষ কর্মীর অভাব, সমবায়ের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংযোজনার অভাব, 
অর্থের অভাব, অনাদারী ঝণের চাপ, হিসাবপত্রে কারচুপির সুযোগ, খণদান 
সমিতির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ, রাজনৈতিক ইচ্ছা ও প্রচারের 
অভাব প্রভৃতি । 

(v) সমবায় সমিতিগুলি সদস্তদের খণ, বীজ, সার প্রভৃতি উপকরণ 
সরবরাহ করেই কর্তব্য শেষ বলে মনে করে। কিন্ত সে খণ, বীজ বা সারের 
যথাবথ ব্যবহার হল কিনা, ব্যবহারের পথে বাধা-বিদ্বই বাকি বা কোথায় 
তা জানবার, ভাববার দায়িত্ব তাদের রয়েছে বলে তারা মনে করে না। এ 

কারণে সমবায় আন্দোলন উদ্দেশ্যের দিক থেকে অসম্পূর্ণ । 
উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন 

সমবায় আন্দোলনের মুলগত সাবিক উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব 
রাখা যেতে পারে। 

0) বহুমুখী খণদান সমিতি গঠন | যাতে সমিতির সদস্তরা উৎপাদন 
ও অন্থৎপাদন উভয় কাজের জন্য খণ পেতে পারে। দৈনন্দিন জীবন- 
ধারণের স্বচ্ছলতার ফলে তারা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত হবে ৷ 

(1) সমবায় বাজারকরণের উন্নয়নের জন্য পণ্যদ্রব্যের ষ্টোরেজের 
সুব্যবস্থা করা ৷ 

Gi) সমবায়ের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য হাস করা যেতে পারে। এ 
সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে সমবায় সম্পক্ষিত নীতি রচনা করা বাঞ্ছনীয় ৷ 

Qv). বিভিন্ন স্তরের সমবার়গুলির মধ্যে সংযোজনার ব্যবস্থা করা যাতে 
প্রত্যেক স্তরের করণীয় কাজ সুনির্দিষ্ট হয়। 


সমবায় ও অন্যান্য কৃষি খণদান সংস্থা ২০৭ 


(V) গ্রামের দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা যাতে সমবায়ের স্থুযোগ পেতে 
পারে সেজন্য তাদের অগ্রাধিকার দেয়া । সমবায় প্রধানত তাদেরই দ্বারা ও 
তাদেরই জন্য । 

(vi) সমবায় আন্দোলনকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও আমলাতন্তের হাত 


. থেকে মুক্তি দিতে হবে ও জাতীয় সমবায় ফেডারেসনগুলিকে আরো কার্যকর 


করে তুলতে হবে যাতে তারা সমবায় সমিতিগুলির পরিকল্পনা ও পরিচালনায় 
নেতৃত্ব দিতে পারে । সমবায় আন্দোলনে সরকারকে নিবিরোধ ও 
হস্তক্ষেপের মধ্যে ঘমদৃরত্ব রক্ষা করে চলতে হবে ৷ 

(vii) সরকারের সৰ্বপ্ৰথম কর্তব্য হচ্ছে সমবায় সম্বন্ধে ভারতের ধারণা 
সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা ও জে ধারণা অনুযায়ী সমবায় পরিকল্পনা রচন| 
করে সমবায়ের fae গণতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে তা রূপায়িত কর|। 
সমবায় অমিতিগুলির সদস্তদের মধ্যে চেতনা ও সমবায় পরিচালনার কাজে 
তাদের যোগ্যতাবোধের ধারণ জাগাতে হবে। 
ষষ্ঠ পরিকল্পনা ও সমবায় 

বষ্ঠ পরিকল্পনায় সমবায়ের উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেয়! হয়েছে : 

(i) প্রাথমিক গ্রামীণ সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য 

কর্ম-ভিত্তিক কর্মস্থচী রচনা করতে হবে যাতে তারা বহুমুখী সমিতিরপে 
সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন সমস্তা মিটাতে পারে 1 
(7) গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগণের ছুঃখছুর্শশা লাঘব করার জন্য সমবায় 
সমিতিগুলি যাতে পরস্পরের কাজকর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্ত রক্ষা করে চলতে 
পারে সেজন্য বর্তমান সমবায় নীতি ও কাজকর্মের পদ্ধতির প্রয়োজনীয় 
পরিবর্তন সাধন । 
dii) সমবায় ফেডারেল সমিতিগুলির পুনবিন্তযাস ও একীকরণ যাতে 
তারা তাদের অঙ্গীভূত সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষি খণদান, উৎপাদনের 
উপকরণ সরবরাহ, বাজারকরণ ও অন্যান্য সেবামূলক কাজ সুষ্ঠভাবে করতে 
পারে। 

(v) সমবায় সমিতিগুলির পরিচালনার জন্য যোগ্য পেশাদারী কর্মী 
নিয়োগ ও তাদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা । 

xb পরিকল্পনায় (1980-85) বিবিধ সমবায় স্বীমের জন্য কেন্দ্রীয় 


২০৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা' 


পরিকল্পনায় মোট 33015 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হয়। রাজ্য ও কেন্দ্ৰীয় 
অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে এ ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে 584-04 কোটি টাকা। 
অর্থাৎ, পাবলিক সেক্টর ক্ষেত্রে এ খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ 91423 কোটি 
টাকা। এ টাকা প্রধানত সমবায় সমিতিগুলির মূলধনের ভিত শক্তিশালী 
করার wg এবং তারা যাতে প্রয়োজনীয় ভিত-কাঠামো গঠন করতে পারে, 
Exe কাজকর্মে রত হতে পারে ও উন্নতমানের কাজকর্মের অধিকারী 
হতে পারে সেজন্য ব্যয় করা হবে ৷ 
কর্মসূচী 

সমবায় কাঠামোর ভিত বহুমুখী প্রাথমিক গ্রামীণ সমিতিগুলি। এ 
সমিতিগুলির পুনধিন্তাস প্রয়োজন । যে সমস্ত সমিতিগুলির পুনবিন্যাস 
করা হয়েছে বলে দাবি করা হয় সে সমস্ত ক্ষেত্রেও সুদক্ষ পরিচালনার 
অভাব রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ণ সময়ের জন্য প্রশাসক পৰ্যন্ত নেই 
ব| থাকলেও তার যোগ্যতার প্রশ্ন রয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে 
কর্মীরা নিয়মিত বেতন পায় না। xb পরিকল্পনায় এ সমস্ত সমিতিগুলির 
শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি করার ও তাদের কেন্দ্রীয় সাহায্য দেয়ার প্রস্তাব রাখ! 
হয়েছে যাতে তারা তাদের আৰ্থিক দুৰ্গতি লাঘব করতে সমর্থ হর । 

গ্রামাঞ্চলে দুর্বল শ্রেণীর জনগণ সমবায়ের সুযোগ পাচ্ছে সত্য, কিন্ত 
রায়ত, কৃষি শ্রমিক ও গ্রামীণ কারুশিল্পীদের অবস্থা প্রায় অপরিবতিত 
রয়েছে । বিগত তিরিশ বছর ধরে মোট কৃষি খণে সমবায়ের অংশ 3 থেকে 
5 শতাংই চলছে। গ্রামীণ সমবায় ক্ষেত্রে তাদের সদস্য সংখ্যারও বিশেষ 
কোন উন্নতি দেখা যায় না । 1977-78 সনে যেখানে মোট সদস্য সংখ্যার 
মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সংখ্যা ছিল 44 শতাংশ সেখানে তাদের 
সংখ্যা মাত্র 10 শতাংশ । দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে দুর্বলতর শ্রেণী যাতে 
সমবায়ের স্থযোগস্থুবিধা আরো বেশি পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন । এ উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতিগুলিতে তাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি 
করা দরকার । তাদের মধ্যে যারা দারিদ্র্য রেখার নিয়ে রয়েছে তাদের 
চিহ্নিত করা প্রয়োজন | তাদের আধিক উন্নতির জন্য সুনির্দিষ্ট থণদান 
পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ইনটগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের 
সঙ্গে এ পরিকল্পনার সংযোগ সাধন করার কথাও বলা হয়েছে। 

সমবায় ফেডারেসন সংস্থাগুলিতে তাদের অঙ্গীভূত সমিতিদের স্বার্থ 


_ সমবায় ও অন্যান্য কৃষি খণদান সংস্থা ২০৯ 


হানি করে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের মানসিকতা দেখা যায়। এ মানসিকতা 
TW করতে হরে। যে ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মধ্যে পণ্যদ্ৰব্য বিনিময়ের সম্ভাবনা 
রয়েছে সে ক্ষেত্রে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের সমবায় ফেডারেসনগুলির আন্তঃ- 
বাণিজ্যের প্রসার সাধনে সচেষ্ট হতে হবে। বাজারকরণ ও ভোগকারী 
অমবায়গুলির মধ্যে বন্ধনও শক্তিশালী , করে তুলতে হবে যাতে ভোগকারী 
সমবায় সমিতিগুলি বাজারকরণ সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে কুষিপণ্য 
সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারে। শহরাঞ্চলের ভোগকারী 
সমবায় সমিতিগুলির উন্নতিবিধান ও গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক সমবায় সমিতি- 
গুলিকে ভোগকারীদের সমবায় সমিতিগুলির উন্নয়নের দিকে বিশেষ qe 
দেয়ার কথাও xb পরিকল্পনায় বলা হয়েছে। ub পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও মধ্য- 
শ্রেণীর সমবায়গুলির উচ্চপদে যোগ্য কর্মীর অভাব মিটাবার জন্য উচ্চ বেতন, 
পদোন্নতির সম্ভাবনা প্রভৃতি প্রচলন করার কথা বলা হয়েছে। ডেয়ারী, 
মংস্তচাষ, ক্ষুদ্র সেচ, সরকারী বণ্টন, স্টোরেজ ও বাজারকরণ, চিনির 
কারখানা, স্পিনিং মিল প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়ের সম্ভাবনার কথাও 
পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে | ্ঠ 
সমবায় ঝণদান সমিতি 

সমবায় খণদান সমিতিগুলিকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। স্বল্প ও মধ্য- 
মেয়াদী ধণদান সমিতি |. এর মধ্যে রয়েছে প্রথম স্তরে প্রাথমিক কৃষি খণদান 
সমিতি (বহুমুখী সমবায় সমিতি ও ফার্যাস সাণ্ডিসেম্‌ সোসাইটি সহ), জেল] 
স্তরে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও শীর্ষে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক। রাজা সমবায় জমি 
উন্নয়ন ও প্রাথমিক সমবায় জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘমেয়াদী খণ দিয়ে থাকে। 
প্রাথমিক খণদান সমিতি 

ভারতের সমবায় আন্দোলন প্রধানত পল্লী খণদান সমিতিরই 
আন্দোলন। সংখ্যায় ও গুরুত্বে এরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। 
প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন 10 জন লোক পল্লী খণদান সমিতি রেজি্টারী করার 
জন্য আবেদন করতে পারে। সমিতির che সংখ্যা 100 জনের অনধিক 
হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণত এক গ্রামে একটির বেশি সমিতি গঠন করতে 
দেয়া হয় না। সদহ্যদের দায় সাধারণত :নিঃসীম। সমিতির কাজকর্ম 


গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাহ হয়। কর্মকর্তাগণ বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে 
থাকেন | সমস্ত কাজকর্ম ছুটি সমিতির উপর ন্যস্ত ৷ যথা, সাধারণ সমিতি 
ভাঅস ১৪ 


২১০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


ও ব্যবস্থাপক সমিতি ৷ সব সাদস্তই সাধারণ সমিতির সদস্য৷ সমিতিগুলির 
কার্যকর মূলধন জদন্তদের ভি কি, আমানত, শেয়ার-পুঁজি (যদি কিছু 
থাকে) ও মজুত তহবিলের «e অর্থ দ্বারা গঠিত হয়। বাইরের থেকেও 
অর্থ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে । যেমন, অন্যান্য সমিতি এবং সরকার ও 
কেন্দ্ৰীয় আর্থিক সাহায্যকারী এজেন্সী । অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সমবায় ব্যাক্ষগুলি থেকে গৃহীত খণ ও আমানত। সমিতিগুলি উৎপাদন ও 
অনুখপাদন কাজে এবং পূর্ব খণ পরিশোধ করার জন্য সদস্তদের খণ দিয়ে 
থাকে । কিন্তিবন্দীতে এ 4d পরিশোধ করতে হয়। একের খণের জন্য 
অপর কোন সদস্যকে জামিন হতে হয়। তাছাড়া জামিন হিসাবে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি খণদানকারী সমিতির কাছে জমা রাখতে 
wi সমিতির লভ্যাংশ সাধারণত মজুত তহবিলে রাখা হয় । প্রয়োজন- 


বোধে সমবায় সমিতিগুলির রেজিষ্টার যে কোন সমিতিকে কাজকর্ম গুটিয়ে = 


ফেলার নির্দেশ দিতে পারেন। 

1980 সনে কো-অপারেটিভ সোসাইটিস এযাক্ট বিধিবদ্ধ করে প্রাইমারী 
এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট সোসাইটি (পি-এ-সি-এস ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। 
এরা গ্রাম স্তরে কাজ করে ও কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রেখে চলে । 
সেপ্ট্টাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের Ur এদের যোগন্থত্র আছে । পি-এ-সি- 
এস Gg Ter কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজনীয় ফিনান্স পেয়ে থাকে । 
অল ইণ্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভের (1951-54) স্ুপারিশক্রমে কার্মাস 
সাভিস সোসাইটিগুলি গঠিত হয় । এদের কাজ বহুমুখী । এর! সদপ্তদের 
খণ দিয়ে থাকে, তাদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে, কৃষিকাধের জন্য প্রয়োজনীয় 
উপকরণের ব্যবস্থা করে । অবশ্য স্বল্প ও মধ্যকালীন খণ দেয়ার উপরই তার! 
বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে 1 


প্রাইমারী এশ্রিকালচারেল ক্রেডিট সোসাইটিগুলির 
আমানত ও খণদান 
(কোটি টাকা) 
বছর 1950-51 1960-61 1970-71 1980-81 
আমানত 4:28 14-59 69:46 266-0 
খণ 22:90 20275 57788 ' 16560 


সুত্রঃ আর-বি-আাই, রিপোর্ট অন ট্রে এণ্ড প্রোগ্রেস অব ব্যাঙ্কিং ইন ইণ্ডিয়| 1981-82 1 
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সমবায় ও অন্যান্য কৃষি ঝণদান সংস্থা ২১১ 


1950-51 সন থেকে 1980-81 সন পর্যন্ত পি-এ-সি-এসগুলির আমানত 
ও ধণদানের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । কিন্তু তা সত্বেও প্রয়োজনের 
তুলনায় তা সামান্য মাত্ৰ গ্রামীণ স্বল্পকালীন ঝণের প্রয়োজন প্রায় 5000 
কোটি টাকা ৷ সোসাইটগুলি এর এক-তৃতীয়াংশও মিটাতে সমর্থ হয়নি। 

GT কো অপারেটিভ ব্যাস্কগুলি জেলা স্তরে কাজ করে। 1980-81 
সনে এদের সংখ্যা 27, সদস্ত সংখ্যা 36 হাজার | 1980-81 সন পৰন্ত এদের 
খপদানের পরিমাণ 3792 কোটি টাকা ৷ 


সমবায় ক্ষেত্রে জমি উন্নয়ন ব্যাক্ষগুলি sf উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষুদ্ৰ সেচ 
প্রকল্প, কুষি যন্ত্ৰপাতি ক্রয়, জমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি কাজে দীর্ঘমেয়াদী ad দিয়ে 
খাকে। এরা ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক পপ ও আই-ডি-এ ফিনান্সে গঠিত বহুরকম কৃষি 
উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়িত করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করে। বর্তমানে 
এদের সংখ্যা 191 প্রাথমিক জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সংখ্যা 8931 1979.80 
সনে তাদের খণদাঁনের পরিমাণ ছিল 309-0 কোটি টাকা । সে বছর পর্যন্ত 
তাদের অনাদায়ী খণের পরিমাণ ছিল 153573 কোটি টাকা 1 
মন্তব্য 

(). প্রাইমারী - এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট সোসাইটি ও সেণ্টাল 
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্বগুলি ifie ও প্রশাসনিক দিক থেকে সাধারণত 
দুর্বল । ফলে কৃষকদের প্রয়োজনীয় খণের চাহিদা মিটাবার সামর্থ্য তাদের 
নেই। সোসাইটিগুলির প্রায় 40 শতাংশ রুগ্ন। সেন্টাল কো-অপারেটিভ 
ব্যাস্কগুলির প্রায় 50 শতাংশ দুৰ্বল ৷ 

(7) ধনী কুবকেরাই খণের সুযোগ পেয়ে থাকে । ক্ষুদ্ৰ ও মধ্য কৃষকেরা 
কায়েমী স্বার্থের কৌশলে তাদের সঙ্গত অংশটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়। 

(Hi) সমবায় আন্দোলনে আঞ্চলিক ভারসাম্যের অভাব রয়েছে। 
বিহার, ওড়ি্যা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, পশ্চিমবাংলা সমবায় ক্ষেত্রে 
অনুন্নত। সমবায়ে উন্নত মহারাষ্ট্র ও গুজরাট উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অভাবে 
অর্থ বিনিয়োগ করতে সমর্থ হচ্ছে না। অপরদিকে অনুন্নত রাজ্যগুলি 
ফিনান্সের অভাবে নতুন প্রকল্পের কথা ভাবতে পাচ্ছে না । 


GV) সমবায় খণদান সংস্থাগুলিকে অর্থের জন্য প্রধানত অপরের উপর 
নির্ভর করতে EX] যেমন, সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও এগ্রি- 


২১২ - ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত! 


কালচারেল- রিফিনান্স এও ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন । ফলে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তাদের ক্রেডিট দেয়ার ক্ষমতা সীমিত ও অনিশ্চিত। 

(v) অনাদায়ী খণ সমবায় খণদান সংস্থাগুলির এক দারুণ সমস্তা হয়ে 
দাড়িয়েছে । 1978-79 সনে প্রাইমারী এগ্রিকালচারেল ক্ৰেডিট সোসাইটি 
গুলির দীর্ঘকাল অনাদারী থণের পরিমাণ মোট প্রদত্ত খণের 45:2 শতাংশ! 
ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাক্ষ ও সেপ্টাল কো-অপারেটিভ ব্যাক্ষগুলির দীর্ঘকাল 
অনাদায়ী খণের পরিমাণ যথাক্ৰমে 8'8 ও 35:9 শতাংশ । 


অন্যান্য খণদান সংস্থা 

1. কমাগিয়াল ব্যাঙ্ক | 

কমাপিরাল ব্যাঙ্কগুলি কৃষকদের কৃষিকার্য ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের উদ্দেশ্যে 
সরাসরি ও পরোক্ষে খণ দিয়ে থাকে BO পরোক্ষে যে খণ দেয়া হয় তা চার 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ (2) কার্াস সাভিস সোসাইটিস, প্রাইমারী এগ্রি- 
কালচারেল ক্রেডিট সোসাইটিস প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের সদন্তদের কৃষিকার্ষের 
জন্য প্রদত্ত ক্রেডিট । (b) রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদগুলিকে বিদ্যুৎ প্রসারণের জন্য 
প্রদত্ত ক্রেডিট যাতে রুবিকার্ষের উদ্দেশ্যে জল তোলার পাম্পগুলিকে বিদ্যুৎ 
চালিত করা সম্ভব EX | (০) সার ব্যবসারীদের কার্যকর মূলধনের, প্রয়োজন 
মিটাবার জন্য প্রদত্ত ক্রেডিট | (d) সমবায় দুগ্ধ সমিতি, মেষ প্রজনন 
সমবায় সমিতি প্রভৃতিকে প্রদত্ত ক্রেডিট যাতে তারা তাদের সদস্তাদের 
দুগ্ধবতী গরু, মেষ প্রভৃতি ক্রয় করার জন্য খণ দিতে সমর্থ হয় | 

কমাপিয়াল ব্যাক্কগুলি সরাসরি স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী 
খণ দিয়ে থাকে । ্বল্পমেয়াদী ফসল-খণ ফসল চাষ করার জন্য দেয়! হয়ে 
থাকে। উৎ্পাদন-খণ সারা বছর জন্মায় এমন উদ্ভিজ্ঞ দ্রব্যের (চা, কফি 
প্রভৃতি ) বাধিক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহ বাবদ দেয়া হয়। খণ পরিশোধ 
নিশ্চিত করার জন্য ব্যাঙ্কগুলি খণ দেয়ার ব্যাপারে সাধারণত অপরকে জড়িয়ে 
নেয়। যেমন, কফি উত্পাদনকারীদের আধিক সাহায্য দেয়ার পূর্বে নিৰ্টিষ্ট 
সময়ের মধ্যে খণ পরিশোধ সম্পর্কে কফি বোর্ডের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেয়! 
হয়। তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও, যেমন, চায়ের ক্ষেত্রে চা ব্ৰোকারদের সঙ্গে, 
ডেরিদের ক্ষেত্রে ডেরি সমিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেয়া হয়। 

কমাপ্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী «s সাধারণত দীর্ঘ- 
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মেয়াদী কৃষি উন্নয়ন কর্মস্থচী রূপায়ণের জন্য দিয়ে থাকে p সাধারণত 3 থেকে 
15 বছরের মধ্যে এ খণ পরিশোধ করতে হয়। এ জাতীয় 4d ক্ষুদ্ৰ সেচ, 
জমি উন্নয়ন, জমি যান্তিককরণ, ডেরিং, পোলট্রি প্রভৃতি প্রকল্প রপ।রণের 
কাজে দেয়া হয়। 

1970 সনে কমাপিয়াল ব্যাক্ষগুলি যে সমস্ত অঞ্চলের সমবায়ের d 
কাঠামো আধিক বা কৰ্মদক্ষতার ক্ষেত্রে ware সে সমস্ত অঞ্চলের কৃষকদের 
কষিকার্ধের জন্য পি-এ-সি-এসগুলির মারফত ফিনান্স দেয়া স্কীম গ্রহণ করে। 
বর্তমানে 13 রাজ্যে এ স্কীম চালু আছে। 25 ব্যাঙ্ক তাদের 695 শাখা-অফিস 
"m 2725 প্রাথমিক এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট সোসাইটিগুলির মাধ্যমে 
কৃষকদের «wi দিয়েছে । 
মন্তব্য 

কমাসিয়াল ব্যাক্ষগুলি কৃষি খণ দেরা ব্যাপারে যে সমস্ত সমস্তার সম্মুখীন 
হয় তার মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্ক কমীঁদের গ্রামাঞ্চলের প্রতি অনাসক্তি, গ্রামীণ 
ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহের অভাব, ও অনাদায়ী খণের পরিমাণ বৃদ্ধি। 

ব্যাঙ্কের একটি গ্রামীণ ছোট শাখা-অফিস চালনা করার জন্য বাধিক ব্যয় 
প্রায় এক লক্ষ টাকা ও প্রতিটি কষি-খণ গ্রহীতার পেছনে ব্যয় বাধিক অন্তত 
75 টাকা । এরূপ অবস্থা লাভস্থচক নয় । 

ভারতে গ্রামের সংখ্যা 575 লক্ষ। এর মধ্যে মাত্র 46000 গ্রাম 
কমাসিয়াল ব্যাঞ্ষের সুবিধা পেয়ে থাকে । আবার এও দেখা গেছে যে, ব্যাঙ্ক- 
গুলির গ্রামীণ আমানতের মাত্র 58 শতাংশ গ্রামীণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা 
হয়। অর্থাৎ, বাকী 42 শতাংশ গ্রামীণ আমানত শহরাঞ্চলে চলে আসে । 
অনুন্নত গ্রাম, দুৰ্বল শ্ৰেণী ও সম্তাবনাপূর্ণ প্রকল্প ব্যাঙ্ক «Cd অগ্রাধিকার পাচ্ছে 
না, এর দৃষ্টান্তও রয়েছে ব্যাঙ্কগুলির অনাদারী খণের পরিমাণ ক্ৰমাগত 
বৃদ্ধি পাবার ফলে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা ব্যাঙ্কগুলির পক্ষেও যথাৰ্থ সমস্তার 
কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । f 
2. রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্ক (আর-আর-বি ) 

রিজিওনাল করাল ব্যাঙ্কস এযাক্ট 1976 অনুযায়ী এ ব্যাঙ্কগুলি প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে । প্রাথমিক অবস্থায় পাবলিক সেক্টর ব্যাস্কগুলিকে রুরাল ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা আর-আর-বির মূলধনের 35 শতাংশের 
অধিকারী । অপর অংশ্ীদারদের মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার (50 শতাংশ) 


২১৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি (15 শতাংশ) ৷ যে সমস্ত অঞ্চল অর্থনীতির 
দিক দিয়ে অনুন্নত, ব্যাঙ্কিঙের সুযোগ থেকে বঞ্চিত প্রধানত সে সমস্ত 
অঞ্চলেই রুরাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 

1981 জনের 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত 106 আর-আর-বি 18 রাজ্যের 180 
জেলায় কর্মরত ছিল । 1984 সনের 31 মার্চ আর-আর-বিগুলির মোট 
আমানতের পরিমাণ প্রায় 698 কোটি টাকা ৷ আগাম দেয়ার পরিমাণ 
809. কোটি টাকা । 1984 সনের মার্চ পর্যন্ত আর-আর-বির সংখ্যা 
দাড়ায় 159 | xb পরিকল্পনায় 270 জেলায় মোট 270 আর-আর-ৰি 
খোলার প্রস্তাব রয়েছে ৷ 
মন্তব্য 

(i) ব্যাক্কগুলি কাজকর্মের জন্য যে সমস্ত অঞ্চল বেছে নিয়েছে কোন 
কোন ক্ষেত্রে তা কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত ! 

(ii) ব্যাঙ্ক কর্মীদের মধ্যে সেবামূলক মানসিকতার অভাব । 

(iii) ব্যাঙ্কগুলির দুর্বল শ্রেণীর প্রতি সহান্ভৃতি থাকার ফলে ধনী শ্রেণী 
তাদের সঞ্চয় এ সমস্ত ব্যাঙ্কে রাখার প্রতি শুভ-মনোভাব পোষণ করে না॥ 
ফলে ব্যাঙ্গুলির আমানতের পরিমাণ আশানুরূপ নয় । 

(iv) স্বল্প সুদে খণ দেয়া ও অনাদায়ী ধণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে ব্যাক্কগুলির কাজকর্মের প্রসার ব্যাহত হচ্ছে। 

(v) ব্যাঙ্কগুলির খণ দেয়ার রীতিনীতি বোঝা ও মেনে চলা সাধারণ 
মানুষের পক্ষে কঠিন। ফলে তারা খণ পাবার যোগ্য হলেও খণের সুযোগ 
নিতে পারে না। | 
সুপারিশ 
(a) কমিটি অন রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কস, জুন 1977 ( দান্ত- 
ওয়াল! কমিটি ) 

কমিটির গুরুত্বপূর্ণ স্ুপারিশসমূহ £ : 

(i) প্রতিটি আর-আর-বির কাজকর্মের ক্ষেত্র সীমিত অঞ্চলের মধ্যে 
আবদ্ধ থাকবে । সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসংখ্যা 20,000 অধিক হবে না। 

Gi) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন ভন্যান্ত 
কমার্জিয়াল ব্যাক্ষগুলির সম মর্যাদায় তারা কাজ করবে। 
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(Hi) গ্রামীণ ক্ষেত্রে যে সমস্ত আধিক সংস্থা কর্মরত তাদের প্রত্যেকের 


স্ন্দের হার একই হওয়া সঙ্গত। 
(iv) ব্যাঙ্ক কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ৷ 


০৮) ওয়াকিং গ্রুপ অন মালটি-এজেন্সি প্রজেক্ট ইন এক্রি- 
কালচারেল ফিনান্দ 

এই এরুপ 1976 সনের আগস্টে গঠিত হয়। 1978 সনে গ্রুপ তার 
রিপোর্ট পেশ করে । রিপোর্টে বলা হয় ঃ 

(i) ক্রেডিট এজেন্সীগুলির বিন্যাস আঞ্চলিক কাজকর্মের ভিত্তিতে না 
হয়ে ভৌগোলিক ভিত্তিতে হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত ৷ 

01) কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য খণ দেয়া ব্যাপারে সমবায় সমিতি- 
গুলির মুখ্য ভূমিকা থাকা সঙ্গত। কারণ একমাত্র তাদেরই অজস্র ক্ষুদ্র ও 
বিক্ষিপ্ত কৃষকদের কাছে পৌছাবার মত সাংগঠনিক শক্তি আছে। 

(Hi) কমাসিয়াল ব্যাঙ্ক ও রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কগুলি দরকার হলে যে 
সমস্ত অঞ্চলে প্রাইমারী এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট সোসাইটিগুলি দূর্বল সেখানে 
নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় আবদ্ধ না হয়ে নিজেরাই সরাসরি রুষকদের 
খণ দিতে পারবে I 

(v) যে সমস্ত অঞ্চলে একাধিক কমাপিয়াল ব্যাঙ্ক ও আর-আর-বি 
রয়েছে সে সমস্ত অঞ্চলে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এড়াবার জন্য তারা 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রামগুলিকে নিজের নিজের কর্মক্ষেত্র রূপে ভাগ 
করে নিতে পারে । 

(v) সরাসরি খণদানের ব্যাপারে কমাপিয়াল ব্যাক্ষগুলি অপেক্ষা 
আর-আর-বিগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়া সঙ্গত। কারণ এদের সংগঠন 
গ্রাম-ভিত্তিক ও অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল 1 

(vi)  কমাপ্সিয়াল ব্যাঙ্কগুলি বর্তমানে আর-আর-বিগুলিকে যে 
রিফিনান্সের সুবিধা দিচ্ছে তা অক্ষুণ্ণ রাখা যেতে পারে । 

(vii) ধনী ও মধ্য শ্রেণী কৃষকদের আর-আর-বি প্রদত্ত খণদানের 
স্মবিধা থেকে সরিয়ে নেয়া সঙ্গত। 

(viii) যে সমস্ত অঞ্চলে আর-আর-বি ও কমাসিয়াল ব্যাঙ্কগুলি 
কৃষকদের «4 দেয় ও জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলিও ‘টার্ম লোন’ বা মেয়াদী 4৭ 


২১৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 
দিয়ে থাকে সে সমস্ত অঞ্চলে আর-আর-বি ও কমাপিয়াল ব্যান্বগুলি ্বল্প- 
মেয়াদী খণের শৰ্তান্সুযায়ী কৃষকদের মেয়াদী খণ দিতে পারে। 

(x) গ্রাম বা গ্রামভাবাপন্ন অঞ্চল যেখানে সমবায় সমিতির সংখ্যার 
অভাব নেই, তাদের কাজকর্মও সুষ্ঠ, সে সমস্ত অঞ্চলে কমাসিয়াল ব্যাঙ্ক ও 
আর-আর-বিগুলির শাখা-অফিস খোলা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে 
যাতে সমবায় সমিতিগুলিকে এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নাবতে না হয় । 
৫) কমিটি টু রিভ্যু দি এরেঞ্জমেণ্টস ফর ইনষ্টিটিউসন্যাল ক্রেডিট 
ফর এগ্রিকালচারেল এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট 

এ কমিটি 1981 সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে তার চূড়ান্ত 
রিপোর্ট পেশ করে | কমিটির সুপারিশ প্রধানত ? 

() আর-আর-বিগুলিকে গ্রামীণ অঞ্চলে শাখা-অফিস খোলার জন্য 
অগ্রাধিকার দিতে হবে | 

(ii) কমাপিয়াল ব্যাঙ্গগুলির গ্রামীণ শাখা-অফিসের কাজকর্মের যে 
অংশ আর-আর-বিগুলি গ্রহণ করতে সক্ষম তা তাদের হাতে ছেড়ে দিতে 
হবে। 

আর-আর-বিগুলির কাজকর্মের উন্নতির জন্য অন্যান্য যে সমস্ত সুপারিশ 
করা হর তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ এ 

(i) ক্ষুদ্ৰ সেচ প্রকল্প রপায়ণের দায়িত্ব আর-আর-বিগুলির উপর ন্যস্ত 
করা। 

(i) « দেয়া ব্যাপারে যে সমস্ত জটিল পদ্ধতি ও শর্ত রয়েছে (যেমন, 
স্বপ্ন ঝণের ক্ষেত্রে কোলাটারেল সিকিউরিটি বা তৃতীয় ব্যক্তির গ্যারেন্টি ) 
তা সহজ করা। 

(ii) গ্রাম পঞ্চায়েত, বাজার সমিতি প্রভৃতি সংস্থাগুলির অর্থ আমানত- 
রূপে আর-আর-বিগুলির কাছে জমা রাখা | 

v) অনাদায়ী খণের টাকা উদ্ধার করার ব্যবস্থা | 

(V) যে কাজের বা প্রকল্পের জন্য d দেয়া হয় তার সাফলোর জন্য 
সরকারকে উদ্যোগী হওয়া ৷ 
2. কার্মাস সাভিস সোসাইটি (এফ-এস-এস) 

ফার্াস সাভিস সোসাইটিগুলি 1973-74 সনে প্রথম গঠিত হয়। 


i | 


সমবায় ও অন্যান্য কৃষি খণদান সংস্থা ২১৭ 
উদ্দেশ্য : pP? s 

(1) কৃষকদের, ‘বিশেষত ক্ষুদ্ৰ কৃষক, ঝণ দেয়া এবং সমষ্টিগতভাবে 
তাদের সেবা ও কারিগরি জ্ঞানের প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে তারা বিভিন্ন প্রকার 
কষি সম্পর্কিত কাজকর্ম দক্ষতার সঙ্গে করতে সমৰ্থ হয় । 

(i) সোসাইটি একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। বোর্ডের 
নির্বাচিত সদস্তদের দুই-তৃতীয়াংশ দুৰ্বল শ্রেণীভুক্ত হবে । 

(1) সোসাইটির কাজের - ক্ষেত্র একটি ব্লক বা 10,000 লোকসংখ্যা 
নিয়ে গড়ে উঠবে যাতে সোসাইটিগুলি দক্ষ নিয়ামক ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন 
কর্মী নিয়োগ করে সীমিত ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল হয়ে উঠতে পারে | 

ন্যাশনাল কমিশন অন এগ্রিকালচার পরিকল্পিত গ্রামীণ ক্রেডিট সম্পর্কিত 


পকমপ্রিহেনসিভ স্বীম-এ” এফ-এদ-এসগুলিকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। 


এর ফলে এদের প্রথম ছয় বছর 2520, পরবর্তী বছরগুলিতে 1000 হারে 
সাভিস সোসাইটি গঠন করতে হবে। সম্প্রতি আর-আর-বিগুলির সঙ্গে 
এফ-এস-এসগুলিকে qe করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে উদ্যোগ নিতে 
বলা হয়েছে | 

4. এশ্রিকীলচারেল রিফিনান্দ এণ্ড, ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
(এ-আর-ডি-সি ) 

1963 সনে এগ্রিকালচারেল রিফিনান্স এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
স্থাপিত হয়| কর্পোরেশনটির মুলধন 5 কোটি টাকা । ভারত সরকার একে 
exe 5 কোটি টাকা খণ দেয়। তাছাড়া এর আমানত, বণ্ড ও ভিবেধার 
মারফত অতিরিক্ত 100 কোটি টাকা তোলার অনুমতি রয়েছে | এ-আর- 
ডি-সির উদ্দেশ্য যে ক্ষেত্রে ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কশুলি ২৭ দিতে সমর্থ 
নয় (যেহেতু খণের চাহিদার পরিমাণ বেশি বা অতি দীর্ঘমেয়াদী ) সে 
ক্ষেত্রে খণ দেয়া। এ-আর-ডি-জি ক্লুষকদের সরাসরি খণ দেয় না। যে 
সমস্ত সংস্থা কৃষকদের রুষিকার্ধের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঝণ দিয়ে থাকে 
তাদের ফিনান্স করা যাতে তারা তাদের খণের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হয় ৷ 
এ-আর-ডি-সি সেণ্ট্াল ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, স্টেট কো-অপারেটিভ 
ব্যাঙ্ক, সিডিউল ব্যাঙ্ক ও কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির ডিবেঞ্চার ক্রয় 
করে থাকে । রিফিনান্স ছাড়াও অন্থমোদিত সমবায় সমিতিগুলিকে তারা 


25 বছরে পরিশোধনীয় শর্তে খণ ও আগাম দিয়ে থাকে । আই-ডি-এ ও 


২১৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


আই-বি-আর-ডি প্রকল্প রূপায়ণে যে খণ দিয়ে থাকে তা এ-আর-ডি-সির 
মারফত বন্টিত হয়। এ সংস্থা 1979-80 সনে 412 কোটি টাকা রিফিনান্স 
করে। 

1982 সনের জুলাইতে এ-আর-ডি-সিকে এনএ-বি-এ-আর-ডির সঙ্গে 
এক করে দেয়া হয়েছে ৷ 
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট 
€এনএ-বি-এ-আর-ডি ) 

1982 সনে এনএ-বি-এ-আর-ডি প্রতিষ্ঠিত হয় । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 
ইত্ডিয়ার এগ্রিকালচারেল ক্রেডিট ডিপার্টমেণ্ট ও রুরাল প্ল্যানিং এণ্ড ক্রেডিট 
সেলকে এর সঙ্গে qe করে দেয়া হয় । তাছাড়া এশ্রিকালচারেল রিফিনান্স 
এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনও এর অঙ্গীভূত হয়। 

এনএ বি-এ-আর-ডির মূলধনের পরিমাণ 100 কোটি টাকা । এ মূলধনে 
ভারত সরকার ও রিজার্ভ qu অব ইণ্ডিয়া উভয়েরই সম পরিমাণ অংশ 
রয়েছে। এনএ-বি এ-আর-ডি খণ দেয়ার জন্য ভারত সরকার, ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক, 
মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন ও ন্যাশনাল রুরাল ক্রেডিট (লংটার্ম অপারেশনস) 
,এগু স্ট্যাবিলাইজেসন ফাও থেকে টাকা পেতে পারে। তার বণও ও 
ডিবেঞ্চার Sup করার অধিকারও আছে । বর্তমানে (30 জুন, 1983) এনএ- 
বি এআর-ডির সম্পদের পরিমাণ 4517 কোটি টাকা ৷ বিভিন্ন রাজ্যে এর 
16 আঞ্চলিক অফিস ও তিনটি সাব-অফিস আছে। 

এনএ-বি-এ-আর-ডি একটি শীৰ্ষ সংস্থা । এর কাজকর্মের মধ্যে আছে £ 

(i) গ্রামীণ ক্রেডিট সম্পর্কিত উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পন, 
কর্মস্থচী গ্রহণ, সংযোজন, সতর্ককরণ, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ জ্ঞাপন 
প্রভৃতি যাবতীয় কাজ ৷ 

(ii) সমবায়, রিজিওণ্যাল রুরাল ব্যাঙ্ক এবং কমাপ্সিয়াল ব্যান্কগুলিকে 
তাদের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী খণ দেয়ার প্রয়োজন মিটাবার জন্য রিফিনান্স, 
করা। 

(ui) সমবায় ও রিজিওন্যাল রুরাল ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম পরীক্ষা করা' 
এবং এ সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেয়া। 

(iv) ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামভুক্ত ব্যক্তিরা যাতে 
খণ পেতে পারে সেজন্য ক্রেডিট ব্যবস্থার প্রসার সাধন | 


5 


সমবায় ও অন্যান্য কৃষি থণদান সংস্থা ২১৯. 


(৮) অনাদায়ী খণ সমস্যার সমাধান করা ৷ : 

(vi) খণদান সরবরাহ ও সেবার সঙ্গে যুক্ত করা যাতে উৎপাদন ও: 
আয় বৃদ্ধি পায়। 
কাজকর্ম 

এনএ-বি-এ-আর-ডি অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ 
আগ্রহশীল ৷ 1982-83 সনে দশটি অনুন্নত অঞ্চল ও যে সমস্ত রাজ্যে 
ব্যাঙ্কের অভাব রয়েছে সে সমস্ত অঞ্চল ও রাজ্যে এনএ-বি-এ-আর-ডির 
খণদানের পরিমাণ 296 কোটি 80 লক্ষ টাকা । সে বছর সমগ্র দেশে এর 
খণদানের পরিমাণ ছিল 702 কোটি 69 লক্ষ টাকা । অর্থাৎ, অনুন্নত অঞ্চলে 
উন্নয়নের জন্য খণদানের পরিমাণ মোট ধণদানের 42:2 শতাংশ ৷ অনুন্নত 
অঞ্চল অথবা উন্নত ব্যাক্ষিং-এর সুবিধা থেকে বঞ্চিতরূপে চিহ্নিত রাজ্য- 
গুলি হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবাঁংলী, 
আন্দামান ও নিকোবার, আসাম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর 
এবং হিমাচল-প্রদেশ | 1982-83 সনে এনএ-বি-এ-আর-ডভি থেকে 
উত্তরপ্রদেশ সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য পায় (106 কোটি 30 লক্ষ টাকা); 
তারপর যথাক্রমে বিহার (47 কোটি 40 লক্ষ টাকা ), মধ্যপ্ৰদেশ (44 
কোটি 60 লক্ষ টাকা ) এবং রাজস্থান (43 কোটি 54 লক্ষ টাকা )। 
পশ্চিমবাংলা যে সাহায্য পেয়েছে তার পরিমাণ 8 কোটি ৪ লক্ষ টাকা ৷ 

এনএ-বি-এ-আর-ডি রিফিনান্স স্বীমে ক্ষুদ্র সেচকে সর্বাধিক সাহায্য দিয়ে 
থাকে | 1982-83 (জুন ) সনে যে 3492 কোটি টাকা খণ দেয়া হয় তার 
54 শতাংশ দেয়া হয় ক্ষুদ্ৰ সেচ উন্নয়নের জন্য । জমি উন্নয়ন, কৃষিকাৰ্য 
যান্ত্রিককরণ, বনোব্নয়ন, স্টোরেজ প্রভৃতির উদ্দেশ্তেও রিফিনান্স দেয়া হয়ে 
থাকে। ক্ষুদ্র সেচের পরেই কৃষিকার্ধ যান্তিককরণ প্রাধান্য পেয়ে থাকে । 

এনএ-বি-এ-আর-ডি সমবায় অর্থসংস্থা ও রাজ্য সরকারগুলিকেও অর্থ 
সাহায্য করে থাকে। রাজ্য সরকারগুলিকে যে দীর্ঘমেয়াদী খণ দেয়া 
হয় তা সমবায় ক্রেডিট সংস্থাগুলির শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে | 
স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাক্ষগুলিকে এবং রাজ্য সরকারগুলিকে যে স্বল্পমেয়াদী 
«d দেয়া হয় তার উদ্দেশ্য বিবিধ | যথা, ফসল বাজারকরণ, সার ক্রয় ও 
বণ্টন, হস্তচালিত্‌ তাতশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ও তাতবন্ত্র বাজারকরণ, অন্তান্ত 
কুটির ও cpm শিল্পের উন্নয়ন সাধন প্রভৃতি । সাধারণত WOES হার ব্যাঙ্ক 
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২২২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


করে ও তাদের দীর্ঘমেয়াদী খণ দিয়ে সাহায্য করা যাতে তাদের মারফত 
কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদী ঝণের সমস্যা৷ লাঘব করা যায় । 

(v) রাজ্য সরকারগুলি যাতে সমবায় খণদান সমিতিগুলিকে দীর্ঘ- 
মেয়াদী খণ দিতে পারে সেজন্য ন্যাশনাল এগ্রিকালচারেল ( লং-টার্ম 
অপারেশনস ) ফাণ্ড থেকে রাজ্য সরকারগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ঝণ দেয়া i 

বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এ সমস্ত কাজকর্ম এনএ-বি-এ-আর- 
ডি গ্রহণ করেছে। এর ফলে তাকে রুরাল প্ল্যানিং এণ্ড ক্রেডিট ডিপার্টমেন্ট 
(আর-পি-সি-ডি) নামে একটি নতুন বিভাগ খুলতে হয়েছে। এ বিভাগ 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখাশুনা করে I ; 

0) নিউ ব্যাঙ্ক স্কীম, জেল! ক্রেডিট স্বীমসহ | 

(i) অগ্রাধিকার সেক্টর ও দুর্বল শ্রেণীদের «ed দেয়া d 

(Hii) স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, GrP Ter কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও 
রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট 1934 ও ব্যাঙ্কিং 
রেগুলেসন এযাক্ট 1949 সম্পর্কিত বিধানগুলি মেনে চলছে কিনা তা দেখা | 

(v) এ সমস্ত ব্যাঙ্কের আমানত ও আগামের সুদের হার সম্পর্কে 
নির্দেশ দেয়া। , 

(v) চলতি ও নতুন .স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও তাদের শাখা- 
অফিসগুলিকে লাইসেন্স দেয়া i 

(vi) এনএ-বি-এ-আর-ডিকে নির্দেশ ও সাহায্য দেয়ার জন্য তার সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা করা । 

(vii) আই-আর-ডির কর্মস্থচীর উন্নতি বিধান ও গ্রামীণ উন্নয়নের 
জন্য ব্যাঙ্কের নীতি গঠন সম্পর্কে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা । 


পার্থক্যসূচক সুদের হার 
দুর্বল উদ্যোগী সম্প্রদায়গুলিকে বব্যাঙ্কগুলি যাতে অপেক্ষাকৃত কম সুদে 
খণ দিয়ে সাহায্য করতে পারে সে উদ্দেশ্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 1970 
সনের সেপ্টেম্বরে একটি কমিটি নিযুক্ত করে। কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন 
ডঃ আর. কে. হাজারী, তৎকালীন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ডেপুটি 
গভার্ণর 1 কমিটির অন্যতম কাজ ঝণ গ্রহণকারী নিম্ন আয়বিশিষ্ট গোষ্ঠী গুলিকে 
চিহ্নিত করা যাতে তাদের অপেক্ষাকৃত কম সুদে খণ দেয়! যায় । কমিটি 


ৰ 


সমবায় ও ST কৃষি থণদান সংস্থা ২২৩ 


1971 সনের মেতে রিপোর্ট দেয়। এর ভিত্তিতে কোন্‌ কোন্‌ পরিবারকে 
এ স্বীমের সুযোগ দেয়া হবে তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব সরকারকে দেয়া 
হয় এবং ঠিক করা হয় যে, এ সমস্ত পরিবারদের পাবলিক সেক্টরের ব্যাঙ্কগুলি 
4 শতাংশ সুদে খণ দেবে। এংস্বীমে পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলিকে 
তাদের মোট আগামের এক শতাংশের অর্ধেক আগাম দিতে হবে ৷ 1972 
সনে এর পরিমাণ ছিল 20 কোটি টাকা । 1973 সনে এসব শর্তাদির কিছু 
পরিবর্তন করা হয়। 

পার্থক্যস্থ্চক সুদ স্বীমের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ 

(i) গ্রামাঞ্চলের সে সমস্ত পরিবার এ স্বীমের স্থযোগ পাবে যাদের 
ifs আয় 2000 টাকার বেশি নয় এবং শহর ও শহরভাবাপন্ন অঞ্চলে 
যাদের বাধিক আয় 3000 টাকার বেশি নয়। পূর্বে এর পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে 1200 টাকা ও 2000 টাকা ৷ 

(i) পরিবতিত শর্তে এস-এফ-ডি-এ ও এম-এফ-এ-এলতুক্ত জেলা- 
গুলিতেও এ স্বীমের স্থযোগ দেয়া হচ্ছে। এর ফলে এ স্বীমের অধীন 
জেলার সংখ্যা 163 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 265 হয়েছে । অর্থাৎ, ভারতের মোট 
জেলা সংখ্যার তিন-চতুৰ্থাংশ । 

(iii) জগিজমার পরিমাণ সম্পর্কিত শর্তের কোন পরিবর্তন করা 
হয়নি। পূৰ্বের মতই তা সেচ জমিজমার ক্ষেত্রে ! একর ও সেচের সুবিধা 
পাচ্ছে না এমন জমিজমার ক্ষেত্রে 2:5 একর পযন্ত d 

(iV) ঝণের উচ্চতম পরিমাণ কার্যকর মুলধনের ক্ষেত্রে 500 টাকা 
থেকে বৃদ্ধি করে 1500 টাকা এবং মেয়াদী খণের ক্ষেত্রে 2500 টাকা থেকে 
বৃদ্ধি করে 5000 টাকা করা হয়। 

1977 সনের জুনে ভারত সরকারের নিদেশক্রমে পার্থক্যস্থচক সুদ স্বীমে 
দেয় খণের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ গ্রাম ও গ্রামভাবাপন্ন অঞ্চলের পরিবারদের 


জন্য পৃথক করে রাখা হয়। তাছাড়া তপশীলী জাতি ও তপশীলী 


উপজাতিদের জন্য নির্দিষ্ট হয় অন্তত এক-তৃতীয়াংশ । হরিজনদেরও বিশেষ 
সুবিধা দেয়া হয়। তাদের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প ও লাভজনক কাজকর্মে নিযুক্ত 
হওয়ার জন্য 4 শতাংশ সুদে প্রায় 40 কোটি টাকা অর্থ সাহায্যের বরাদ্দ 
হয়। 1977 জনের জুন থেকে প্রাইভেট সেক্টরের ব্যান্বগুলিকেও এ স্কীম 


স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়। 


NI ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


পার্থক্যস্থচক স্কীম বেশ সাফল্য লাভ করেছে বলা চলে । এ স্কীমে 
-খণ গ্রহীতাদের একাউন্টের সংখ্যা ডিসেম্বর 1972 সনে ছিল 26000, বৃদ্ধি 
পেয়ে 1982 সনের জুনে দাড়ায় 30,84,847 আর অপরিশোধিত আগামের 
পরিমাণ যথাক্রমে 88 লক্ষ টাকা ও 28,066 লক্ষ টাক| ৷ 

সমবায় ব্যাঙ্ক ও রিজিওন্যাল কুরাল ব্যাঙ্কগুলিকে এ স্বীমতুক্ত করা 
হয়নি। এর ফলে স্বভাবতই এক্ষেত্রে এবং যেসব জেলা বা অঞ্চল এ 
স্বীমের সুযোগ থেকে বঞ্চিত সেসব ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্বষ্টি-হয়েছে। 

নিযে পার্থক্যস্থচক সুদ স্কীমের অগ্রগতির একটি চিত্র দেয়া হল। 


পাবলিক সেক্টর ব্যাস্ধিং ক্ষেত্রে পার্থক্যসূচক জুদ 
স্কীমের অগ্রগতি 
______ 222 লা 
ডিসেম্বরের খণগ্রহীতাদের অপরিশোধিত  পূর্ববর্তা বছরের 

শেষে একাউন্টের সংখ্যা অর্থের পরিমাণ শেষে প্রদত্ত মোট 

(হাজার) —— (কোটি টাকা) আগামে পাৰ্থক্য- 

স্থচক সুদে প্রদত্ত 

আগামের শতাংশ 

টিক ইউ বি -২++৯ 
1972 26 0:87 0:02 
1975 465 20:99 0:31 
1978 1620 90-00 0:74 
1979 2076 13980 0:98 
1980 2510 193:56 1:04 
1981 2925 251:50 1:17 
1982 3344 311:50 1:17 


সুত্ৰ ঃ রুরাল প্ল্যানিং এও ক্ৰেডিট ডিপার্টমেন্ট, আর-বি-আই । 


ড় 


‘1 
12 সমবায় কৃষি 


শ্রেণীবিভাগ 

সমবায় কৃষি চার প্রকার : (1) সমবায় উন্নততর কৃষি, (2) সমবায় রায়ত 
কৃষি, (3) সমবায় যুক্ত কৃষি, ও (4) সমবায় যৌথ কৃষি | 

(1) সমবায় উন্নততর কৃষি । সমবায় উন্নততর কৃষি প্রথার বৈশিষ্ট্য : 
জমির, মালিক স্বাধীনভাবে তার জমি চাষ করে। তবে সমবায় সমিতি যে 
পরিকল্পনা করে দেয় তা সে মেনে চলে ৷ সমিতি থেকে সে ক্রেডিট, বীজ, 
সার ও বিশেষ বিশেষ সেবার স্মুবিধা পায়। যেমন, বাজারকরণ, যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার প্রভৃতি । 

(2) সমবায় রায়ত কৃষি । এ প্রথার বৈশিষ্ট্য ঃ সমবায় সমিতি জমির 
ইজারা নেয় । তারপর সমবায়ের প্রত্যেক সদস্যকে জমির এক একটি অংশ 
পৃথক পৃথক ভাবে ইজারা দিয়ে দেয়া হয়। এজন্য তাদের সমবায়কে নির্দিষ্ট 
হারে খাজনা দিতে হয়। সমবায় তাদের কৃষিকার্ষের জন্য ক্রেডিট, বীজ, 
সার, কবি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রভৃতি সেবার দায়িত্ব নেয়। তারা যে ফসল 
উৎপাদন করে তার মালিকানা তাদের । তবে সমবায় তাদের ফসল বাজার- 
করণের বাবস্থা করে দিতে পারে । জমবায়ের নীট মুনাফা সদস্তদের মধ্যে 
তাদের সম্বায়কে দেয় খাজনার অন্থপাতে বণ্টন করে দেয়া হয়। 

(3) সমবায় qe কৃষি। এ প্রথার বৈশিষ্ট্য ঃ সমিতির সাস্তরা স্বেচ্ছায় 
তাদের জমি একীভূত করে। একটি কেন্দ্রীয় পরিচালক কমিটির উপর 
পরিচালনার দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকে । অবশ্য জমির মালিকানার কোন ইতর- 
বিশেষ হয় না। জদস্তরা তাদের জমির অংশের অনুপাতে লভ্যাংশ পেয়ে 
থাকে। 

(4) সমবায় যৌথ কৃষি । এ প্রথার বৈশিষ্ট্য ঃ জমি রাষ্ট্রের ; চাষীরা 
সেখানে শ্রমিক মাত্র। তারা শ্রমের জন্য মজুরী পায়। তাছাড়া উদ্বৃত্ত 
উৎপাদনের অংশও মজুরীর ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। 
জমি চাষের যাবতীয় উপকরণের উপর সব জদস্তদের সমান অধিকার | 


ভা অস ১৫ 


ARP ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


পরিচালনার দারিত্ব সাধারণত নির্বাচিত পরিচালক সমিতির উপর 
ন্যস্ত থাকে । 
মন্তব্য 2 সমবায় যুক্ত কৃষির সমর্থনে 

সমবায় উন্নততর কৃষি প্রথাতে স্থায়িত্বের অভাব রয়েছে | যে কোন $43 
যে কোন সময়ে এ সমবায়ের সদস্য হতে পারে, সদস্তপদ থেকে ইস্তকাঁও 
দিতে পারে । সমবায় রায়ত কৃষি প্রথা জমিহীন রুধকদের পক্ষে উপযোগী । 
পতিত জমি পুনরুদ্ধার করে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক বা জমিহীন রুবকদের দ্বারা 
এ প্রথার চাবআবাদ করা যেতে পারে। সমবায় যৌথ কৃষি কম্যুনিষ্ট 
দেশগুলির জনগণতাস্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ; ভারতের 
গণতান্ত্রিক কাঠামোতে এ প্রথা অসামঞ্জস্তপূৰ্ণ । 

অব দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ভারতের পক্ষে 
সমবায় যুক্ত কুৰি প্ৰথাই বাঞ্ছনীয় । কারণ £ 

0) এ প্রথার ক্ুষকেরা স্বেচ্ছায় সমিতিতে যোগদান করতে পারে; 
‘কোন বাধ্যবাধকতা নেই ৷ যেমন বাধ্যবাধকতা আছে সমবায় যৌথ কৃষি- 
ক্ষেত্ৰ প্ৰথায়। 

(H) জমির মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা হয় না। 

(ii) অথচ সমস্ত সদস্যদের জমি একত্র করে, সকলের গোবাদি পশু 
প্রভৃতি একসঙ্গে খাটিয়ে কষিকার্ধ করা যায়। 

(iv) একীভূত জমি একক রূপে পরিচালিত হয় | 

(v) সদ ্তরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন দ্বারা পরিচালক কমিটি 
গঠন করার স্থযোগ পায় । 

(vi) প্রত্যেক সদস্ত তার জমি ও শ্রমের পরিমাণের ভিত্তিতে উদ্ধৃত 
উৎপাদনের অংশের অধিকারী হয় । 

(vii) সদস্যদের যুক্ত ও েচ্ছাপ্রণোদিত শ্রম বিনিয়োগে উৎপাদন 
বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেক বেশি ৷ 

(viii) পতিত জমিতে আবাদ করা, জমি ক্ষরণ রোধ করা, জমি সংরক্ষণ 
ও সেচের ব্যবস্থা করা একমাত্র সমবায় যুক্ত প্ৰচেষ্টাই ভারতের মত গণতান্ত্রিক 
সমাজে ও আবহাওয়ায় সম্ভব হতে পারে। 
বিপক্ষে 

সমবায় qe কবি প্রথা সমালোচনার Wow নয়। এ প্রথায় জমি 


সমবায় কৃষি ২২৭ 


একীভূত করা হয় বটে, তবে তা যুক্ত সম্পত্তি বলে গণ্য হয় না । জমির 
মালিকেরা জমি খাটাচ্ছে বলে লভ্যাংশ পায় । অর্থাৎ, তারা জমির খাজনা 
ও অপরের শ্রমলব্ধ ফসলের অংশবিশেষ উভয়ই ভোগ করে । এ প্রথা সামন্ত 
প্রথারই পৃথক রূপ মাত্র। 

জি. মিরড্যালের মতে, এ জাতীয় সমবায় কুষি প্রথা বর্গাদীরদের মজ্র- 
অমিকে পরিণত করার এক অভিনব কৌশল । এর ফলে অনুপস্থিত 
জমিদারদের সুবিধা হচ্ছে। তারা শ্রম না দিয়েও ভাল মুনাফা নিচ্ছে। 
অথচ চাষীদের শ্রম ও সরকারের সাহায্য ও সমর্থনে তাদের জমির উৎপাদন 
ও মুনাফা বৃদ্ধি পাচ্ছে । এ ব্যাপারে তাদের শ্রম, ঝুঁকি বা অতিরিক্ত মূলধন 
বিনিয়োগ কোন কিছুরই দায়িত্ব নিতে হচ্ছে না। তাছাড়া তাদের জমি 
সমবায় কৃষির সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে জমি সংস্কারের নিয়ন্ত্রণের আওতা থেকে 
মুক্ত থাকছে । তাই অনেকের মতে সমবায় qe কৃষি জয়েন্ট স্টক কোম্পানিরই 
সামিল, যার প্রকৃত অর্থ পুঁজিবাদী কুষিকাৰ্য | 
সমবায় কৃষির সমৰ্থনে 

(1) সমবায় কৃষির ফলে বৃহদায়তন রুধিকার্ধ সম্ভব হবে। অর্থাৎ, 
আধুনিক কৃষি প্ৰযুক্তিবিদ্যা দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে । 

(2) বৃহদায়তন কৃষিকার্ষের ফলে সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রামীণ শিল্প, সেচ, 
রাস্তাঘাট প্রভৃতির উন্নয়ন ও প্রসার সাধন সম্ভব হবে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক কাঠামো আধুনিক রূপ নেবে। 1 

(3) ফলে ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যা হাস পাবে। অগণিত গ্রামীণ 
মানবের কর্মসংস্থানের স্থযোগ ঘটবে । উত্পাদন কাজে স্থানীয় প্রাকৃতিক 
সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে । 

(4) সরকারের পক্ষে পৃথক পৃথক ভাবে অসংখ্য কৃষকদের সাহায্য 
করা অস্মুবিধাজনক। সমবায় কৃষি গঠিত হলে তাদের মাধ্যমে কৃষকদের 
ক্রেডিট, বীজ, সার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করা সরকারের পক্ষে 
সহজ হবে । 
বিরুদ্ধে 

(1) বৃহদীয়তন ক্ুধিকার্ধের ফলে কৃষি উৎপাদন কৃবক-মালিক কর্তৃক 
ক্ষুদ্ৰায়তন কুষিকার্ধের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে কিনা এ বিষয় মতভেদ রয়েছে d 
পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এমনও প্রমাণিত হয়েছে যে, জমির আয়তন বৃদ্ধি পেলে 


২২৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত! 
হেক্টর প্রতি উৎপাদন হাস পায়। তাছাড়া ভারতীয় মাটিতে, অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক পরিবেশে বৃহদায়তন কুষিকাৰ্যের সুফল সম্বন্ধে সন্দেহের 
অবকাশ রয়েছে । ব্যক্তিগত মালিকানা ও তত্বাবধানে কৃষকের! কৃবিকার্ধে 
যে উৎসাহ পাবে তা অন্য কোন প্রথায় সম্ভব কিনা এ সহজ জিজ্ঞাসা এ 
সন্দেহই ঘনীভূত করে | 

(2) বৃহদায়তন উৎপাদন সম্পর্কে যে সমস্ত প্রচলিত অর্থনৈতিক 
স্ববিধার কথা বলা হয় কৃষিক্ষেত্রে তা কতটা প্রযোজ্য সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন রয়েছে। 
বৃহদারতন উৎপাদনের সুবিধা প্রসঙ্দে ‘ওভারহেড’ ব্যয় হ্রাসের সমর্থনে যে 
সমস্ত কথা বলা হয়ে থাকে সেব। সমবায়ের মাধ্যমে ও qe প্রচেষ্টায় সেচ, 
সার, গোবাদি পশু প্রভৃতির সুযোগ স্বল্প ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষকের! ব্যক্তিগতভাবেও 
তা পেতে পারে । 

(3) কুবিকার্ধ যান্তিককরণের ফলে রুবি বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির আশঙ্কা 
উপেক্ষা করা যায় না৷ ক্ষুদ্রায়তন জমিতে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা, রাসায়নিক 
সার, উচ্চফলনশীল বীজ, সারা বছর জল সরবরাহ ব্যবস্থা, বন্যা নিরোধ, 
কীটনাশক ত্রব্যাদির প্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা উৎপাদন বুদ্ধি যে সম্ভব আমাদের 
দেশের মাটিতে তা আজ পরীক্ষিত। অথচ এজন্য বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির 
কোন ঝুকি নিতে হচ্ছে না। 

(4) গ্রামীণ বেকার সমস্তার মোকাবিলা করার একমাত্র পথ কৃষির 
সহযোগী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলির প্রসার সাধন। যেমন, কৃষি-ভিত্তিক 
শিল্প, রাস্তাঘাট নিৰ্মাণ, সেচের প্রসার সাধন, বাজারকরণের উন্নয়ন প্রভৃতি । 
বৃহ্দায়তন ক্ুধিকার্ধের ফলে এ প্রসার যেমন প্রায় অসম্ভব, ক্ষুদ্ৰায়তন কৃষি- 
কার্ষের ফলে তেমনি তা সম্ভব I 
ব্যর্থতা 

সমবায় কৃবিক্ষেত্রে সাড়া জাগাতে সমৰ্থ হয়নি । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
সমবায় vf সংগঠনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। আশা করা গিয়েছিল যে, 
তৃতীয় পরিকল্পনার শেবাশেষি বেশ কিছু পরিমাণ অঞ্চলে সমবায় কৃষি প্রথায় 
কষিকার্ধ হবে। 1960 সনের সেপ্টেম্বরে ওয়াক্কিং গ্রুপ অন কো-অপারেটিভ 
ফামিং পাইলট প্রকল্পরূপে 320 সমবায় কৃষি গঠন করার প্রস্তাব রেখেছিল d 
সমবায় কুষি সংগঠনে উত্সাহ দেয়ার জন্য সরকারের দিক থেকেও 44 ও 
অন্নদানসহ অন্যান্য বহু প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা হয়েছিল । কিন্তু কোন 


EE 


সমবায় কষি ২২৯ 


কিছুই তেমন ফলপ্রস্থ হয়নি । 1970 সনে 2 শতাংশের মত কৃষক সমবায় 
কৃষির সঙ্গে qe ছিল। তারা মোট আবাদী জমির 0:4 শতাংশ চাষ 
করেছে। 

ব্যর্থতার কারণ 

সমবায় কৃষির ব্যর্থতার কারণ : 

(i) সমবায় কৃষির উদ্যোক্তা সরকার । এতে বিশেষ উৎসাহিত হয় 
ধনী ও অনুপস্থিত জমিদাররা, যারা জমির উচ্চতম সীমার আইনের তাড়নায় 
ও নিশ্চিত মুনাফার আশায় তাদের জমি সমবায় কবির সঙ্গে যুক্ত করে। 
অনেকের মতে জমি স্বত্বের আমূল পরিবর্তন দ্বারা চাষীদের হাতে জমির 
মালিকানা তুলে না দেয়া পৰ্যন্ত সমবায় কৃষি প্রথা সাফল্য লাভ করতে সক্ষম 
হবে না। 

(1). আবার অনেকের মতে, ব্যর্থতার কারণ সমবায় কৃষি প্রথা 
রূপায়ণের পেছনে দৃঢ় রাজনৈতিক প্রচেষ্টার অভাব । তদুপরি কোন 
গণতান্ত্রিক দেশের কৃবকই তার জমিটুকু অপরের হাতে তুলে দিতে সম্মত নয় | 
“নিজের জমি” এ বোধ ও স্বাধীনভাবে চাষ-আবাদ করার গণতান্ত্রিক 
অধিকার তাদের চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে । এ চেতনা মুছে ফেলতে 
হলে চাই সরকারী শক্তির প্রয়োগ যা গণতন্ত্রে সম্ভব (OWN অথবা এর 
উপযোগিতা সম্পর্কে ফলপ্রস্থ কাজ ও প্রচারের মারফত রুধকদের মনে আস্থা 
স্থাপন। মুলত সমবায়ের আদর্শ সম্পর্কে দুর্বল ধারণা, এর ফলপ্রস্থৃতা সম্বন্ধে 
সন্দেহ ও প্রশাসনের সমবায়িক মানসিকতার অভাবে সমবায় কৃষির প্রসার 
সম্ভব হয়ে উঠছে না। প্রসন্গত্রমে, এক শ্রেণীর লোক আদর্শগতভাবে সমবায়- 
যুক্ত কৃষির বিরোধিতা করেন । তাদের বক্তব্য, এ প্রথা সামন্ত স্বার্থ কায়েম 
করার কৌশল মাত্র । কুধি কাঠামোর মূল গলদ-_জমি ও সম্পদ বণ্টনে 
বৈবম্য__দূর করার হাতিয়ার সমবায় কৃষি নয়। প্রয়োজন মৌল সামাজিক 
বিপ্লব । 


13 শির 


ক্ষুদ্ৰ শিল্প কাহাকে বলে 

সরকারী মতে “ক্ষুদ্ৰ শিল্প” বলতে সে ম্যান্গক্যাকচারিং বা রিপেয়ারিং 
শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যে ক্ষেত্রে কারখানা ও যন্ত্রপাতির উপর বিনিয়োগের 
সর্বোচ্চ পরিমাণ 35 লক্ষ টাকা এবং সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর 
বিনিয়োগের পরিমাণ 45 লক্ষ টাকার* অনধিক ৷ যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের 
পরিমাণ 2 লক্ষ টাকার অনধিক সেসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে “অতি ক্ষুদ্র একক” 
রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। 

গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ শিল্প রূপে যাদের পৃথক করা হয়েছে তাদের মোটামুটি 
দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (i) পরস্পরাগত শিল্প । যথা, তাত শিল্প, 
খাদি ও গ্রাম শিল্প, হস্তশিল্প, গুটিপোকার চাষ ও নাড়িকেল ছোবড়া শিল্প । 
(Hi) আধুনিক ক্ষুদ্ৰ শিল্প, অতি ক্ষুদ্র একক ও শক্তিচালিত তাত শিল্প সহ। 


পরম্পরাগত শিল্পগুলি সাধারণত কারুশিল্প-ভিত্তিক । এসব শিল্প প্রায়ই . 


গ্রাম বা শহর ভাবাপন্ন অঞ্চলে অবস্থিত । যন্ত্ৰপাতিতে এদের বিনিয়োগ 
"| সাধারণত এসব শিল্পে আংশিক সময়ের জন্য কর্মসংস্থান হয়। 
আধুনিক ক্ষুদ্ৰ শিল্পে শক্তিচালিত যন্ত্ৰপাতি ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে 
জটিল কারিগরি পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয়। এ জাতীয় শিল্প শহরতলি বা 
বৃহৎ শিল্পের আশপাশে গঠিত ৷ 
গুরুত্ব 

ভারতীয় অর্থনীতিতে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে 
আছে। পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য এ জাতীয় শিল্পের 


বিকেন্দ্রীকরণ যাতে দেশব্যাপী বহু স্থানীয় লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ 


ঘটে, মুনাফা কেন্দ্রীভূত না হয় ও আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব হয়। কারু- 
শিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে নজর দেয়া হয়েছে যাতে তাদের তৈরী 


* 1985-86 সনে কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত । 1980 সনে নির্ধারিত ছিল যথাক্ৰমে 20 লক্ষ 
টাকা ও 25 লক্ষ টাকা । 


e, 


শিল্প ২৩১ 


দ্ৰব্যাদির মান ও তার ফলপ্রস্থরূপে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। এ উদ্দেশ্যে ঝুঁকি 
নেয়ার মত এক শ্রেণীর যোগ্য কর্মী স্থষ্টি করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ 

জাতীয় অর্থনীতিতে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অবদান নিম্নরূপ £ 

(1) 1979-80 সনে গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ শিল্প সেক্টরে পূর্ণ ও আংশিক সময়ের 
জন্য কৰ্মে, নিধুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল 2 কোটি 35 লক্ষ 40 হাজার। 
পক্ষান্তরে এ সময়কালীন বৃহৎ ও মধ্য শিল্প ক্ষেত্রে পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত 
কর্মীদের সংখ্যা অনুমিত মাত্র 45 লক্ষ । 

(2) 1979-80 সনে ম্যান্ুফ্যাকচারিং সেক্টরে মোট দেশীয় উৎপাদনে 
গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ শিল্প সেক্টরের অংশ ছিল উৎপাদনের স্থল মূল্যে প্রায় 49 শতাংশ 
ও ভ্যালু এডেডের মূল্যে 51 শতাংশ I 

(3) 1983-84 সনে রপ্তানি ক্ষেত্রে xx শিল্প সেক্টরের স্থান মোট 
রপ্যানির এক-চতুৰ্থাংশ ৷ 

xb পরিকল্পনায় গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পকে ভারতীয় অর্থনীতিতে স্থুপ্ৰতিষ্ঠিত 
ও আরো গতিশীল করে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে । 1979- 
80 সনে পরম্পরাগত শিল্পগুলির মোট উৎপাদনের পরিমাণ 4419 কোটি 
টাকা; 1984-85 সনে (ষষ্ট পরিকল্পনার শেষ বছর ) এর মুল্য ধরা হয়েছে 
7227 কোটি টাকা ৷ 1979-80 সনে এসব শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের সংখ্যা 
132:84 লক্ষ; রপ্তানির পরিমাণ 1175 কোটি টাকা । 1984-85 সনে 
অনুমিত সংখ্যা ও পরিমাণ যথাক্ৰমে 195.00 লক্ষ ও 1835 কোটি টাকা 1 
1979-80 সনে আধুনিক ক্ষুদ্র শিল্প ও শক্তিচালিত তাত শিল্প ক্ষেত্রে 
উৎপাদনের পরিমাণ, কর্মসংস্থানের সংখ্যা ও রপ্তানির পরিমাণ যথাক্ৰমে 
24885 কোটি টাকা, 78 লক্ষ ও 1050 কোটি টাকা । 1984-85 সনে 
এদের সংখ্যা অনুমিত যথাক্ৰমে 36973 কোটি টাকা, 103 লক্ষ ও 1835 
কোটি টাকা ৷ 

গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের* mes প্রসার ও তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারের 
আগ্রহের কারণ__ 


* গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সেক্টরে রয়েছে আনরেজিষ্টার্ড ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর ও রেজিই্রার্ড 
মানুফ্যাকচারিং সেক্টরের কিছু অংশ যাদের কারখানা ও যন্ত্ৰপাতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ 35 লক্ষ 
টাকার অনধিক ( সহকারী এককে 45 লক্ষ টাকার অনধিক ) । 


২৩২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত৷ 


0) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প শ্রমিক প্ৰধান ৷ অৰ্থাৎ, এ সেক্টরে কর্মসংস্থানের 
সুযোগ অধিক | এর উন্নয়ন ও প্রসারণের ফলে দেশের বেকার সমস্ত 
হাস পাবে। 

(ii) ক্ষুদ্ৰ শিল্পে প্রতি একক উৎপাদনের জন্য অপেক্ষাকৃত কম 
মূলধনের প্রয়োজন । এসব শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিদেশের কোন সাহায্যের 
প্রয়োজন নেই বললেই হয় ৷ বলা বাহুল্য, ভারতে মূলধনের অভাব রয়েছে | 
বিদেশ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির সুযোগও সীমিত I 

(Hi) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সহজেই faves] করা চলে। বিশেষত 
যেসব ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পের আশপাশে তা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা কম ৷ 
বৃহৎ শিল্প অঞ্চল বিশেষে কেন্দ্রীভূত হয় । ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য স্থষ্টি হয়, 
শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দুষিত হয়। 

(iv) বৃহৎ শিল্পের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের হাতে 
কেন্দ্রীভূত হয় । এর ফলে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। 
অমিক-মালিক অসন্তোষ ও নানাপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক qx] 
সৃষ্টি হয়। 

গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প এ সমস্ত সমস্তা থেকে মুক্ত । স্বল্প মূলধন, স্বল্প সংখ্যক 
শ্রমিক, স্বল্প দক্ষতা, স্বল্প যন্ত্ৰপাতি ও শক্তির ব্যবহার, স্বল্প মুনাফা, স্বয়স্তরতা, 
বিকেন্দ্রী মালিকানা, শ্রমিক-মালিক সান্নিধ্য ও নিৰ্মল প্রাকৃতিক পরিবেশ 
গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য । এ কাঠামোতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত 
হওয়া, শ্রমিক শোষণ, প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্তা| বিশেষ স্থান 
পার না। 

(v) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির ক্ষেত্রে অব্যবহৃত স্থানীয় প্রাকৃতিক ও 
জনসম্পদ ও গ্রামীণ সঞ্চয়ের ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এসব শিল্পে 
উদযোগ নেয়ার মত উদ্যোগী লোকের অভাব নেই ৷ গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প এসব 
উদ্যোগী মানুষের প্রতিভার বিকাশের সহায়ক হবে । 

(vi) সম্পদ ও আয় বন্টনে অসমতা হাস পাবে। কারণ মুষ্টিমেয় বৃহৎ 
শিল্পপতিদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত হওয়ার স্থুযোগ সীমিত হয়ে 
আসবে | 

(vii) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের কাঠামোগত নমনীয়তা আঞ্চলিক বৈষম্য 
দূর করতে সমর্থ হবে ৷ 


শিল্প ২৩৩ 


অসুবিধা 


(i) ফিনান্স। গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ, শিল্পগুলির খণ নেয়ার যোগ্যতা কম| 
ব্যাঙ্ক ও আধিক প্রতিষ্টানগুলি ‘তাই তাদের ক্রেডিট দিতে আগ্রহ প্রকাশ 
করে না। তাছাড়া. ক্ৰেডিট, পাবার রীতিনীতি জটল ও সময় সাপেক্ষ । 
ফলে এদের নিজস্ব সীমিত সঞ্চয়ের উপরই বেশি নির্ভর করতে হয় d 

(1) কীচামাল। কাচামালের অভাব, অনিয়মিত সরবরাহ, দামের 
আধিক্য ও নিগ্সমানের GP উৎপাদন গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ শিল্পগুলির অন্যতম প্রধান 
সমস্া। কোন কোন ক্ষেত্রে কাচামাল সংগ্রহ করার ব্যাপারে তাদের 
বৃহৎ শিল্পগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসতে হয়। ফলে তাদের কীচামাল 
পাওয়া আরো কষ্টকর হয়ে ওঠে । 

(0) fei দেশময় শক্তির অভাবের কলে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির সমস্যা 
আরো জটিল হয়ে উঠেছে। তাছাড়া অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শক্তির স্থুযোগ 
প্রধানত বৃহৎ শিল্পগুলি পেয়ে থাকে। তাদের ক্ষেত্রে শক্তি সরবরাহ 
যৎসামান্য বলা চলে। বৃহৎ শিল্পগুলির নিজন্ব থারমাল ইউনিট বা 
ক্যাপটিভ জেনারেটার বসাবার মত সম্পদ আছে ; rx শিল্পগুলির তা নেই । 
শক্তির অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়, ব্যয় বৃদ্ধি পার, চাহিদা হাস পায্ন। 
ফলে মুনাফা না হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। 

(iv) বাজার । বৃহ শিল্পগুলির সহায়করপে যে গ্রাম বা ক্ষুদ্ৰ শিল্প 
উৎপাদনে নিযুক্ত এরূপ কয়েকটি শিল্প ছাড়া সাধারণভাবে গ্রাম ও ক্ষুদ্র 
পিল্পগুলির কাছে বাজারকরণ এক মস্ত সমন্তা। দূরত্ব, পরিবহন ব্যয়, 
চাহিদার অনিশ্চয়তা, গুদামঘরের অভাব প্রভৃতি তাদের বিক্রয়কে সাধারণত 
স্থানীয় বাজারের মধ্যেই আবদ্ধ রাখে । 

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ শিল্পজাত ভ্রব্যাদির সমাদর 


‘লক্ষণীয় হলেও তার প্রভাব উৎপাদন ক্ষেত্রে তেমন প্রতিফলিত হয়নি। 


বাজারে মধ্যজীবীদের উপস্থিতিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । নিম্নমানের 


'দ্রব্য ও ত্রব্যাদির মানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অভাবের ফলে বিস্তৃত 


বাজারের সুযোগ নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। 
(V) অংরক্ষণ। গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে সরকার 


‘কিছু শিল্পক্ষেত্র তাদের জন্য পৃথক করে রেখেছে । তারা যাতে ক্রেডিটের 


অভাব বোধ না করে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও তা পর্যাপ্ত বলা 


২৩৪ ভারতের অর্থনৈতিক wt 


চলে ন! ৷ ক্ষুদ্র শিল্পের এককের সরকারী সংজ্ঞা অতিক্রম করা মাত্রই সংশ্লিষ্ট 
এককটি ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাপ্য সমস্ত বিশেষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে 
হঠাৎ তাকে বৃহৎ ও সুপ্রতিষ্ঠিত মধ্য শিল্পগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসতে 
হয়! কলে ক্ষুদ্ৰ শিল্পগুলি উন্নয়নের প্রতি বিশেষ আগ্ৰহান্বিত নয় d 

(vi) শ্রমিক অসন্তোব। অধুনা ব্যাপক সামাজিক অস্থিরতার ফলে 
ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতেও শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে । এদের ক্ষেত্রে শ্রমিক- 
মালিক বিরোধ মিটাবার একমাত্র পথ উভয়ের একমত হওয়াঁ। অথচ: 
মধ্যস্থতা ছাড়া একমত হওয়ার পরিবেশ স্ষ্টি করা কঠিন । 
পরিকল্পনায় প্রস্তাব 

প্রথম পরিকল্পনার কর্মসংস্থান বৃদ্ধির স্থযোগরূপে গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ শিল্প 
উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ শিল্প 
সম্প্চিত প্রস্তাব প্রধানত কার্ডে কমিটি ও ইনডান্ট্রিয়াল পলিসি রেজোলিউসন 
1956-এর উপর ভিত্তি করে রচিত zx! যেমন, আধিক সাহায্য দান, 
বাজারকরণের পদ্ধতি আধুনিকীকরণ, উৎপাদন ক্ষেত্র সংরক্ষণ, ভরতুকি,. 
রিবেট প্রভৃতি দেয়া । তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ ব্যাহত না 
করে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া; 
হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার এ সমস্ত প্রস্তাবের বিস্তৃত আলোচনা; 
ও তা কার্যকর করার উপর জোর দেয়া হয়েছে। 
ষষ্ঠ পরিকল্পন। 

গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ শিল্প সম্পর্কে বষ্ট পরিকল্পনার প্রস্তাব £ 

(i) উৎপাদন ও আয়ম্তরের উন্নতিসাধন। বিশেষত কারশিল্পীদের' 
ক্ষেত্রে। এজন্য প্রয়োজন দক্ষতা ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, উৎপাদনের মান 
বৃদ্ধি ও উৎপাদন-ভিত্তিক বাজারকরণ প্রভৃতি ৷ 

(i) গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ শিল্পের অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা অতিরিক্ত কর্ম-- 
অংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি I 

(Hi) বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা প্রভৃতির পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা ম্যান্থফ্যাক- 
চারিৎ সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা । 

Qv) প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত প্রেরণার ব্যবস্থা করে বিস্তৃত উদ্যোগ সৃষ্টি 
করা । 


^. 
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(v) গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ শিল্পের জন্য উন্নয়নমুখী কাঠামো সৃষ্টি করে ক্রমে ক্রমে 
ভরতুকির দায় লাঘব করা । রর 

(vi) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের রপ্তানির বিস্তার সাধনের জন্য 
অধিকতর প্রচেষ্টা । 
ইনডাস্ট্রিয়াল পলিসি স্টেটমেন্ট, 1980 

জুলাই 1980 জনের ইনডান্ট্রিয়াল পলিসি স্টেটমেণ্টে বলা হয়, সরকার 
দেশে এমন শিল্প কাঠামো গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে 
উন্নয়নমুখী করে তুলতে সমর্থ হবে। হস্তশিল্প, হস্তচালিত তাত, খাদি ও 
অন্যান্য গ্রাম শিল্পগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হবে যাতে গ্রামীণ ক্ষেত্রে 
তারা আরো দ্রুত প্রসার লাভ করতে পারে । স্টেটমেন্টে আরে! বলা হয়েছে 
cx, অর্থনৈতিক ফেডাবেলইজমের ধারণার বিস্তার সাধন করতে হবে ৷ সেজন্য 
প্রতিটি অনুন্নত জেলায় কতিপয়. নিউক্লিয়াস প্লান্ট স্থাপন করতে হবে যাতে 
যতটা সম্ভব সহায়ক এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠিত হতে পারে। এ 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে ষষ্ট পরিকল্পনার নিম্নলিখিত প্রস্তাব রাখা হয় 1 

(1) গ্রাম ও "xx শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কর্মস্থচীর সঙ্গে অন্যান্ত 
আঞ্চলিক উন্নয়নমূলক কর্মস্থচী একীকরণ ৷ 

(Hi) জেলা স্তরের সংগঠন আরো কাধকর ও ফলপ্রস্থ করার জন্য এর 
পুনবিন্যাস 1 

(Hi) প্রযুক্তিবিদ্যা ও দক্ষতার উন্নতিসাধন এবং বিস্তৃতভাবে এর সুযোগ 
গ্রহণ করা ৷ 

(v) কাচামালের সরবরাহ বৃদ্ধি করা। আবশ্যিক কাঁচামালের মজুত 
ভাণ্ডার গড়ে তোলা যাতে এরূপ কাচামালের অভাবের সন্মুখীন হতে না 
হয়। 

(v) আধিক সংস্থাগুলির ফাণ্ড শক্তিশালী করে তোল! যাতে বিশেষ 
করে কারুণিল্প, গ্রাম শিল্প ও অতি ক্ষুদ্ৰ শিল্প প্ৰতিষ্ঠানগুলির অর্থের অভাব না 
হর | স্ম্দের হার হ্রাস করার প্রস্তাবও রয়েছে। 

(vi) দেশে ও বিদেশে উৎপাদন-ভিত্তিক বাজারকরণ সংস্থা গঠন করা । 

(vii) কুটির ও ক্ষুদ্ৰ শিল্পের একান্ত উৎপাদনের জন্য উৎপাদন ক্ষেত্র 
সংরক্ষণ। তাদের কতিপয় নির্বাচিত উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করার বাধ্যবাধকতাও 
সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। 
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(viii) সহায়ক শিল্পের কার্যকর উন্নয়নসাধন ৷ 

(ix) অতি ক্ষুদ্ৰ ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য সমবায় সংগঠনের শক্তি 
বৃদ্ধি ও প্রসার সাধন । 

(») যথাযথ নীতি নির্ধারণ ও মূল্যায়নের সুবিধার জন্তু নির্ভরযোগ্য 
পরিসংখ্যান ভিত mu? করা । 
নীতি রূপাঁ়ণ 

0) শিল্প ও অঞ্চলের যুক্ত উন্নয়ন 

শিল্প ও অঞ্চলের qe উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। ‘শিল্প’, “সেবা” ও 
“ব্যবসায়”-কে আই-আর-ডি কৰ্মস্থচীভুক্ত করা হয়েছে। আই-আর-ডি কর্ম- 
সুচী দেশের সমস্ত ব্লকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে । প্রতি বছর প্রতি ব্লকের 600 
পরিবারকে এ কর্মস্থচীর আওতায় আনা হবে । আশা করা যায় ষষ্ঠ পরি- 
কল্পনাকালীন প্রায় 25 লক্ষ পরিবার গ্রামীণ শিল্প গঠনের জন্য সাহায্য 
পাবে। আরো 25 লক্ষ পরিবার স্ব-নিয়োগের জন্য ‘সেবা’ সেক্টরে অন্গরূপ 
সাহায্য পাবে | ) 

(ii) জেল! স্তরে সাংগঠনিক ব্যবস্থা 

1980 সনের মার্চের মধ্যে 392 জেলাব্যাপী 382 fei ইনভান্ট্িজ 
সেপ্টার গঠনের অনুমোদন দেয়া হয়। উদ্দেশ্য যাতে একই স্থান থেকে সেবা 
ও সাহায্যের স্থযোগন্থবিধা পরিবেশন করা সম্ভব হয়। এদের কাজকর্ম 
আশাস্থরূপ হচ্ছে না বলে সরকারের ধারণা । 

(ii) প্রতিষ্ঠানগত ফিনান্ম 

গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সেক্টর প্রধানত কমাগিয়াল ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ 
ব্যাঙ্ক, রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্ক ও স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন থেকে 44 
পেয়ে থাকে | তাদের «d পেতে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য গ্রামীণ ও 
গ্রামভাবাপন্ন শহরে ব্যাঙ্কের শাখা-অফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
কমাপ্ৰিয়াল ব্যাঙ্কগুলি থেকে «4 পাওয়া ব্যাপারে এ সেক্টরকে ‘অগ্রাধিকার’ 
সেক্টরের তালিকাভুক্ত কর! হয়েছে । এ সমস্ত কারণে গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ শিল্পে 
ঝণের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে | 
(v) উপমুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা, গবেষণা, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ 

গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প সেক্টরের জন্য যে প্রযৃক্তিবিদ্ভার কথা ভাবা হয়েছে তা 
কর্মসংস্থানের পরিপন্থী হবে না। শিল্প কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন- 


টি, 


" 


e 


E 


শিল্প j ২৩৭ 


শীলতা বৃদ্ধি পাবে। গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্ব বিভিন্ন বোর্ড ও 
সংস্থাগুলির উপর দেয়া হয়েছে। যথা, প্রোটোটাইপ ডেভেলপমেন্ট সেণ্টারস, 
যমনালাল বাজাজ রিচার্স ইনস্টিটিউট, সেরিকালচার রিসার্চ ইনন্টিটিউটস, 
কাউন্সিল ফর সাইন্টিফিক এণ্ড ইনডাস্টরিয়াল রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব 
এগ্রিকালচারেল রিসার্চ প্রভৃতি । তবে এদের গবেষণালব্ধ ফল বাস্তবে বিশেষ 
প্রয়োগ করা হয়নি। ফলে শিল্পক্ষেত্রে এর উপযোগিতা তেমন কোন প্রভাব 
বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। বর্তমানে বিভিন্ন সর্বভারতীয় বোর্ড, রাজ্য সংস্থা 
ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে কারুশিল্পী, তত্বাবধায়ক ও উদ্যোগীদের 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখ৷ গেছে, 


- প্রশিক্ষণ আদৌ ফলপ্রস্থ নয়। আবার এও দেখা গেছে যে এক শ্রেণীর 


লোক বৃত্তির আকর্ষণে প্রশিক্ষণে আসে, কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষে কাজে যোগদান 
করে না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘকাল বেকার বসিয়ে রাখাও এর 
একটি কারণ ৷ 
(v) কাঁচামাল সরবরাহ 

কাচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পবাফার স্টক” গড়ে তোলার 
প্রয়োজন । কেন্দ্রে ন্যাশনাল স্মল ইনডান্ট্রিজ কর্পোরেশন ও রাজ্যগুলিতে 
স্মল ইনভান্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনগুলির সাহায্যে ক্ষুদ্ৰ শিল্পের কীচা- 
মালের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন নির্ধারণ ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা যেতে 
পারে। হস্তচালিত তাতের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল হ্যাগুলুম ডেভেলপমেন্ট 
কর্পোরেশন গঠন করার সম্ভাবনা রয়েছে। 
(vi) বাজারকরণ f 

1979-80 সনে পরীক্ষামূলকভাবে ব্লক স্তরে একটি সেণ্ট্‌]ল স্কীম অব 
রুরাল মার্কেটিং সেন্টার গ্রহণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কারুশিল্পী ও অতি 
ক্ষুদ্ৰ প্রতিষ্ঠানগুলির বাজারকরণের প্রয়োজন মিটানো। সরকার ক্ষুদ্ৰায়তন 
সেক্টর থেকে যেসব দ্রব্য ক্রয় করবে তার সংখ্যা 379 ক্ষুদ্রায়তন সেক্টরে 
উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করা ব্যাপারে দামের সুবিধা দেয়া হয়। কিন্ত এসব 
বিক্ষিপ্ত সুবিধা বাজারকরণের উন্নয়নসাধনে বিশেষ কোন কাজেই আসেনি । 
xb পরিকল্পনায় তাই সমগ্র বাজারকরণ ব্যবস্থা উৎপাদক-ভিত্তিক করার Uy 
প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 

বিদেশীয় বাজারে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত ভ্রব্যাদির জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি করার 


২৩৮ ভারতের অর্থনৈতিক xi 


উদ্দেশ্যে এক্সপোট প্রোমোসন কাউন্সিলগুলি রয়েছে । ক্ষুদ্রায়তন সেক্টরের 
স্বার্থরক্ষমীর জন্য পৃথক কোন কাউন্সিল নেই বটে, তবে তাদের রপ্তানি বৃদ্ধির 
wg সম্প্রতি একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়েছে 1 
ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির একান্ত উৎপাদনের জন্য 834 দ্রব্যকে চিহ্নিত করা 
হয়েছে | অবশ্য এর ফলে এসব দ্রব্যের উৎপাদন তেমন বৃদ্ধি পায়নি ৷ 
হস্তচালিত তাত সেক্টরের একান্ত উৎপাদনের জন্য মোট 12 দ্রব্য পৃথক করে 
রাখা হয়েছে । কিন্ত এ ব্যবস্থা যথাযথ কার্যকর কর! সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে । 
‘এ বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছে। 
প্রসঙ্গক্রমে, ক্ষুদ্ৰায়তন শিক্পগুলির সংরক্ষণ প্রচেষ্টার পেছনে উদ্দেশ্য যাতে 
কালক্রমে তার! মধ্য ও বৃহৎ শিক্পগুলির প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারে । 
(vii) সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন 
সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, তাদের উৎপন্ন দ্রব্য 
কোন না কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্রয় করার শর্তে আবদ্ধ | অর্থাৎ, তাদের 
উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্ৰয় সমস্ত তেমন নেই | 1979 সনে পাবলিক সেক্টর আগার- 
টেকিং, রেলওয়েজ ও দেশরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সহায়ক ক্ষুদ্ৰায়তন 
প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে মোট প্রায় 150 কোটি টাকার মাল ক্রয় করেছে। অবশ্য 
তাদের মোট উৎপাদনের অন্গপাতে এ বিক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয় । 
ইনডান্ট্রিয়াল পলিসি স্টেটমেন্টে (1980) জেলা স্তরে যে নিউক্লিয়াস প্লাণ্ট- 
গুলির কথা বল! হয়েছে সেসব প্রাণ্ট-এর উদ্দেশ্য যতটা সম্ভব সহায়ক এবং 
ক্ষুদ্ৰ ও কুটির শিল্প একক গঠন করা | 
(viii) শিল্প সমবায় 
হস্তচালিত তাত, নাডকেলের ছোবড়া ও গ্রাম শিল্পগুলিতে সমবায় 
সমিতি রয়েছে । কিন্তু এদের মধ্যে 50-60 শতাংশ প্রায় নিষ্কিয় বল! চলে ৷ 
শীৰ্ষ সমবায়গুলিও নানা সমস্যায় জড়িত৷ xb পরিকল্পনায় এদের পুনরুজ্জীবিত 
করার প্রস্তাব করা হয়েছে | এ প্রসঙ্গে শিল্প সমবারগুলির কর্মস্চীর সঙ্গে 
সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন, কর্মসংস্থান, উৎপাদনশীলতা ও আয় 
“বৃদ্ধির লক্ষ্য qe করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 
(৯) পরিসংখ্যান 
গ্রাম ও ক্ষুদ্ৰ শিল্প সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সরবরাহের সুত্র 
ajo সার্ভে অব ইনডান্দ্রিজ ( এ-এস-আই )। এ সুত্র থেকে শুধু fam 
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এযাক্টে রেজেই্টকুত ক্ষুদ্ৰায়তন এককগুলি সম্পর্কিত তথ্যাদি পাওয়া যায়। 
ন্যাশনাল স্তাম্পেল সার্ভে (এন-এস-এস ) ও ইকোনোমিক এণ্ড পোপুলেসন 
সেনসাস এ-এস-আইর পরিপূরক নয়। ফলে ভি-এস-আইর পূর্ণ চিত্র পাওয়া 
সম্ভব নয়। এর কিছুটা অভাব মিটাবার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নিজস্ব চেষ্টার 
উপর নির্ভর করতে হয়। এ সমস্ত সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখে ষষ্ঠ পরি- 
কল্পনায় পরম্পরাগত শিল্পগুলি সম্বন্ধে রাজ্য সরকারগুলির কাছে তাদের পরি- 
সংখ্যান সংগ্রহকারী এজেন্সিগুলিকে আধিক সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করে 
তোলার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এস-আই-ডি-ওর সঙ্গে যুক্ত আধুনিক 
ক্ষুদ্ৰায়তন শিল্প সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য, এক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্যাদির বাধিক 
সংকলনের প্রয়োজন রয়েছে । তাছাড়া মাঝে মাঝে সেনসাসের ভিত্তিতে 
তথ্যাদি আধুনিকীকরণের জন্য নমুনার সংখ্যা 2 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 20 
শতাংশ করা সঙ্গত d 
ক্ষুদ্রীয়তন শিল্পের অগ্রগতি 

এস-আই-ডি-ওর (স্মল ইনডান্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেসন ) 
অধীনে ক্ষুত্রায়তন শিল্পগুলির উৎপাদন 1979-80 সনে 7200 কোটি টাকা 
থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 19060 কোটি টাকা হয় । অর্থাৎ, বাধিক বৃদ্ধির হার 9.5 
শতাংশ । কর্মসংস্থানের বুদ্ধির পরিমাণ 39:65 লক্ষ থেকে 64-60 লক্ষ | 
রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ 538 কোটি টাকা থেকে 1050 কোটি টাকা ৷ ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত পন্থা গ্রহণ কর! হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ই 
(a) একান্ত উৎপাদনের জন্য সংরক্ষিত 807 দ্রব্য ও সরকার ও সম্পৰ্কিত 
সংস্থাগুলির একান্ত ক্রয়ের জন্য 257 দ্রব্য ; (b) অতি ক্ষুদ্ৰ এককরপে যে 
সমস্ত একককে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের কলকারখানার উপর বিনিয়োগের 
পরিমাণ এক লক্ষ টাকা করা ও 50,000 কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরে অবস্থিত 
কলকারখানাগুলির উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রেরণা দেয়া; (০) কমাসিয়াল 
ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংস্থা থেকে আধিক সাহায্য পাবার রীতিনীতি ও শর্তাদির 
কড়াকড়ি হ্রাস করা; (d) কাচামাল ও অন্যান্য উপকরণ আমদানি করা 
ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা দেয়া) ও (e) এক্সটেনসন সান্ডিস জোরদার 
করা। 
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শিল্লোন্নয়নের গতি ও প্রকৃতি 
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের শিল্পোন্নয়ন কোন বিশেষ 
নীতি বা নির্দেশ অনুযায়ী ঘটেনি | পঞ্চাশ দশকের শুরুতে এ ধারার 
পরিবর্তন ঘটতে থাকে । শিল্পোত্নয়ন পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হতে থাকে। 
বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্ৰে প্ৰভূত বিনিয়োগ করা হর । যার ফলে তৎকালে শিল্প 
উৎপাদন প্রায় পাচগুণ বুদ্ধি পায়। শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বিবিধ ভোগ- 
দ্রব্য ও মূলধন দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। অধিকাংশ শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে 
দেশ প্রায় স্বয়ন্তর হয়ে ওঠে । এর ফলে শিল্পদ্রব্যের আমদানি ক্রমে হাস 
পেতে থাকে । অপরদিকে রপ্তানি ক্ষেত্রেও এসব শিল্পদ্রব্যের, বিশেষত 
ইঞ্জিনিয়ারিং অংশ বৃদ্ধি পেতে থাকে । শিল্লোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি- 
বিদ্যা ও পরিচালন দক্ষতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে । শিল্প গবেষণা ক্ষেত্রেও 
উন্নতি দেখা দেয়। 
প্রথম চৌদ্দ বছর শিল্প বৃদ্ধির হার মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল--প্রায় 8 
শতাংশ ৷, এর পর শিল্প বৃদ্ধির হারে স্থিতিশীলতার অভাব দেখা দেয়। 
1966-68 জনে বৃদ্ধির প্রায় গতিরোধ হয় । 1976-77 সনে বৃদ্ধির হার 9-5 
শতাংশ । কিন্তু এর পরে 1979-80 সনে তা হাস পেয়ে -14 শতাংশ হয়। 
এর কারণ প্রধানত : (a) সঞ্চয় ও মূলধন গঠন হ্রাস, ফলে বিনিয়োগ হ্রাস । 
1966-67—1975-76 সন পৰ্যন্ত (নয় বছর) প্রকৃত বিনিয়োগের গড় বুদ্ধির 
পরিমাণ মাত্র 3:1 শতাংশ যেখানে পূর্ববর্তী দশ বছরে গড় প্রকৃত বিনিয়োগের 
পরিমাণ ছিল 12:6 শতাংশ । (b) পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগ হাস। 
(c) উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ হাস । 1964-65 সনে 
কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের 594 শতাংশ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় হয়। 
1971-72 সনে এ ব্যয়ের পরিমাণ 44:6 শতাংশ ও 1973-74 সনে 46.2 
শতাংশ । (d) সরকারের অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তন । পঞ্চবাত্বিক 
পরিকল্পনার শুরুতে শিল্পোন্নয়নের পেছনে ছিল সরকারের ‘আমদানি পরিবর্ত, 
নীতি কার্যকর করার দৃঢ়তা। দেশীয় বাজারের সমর্থন থাকাতে প্রথমাবস্থায় 
ত| সম্ভব হয়েছিল p পরবর্তী সময়ে শিল্পোন্নয়ন দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে থাকে । অর্থাৎ, শিল্পোন্নয়ন দেশের ও 
বিদেশের অস্থিতিশীল অবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে | এর ফলে শিল্প 
বৃদ্ধির হারেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে । (০) শক্তি, যানবাহন, কয়লা ও 
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সিমেন্টের অভাব; অলাভজনক নিয়ন্ত্রিত দাম, শ্রমিক অসন্তোষ, শিল্প 
পরিচালনায় ব্যর্থতা প্রভৃতি কারণেও শিল্পোক্নয়ন ব্যর্থ হয়। 

সরকারের উদ্মের ফলে পাবলিক সেক্টরের দ্রুত প্রসার লাভ ঘটে। 
ফলে ভিত শিল্পগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে । যথা, ইস্পাত, অলোহনিক্সিত 
ধাতু, পেট্রোলিয়াম, কয়লা, সার ও ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং । ভোগ্যদ্ৰব্য 
উৎপাদনকারী শিল্পগুলিতেও পাবলিক সেক্টরের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে 
সেসব শিল্পও শক্তিশালী হয়ে ওঠে । যথা, বস্তু, ভেষজ, ফারমাসিউটক্যাল, 
সিমেন্ট ও চিনি। ভোগ্যদ্রব্য উংপাদন ক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টরের অঙ্গু- 
প্রবেশের অন্যতম কারণ সরকার কর্তৃক রুগ্ন শিল্প প্ৰতিষ্ঠানগুলি অধিগ্রহণ । 
স্থানীয় সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রেখে রাজ্য সরকারগুলি 
পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগ করছে। তাদের বিনিয়োগ প্রধানত মধ্য 
আয়তন শিল্প ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। মূলধনঘন শিল্পোন্নয়নের উদ্যোগ কেন্দ্রীয় 
সরকারই গ্রহণ করছে। কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টরে 197? সনের মার্চ পর্যন্ত 
বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 15,600 কোটি টাকা । এর মধ্যে প্রায় 12,800 
কোটি টাকা শিল্প ও খনিজ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয় । 1952-53 সনে 
পাবলিক সেক্টরে শিল্প এককের সংখ্যা ছিল 29; মূলধনের পরিমাণ 30 
কোটি টাকা । 1982-83 সনে শিল্প এককের সংখ্যা 203 ; মূলধনের পরিমাণ 
25,000 কোটি টাকা । 1952.53 জনে পাবলিক সেক্টরের বুদ্ধির পরিমাণ 
ছিল মাত্র? শতাংশ; 1982-83 সনে এর পরিমাণ 72 শতাংশ 1 সরকারের 
মতে মূলধনের কাঠামোতে এটি একটি “আমুল পরিবর্তন”। তবে পাবলিক 
সেক্টরে যে পরিমাণ বিনিয়োগ কর! হয়েছে, যে প্রেরণা দেয়া হচ্ছে সে তুলনায় 
এর সম্পদ স্থষ্টির পরিমাণ নগণ্য বলা যেতে পারে । 

শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি কতিপয় কাঠামোগত সমস্তা sp হয়েছে। 
যেমন, আঞ্চলিক অসমতা ও বেকারত্ব ৷ আশা করা হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় 
সেক্টরে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়েছে তা ক্ষুদ্ৰ ও সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
উত্সাহিত করতে সমর্থ হবে। কিন্ত অধিকাংশ রাজ্যেই তা সম্ভব হয়নি ৷ 
এমনকি রাজ্যগুলিতেও শিল্প বিকেন্দ্ীকরণ আশানুরূপ হয়নি। শিল্পগুলির 
উৎপাদন ব্যয়ের গুরুত্ব উপেক্ষা করে চলার উদ্যমও লক্ষণীয় । সরকারের 
উদার সংরক্ষণ নীতি এর প্রধান কারণ। ফলে শিল্পোয়য়ন উচ্চ উৎপাদন 
ব্যয় কাঠামোর রূপ নিয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যা ও ড্ৰব্যাদির গুণগত মানের 

ভা অস ১৬ 


২৪২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


দিকেও বিশেষ নজর onn হয়নি | ফলে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে 
অসমর্থ হয়ে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ক্লগ্নতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। = 
তাছাড়া বিদেশীয় খণের পরিমাণ বুদ্ধি পাচ্ছে। 1982-83 সনে ভারতে 
বিদেশী খণের মোট পরিমাণ 16,000 কোটি টাকা ৷ এ ৰণ প্রধানত যুক্ত- 
রাষ্ট্রের কাছে। 1981-82 সনে বহিবাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ- 5,868 
কোটি টাকা, 1983-84 সনে 5,861 কোটি টাকা। প্রযুক্তিবিদ্যার জন্যও 
বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুদ্রাস্কীতির জন্য সাধারণ মান্গুষের 
eme আয় হ্রাস পাচ্ছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে বটে, কিন্ত তারই পাশাপাশি বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের 
উৎপাদন ক্ষমতার 20-50 শতাংশের বেশি ব্যবহার করতে সমর্থ হরনি। 
সবচেয়ে বড় সমস্তা একদিকে পাবলিক সেক্টরের প্রসার ঘটছে অপরদিকে 
প্রাইভেট সেক্টরে মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের হাতে আধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
হচ্ছে ৷ 
বষণ্ঠ পরিকল্পনায় প্রস্তাব 

(i) পাবলিক অথবা প্রাইভেট সেক্টরের ম্যান্গফ্যাকচারিং ক্ষমতা 
বিশেষভাবে বুদ্ধি করতে হবে যাতে ভোগ্যদ্রব্যের, দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য সহ, 
উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের জন্যা প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক 
ও মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহও বৃদ্ধি পায়। শিল্পে বিনিয়োগের 
হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও প্রতি- 
যোগিতামূলক বাজারের চাহিদা মিটাবার ব্যাপারে তার। সমর্থ হয়ে উঠতে 
পারে । মুল কথা, উপকরণের অভাবের দরুন যাতে অর্থনীতির উপর কোন 
বিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্বষ্টি না হয়। 

(i) মূলধন দ্রব্য শিল্পের, বিশেষত ইলেকট্রোনিক, প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
দিতে হবে ৷ কারণ এ জাতীয় শিল্পের সমর্থনের উপর বহু অর্থনৈতিক কাজ- 
কর্মের উন্নতি নিভর করে। ক্ষুদ্ৰ যন্ত্ৰপাতি, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পরিবহন 
প্রভৃতি কয়েকটি নিবাচিত শিল্পের উন্নয়নও ত্বরান্বিত করতে হবে যাতে শুধু 
‘দেশীয় চাহিদ। মিটানোই নয়, বঞ্তানি বাজারের স্থুবিধা নেয়ার পথও প্ৰশস্ত 
হয়। 

(Hi) পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য বৈদেশিক বিনিময় সম্পদ প্রয়োজন । 
এজন্য ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, femen ও প্রকল্প রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে ৷ 


xi) 


a 


AC 


শিল্প ২৪৩ 
এ সমস্ত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধির উপর রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা নির্ভর 
করে। | . 
(v) ক্রমাগত প্রবুক্তিবিদ্ধার উৎকর্ষ সাধনের উপর শিল্পোন্নয়ন নির্ভর 
করে।. এ কারণে একদিকে যেমন বিদেশ থেকে অধূনাতন প্রধুক্তিবিদ্ার 
আমদানি অপরিহার্য অপরদিকে তেমনি অপরিহার্য দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্যার 
উন্নয়ন সাধন | 

(v) শক্তি ব্যবহারে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন যাতে এ দুর্মূল্য উপকরণের 
কিছুমাত্র অপচয় না ঘটে। সড়ক" পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রের জন্য শক্তির 
বিকল্পের কথা ভাবতে হবে ৷ 
— (vi) অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য নতুন ট্র্যাটেজির উদ্ভাবন করতে 
হবে। এ উদ্দেশ্যে শিল্প স্থানীয়করণ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে 
কতিপয় অঞ্চলে শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত না হয়ে পড়ে xh গরিকল্পনায় আশা 
করা হয়েছে 1980-85 সনে শিল্প উৎপাদনের বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার 8 
শতাংশ হবে| অবশ্য এজন্য ভিত-কাঠামোর উন্নতিসাধন প্রয়োজন d 
বিশেষত কয়লা, শক্তি ও রেলপথের । পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও 
কৃষি উন্নয়নের ফলে শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে । চাহিদা সঙ্কট সৃষ্টি 
হবার আশঙ্কা হাস পাবে । পরিকল্পনা কমিশনের মতে রপ্তানির বাধিক গড় 
বৃদ্ধির হার 9 শতাংশ হওয়া প্রয়োজন । শিল্প উৎপাদনের বৃদ্ধির হার 8 
শতাংশ না হলে তা সম্ভব হবে না ৷ 

xb পরিকল্পনায় শিল্প খাতে, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম সহ, মোট 20,407 
কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। এর মধ্যে 19,018 কোটি টাকা কেন্দ্রীয় 
সেক্টরে ব্যয় করা হবে। রাজ্য সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ 1,389 কোটি টাকা | 
কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় সর্বাধিক পরিমাণ ব্যয় হবে পেট্রোলিয়মে (4,300 
কোটি Brel), তারপর ইস্পাত (3,613 কোটি টাকা ), কয়লা (2,870 
কোটি টাকা) ও সার (2,367 কোটি টাকা )। পাবলিক সেক্টরে যে ব্যয় 
হবে তার মোটামুটি 26 শতাংশ ব্যয় হবে গ্রামীণ ও কৃষিক্ষেত্রের কর্মস্থ্টী 
রূপায়ণের সমর্থনে । 


২৪৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত! 


শিল্পের seite 

সংজ্ঞা 

সে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রুগ্ন বলা হর যে প্রতিষ্ঠানটি অভ্যন্তরীণ উদ্ধ ত্তের 
প্রবাহ অব্যাহত রাখতে সমর্থ নয় । অর্থাৎ, যে প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব ক্রমাগত 
বহিরাগত অর্থসাহায্যের উপর নির্ভরশীল ৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার 
মতে, সে শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন বলে বিবেচিত হবে যে প্রতিষ্ঠানকে গত বছর 
নগদ ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, চলতি ও পরবর্তী বছরও এরূপ ক্ষতি 
স্বীকারের আশঙ্কা রয়েছে ও যার আখথিক কাঠামোতে ভারসাম্যের অভাব 
ঘটেছে। যথা, চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের অনুপাত ] ঃ এরম 
“ডেট ইকুউটি”র অনুপাত অবনতির দিকে যাচ্ছে ৷ 
সংখ্যা বৃদ্ধি 

ভারতের শিল্পক্ষেত্রে রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
সরকার যেভাবেই হোক এদের বাচিয়ে রাখার নীতি গ্রহণ করেছে । ফলে 
এক নতুন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে । 1978 সনের Wow 
শেবাশেষি 325 বৃহৎ ও মধ্য আয়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন বলে ঘোষিত হয়। 
এদের কাছে অনাদায়ী খণের পরিমাণ ছিল 956 কোটি টাকা ৷ 1979 সনের 
জুনের শেষাশেষি রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দীড়ায় 345 ; অনাদায়ী 
খণের পরিমাণ 1102 কোটি টাকা | 1980 সনের জুনের estem এ সংখ্যা 
আরো বৃদ্ধি পেয়ে হয় 378 ; অনাদায়ী খণের পরিমাণ 1158 কোটি টাকা। 
ইঞ্জিনিয়ারিং (লৌহ ও ইস্পাত সহ) শিল্পে ক্লগ্নতা সর্বাধিক । 30 জুন 
1978, 1979 ও 1980 সনে এদের সংখ্যা যথাক্রমে 112, 115 ও 130 | 
পরবর্তী স্থান তুল! বস্ত্ৰ শিল্পের, সংখ্যা যথাক্রমে 78, 84 ও 88 ৷ অন্যান্ত 
উল্লেখ্য শিল্পের মধ্যে রয়েছে চিনি, রাসারনিক দ্রব্য, পাটবন্ত্র, রবার ও 
সিমেন্ট । 

বৃহৎ ও মধ্য আয়তন রুগ্ন শিল্প ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থান 
অধিকারী পশ্চিম বাংলা । তারপর মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ । 1983 সনের 
30 জুনের এক পরিসংখ্যানে প্রকাশ পশ্চিমবাংলার amer রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা 111, মহারাষ্ট্রে 88 ও উত্তরপ্রদেশে 531 

ক্ষুদ্ৰায়তন শিল্প ক্ষেত্রেও রুগ্রতা রয়েছে । 1979 সনের জুনের শেষাশেবি 
এ ক্ষেত্রে রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 16,805 ; অনাদায়ী খণের পরিমাণ 182 


buf 


শিল্প ২৪৫ 


কোটি টাকা ৷ 1980 সনের জুনের শেষাশেবি এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় 
20,975 ; অনাদায়ী খণের পরিমাণ 262 কোটি টাকা । এ ক্ষেত্রেও পশ্চিম- 
ংলার স্থান প্রথম ৷ 1979 সনের ডিসেম্বরের শেষাশেষি পশ্চিমবাংলায় 

রুগ্ন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 6948 দ্বিতীয়, মহারাষ্ট্র 2763; তৃতীয়, 
অন্ধপ্রদেশ, 1,323 ও চতুৰ্থ, উত্তরপ্রদেশ 1152 ৷ 

1983 সনের জুনের শেষাশেষি বৃহৎ ও মধ্য আয়তন শিল্পক্ষেত্রে রুগ্ন 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল 463 ; অনাদারী ব্যাঙ্ক ফিনান্সের পরিমাণ 1,913:10 
কোটি টাকা ৷ "rares শিল্পক্ষেত্রে এদের সংখ্যা 64,388; অনাদায়ী ব্যাঙ্ক 
ফিনান্সের পরিমাণ 62652 কোটি টাকা। qus ও মধ্য আয়তন শিল্পগুলির মধ্যে 
রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং (লৌহ ও ইস্পাত সহ )(139), তুলা বস্ত্র 119), চিনি 
(44), পাট বস্ত্ৰ 37), রাসায়নিক দ্রব্য (27) ও অন্যান্য (97) | রুগ্রতা যে কি 
ভীষণ আকার ধারণ করেছে তার সাম্প্ৰতিক দৃষ্টান্ত বস্তু শিল্প । দেশের ম্যান্থ- 
ফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে বস্ত্ৰ শিল্পের অংশ 20 শতাংশ ৷ কর্মীর সংখ্যা 12 লক্ষ ৷ বস্তু 
ও বস্ত্ৰজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ দেশের মোট রপ্তানির 20 শতাংশ । বোম্বে = 
শহরে 60 কাপড়ের কল রয়েছে | 1983 সনের 19 অক্টোবর সরকার এক 
অন্ডিনান্স জারি করে এদের মধ্যে 13 মিল রুগ্নতার কারণে অধিগ্রহণ করেছে । 
এর আগে অধিগ্রহণ করা হয়েছে 12 মিল। সংক্ষেপে, গোটা বস্তু শিল্পই 
বর্তমানে অসুস্থতায় ভুগছে । বর্তমানে এর সামিল হয়েছে পশ্চিমবাংলার 
পাট শিল্প । ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কর্মাসের মতে 1982 সনে আমাদের দেশে 
রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা ছিল 60000, 1984 সনে তা বুদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে প্রায় 
100000, রুগ্ন প্রতিষ্টানগুলিকে দেয়৷ ব্যাক্গুলির অনাদারী খণের পরিমাণ 
1983 সনের ডিসেম্বরে 3101 কোটি টাকা ৷ 
EXE কারণ 

1. বহিরাগত কারণ । বহিরাগত কারণ কোন শিল্পেরই সরাসরি 
নিয়ন্ত্রণাধীন নয় । যথা £ 

(i) উৎপাদন ব্যয় যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় সে অনুপাতে বিক্রয়লন্ধ 
অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে EX | রুগ্নতা 
সৃষ্টি হয়। 

(i) উৎপাদনের উপকরণের অভাব | যথা, কাচামাল, শক্তি, পরিবহন 
প্রতৃতি। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়; ব্যয় বৃদ্ধি পায়। 
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(Hii) সাধারণ মন্দা। এর ফলে বাজারে চাহিদার অবনতি ঘটে; 
‘আয় হাস পায় । 

(iv) আবগারী ex, আমদানি ew, আয়কর বৃদ্ধি প্রভৃতি উৎপাদন 
ও মুনাফাকে প্রভাবিত করে I 

(v) টাকা ও মূলধন বাজারের সমর্থনের অভাব । যার ফলে ক্রেডিটের 
অভাব ঘটে | 

(vi সরকারের রাজস্ব, আমদানি-রপ্তানি ও মুদ্ৰা নীতির প্রতিকূলতার 
ফলে অনেক ক্ষেত্রে রগ্নতা স্থাট্ট হয়। 

(vii) সরকারের অবাস্তব দাম নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন নীতিও রুগ্রতার কারণ ৷ 

2. অভ্যন্তরীণ কারণ । এর উপর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা আছে । যথা ঃ 

(3) ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যর্থতা । 

(ii) পরিচালনার যোগ্যতার অভাব ও অসাধৃতা ৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 
ইত্ডিয়ার এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ 53 শতাংশ ক্ষেত্রে রুগ্রতার কারণ 
পরিচালনাগত ব্যৰ্থতা অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে ভুল পরিকল্পনা ও 
কারিগরি ক্ৰটিবিচ্যুতি (14%), কাঁচামাল ও শক্তির অভাব (9%), মন্দা বাজার 
(23%) ও শ্রমিক অসন্তোষ (24) ৷ 

(ii) মূলধনের অভাব, বিশেষত কার্যকর মূলধন | 

Qv) ফিনান্স, স্টক ও বাজারকরণের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব ৷ 

(v) প্রতিকূল পরিবেশে শিল্প স্থাপন, অনুপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ 
ও স্থির সম্পদের অনমনীয়তা । 

(vi) চাহিদা সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা । 

(vii) ক্রমাগত উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি শ্রমিক অসন্তোষ | 
প্রতিবিধান 

শিল্পের রুগ্রতার যথাৰ্থ কারণ থাকতে পারে । যেমন, সাধারণ আৰ্থিক 
মন্দা বা কীচামালের অভাব। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুস্থ থাকা 
নিজের দক্ষতার উপর খুব কমই নির্ভর করে | আবার এমনও হতে পারে 
যে, সে রুগ্ন রূপেই জন্মগ্রহণ করেছে। যেমন, এমন একটি শিল্পকে বেছে নেয়া 
হয়েছে বা এমন স্থানে তা স্থাপন করা হয়েছে যে এর কোন ভবিষ্যাং থাকতে 
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পারে ন!। পরিচালনার অযোগ্যতা বা শ্রমিক অসন্তোষের বাড়াবাড়ির 
ফলে সুস্থও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। 

যথার্থ কারণে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়ে তাদের রুগ্রতা এড়াবার 
বা নিরাময়ের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। 

(i) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ক্রেডিট দেয়ার আগে আখিক সংস্থাগুলিকে 
নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে তাদের সাহায্য ব্যর্থ যাবে না । 

(ii) এব্যাপারে কমাপিয়াল ব্যাঙ্কসহ সবরকম আধিক সংস্থাগুলির 
মধ্যে সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন ৷ 

(i) আধিক সংস্থাগুলি তাদের দেয়া খণকে সাধারণত ইকিউটিতে 
রূপান্তরিত করার অধিকার হাতে রাখে | রুগ্ন শিল্প ক্ষেত্রে তাদের অধিকার 
কার্যকর করার আগ্রহ থাকা বাঞ্চনীয় । রুগ্ন শিল্পক্ষেত্রের পরিচালনায় 
আধিক সংস্থাগুলির অনুপ্রবেশের ফলে পরিচালনাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, 
তদুপরি সুদ বাবদ দেয় অর্থ রদ পাবে। 

(v) sr প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে ক্রেডিটদাতাদের উচিত স্থদের হার 
হাস করা। তাদের «e পরিশোধের শর্তাদির পরিবর্তন ও পুনর্বাসন ব্যাপারে 
উত্তমর্ণ ও কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে | 

(v) পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বোর্ড অব ভাইরেক্টরস সুদক্ষ ও সৎ 
ব্যক্তিদের নিয়ে গঠন করা সঙ্গত। সর্বস্তরে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ 
করতে হবে ৷ 
এ প্রসঙ্গে আৰ্থিক সংস্থাগুলির বক্তব্য 

(i) শিল্প পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য এক শ্রেণীর 
অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ পেশাদারী কম গঠন করা প্রয়োজন যারা সাহায্যপ্রাপ্ত 
শিল্প এককগুলির পরিচালনাগত ক্রটি-বিচ্যুতি দূর করতে সাহায্য করবে। 
অবশ্য স্বল্পকালের ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ করা হবে ৷ 

(i) একটি “ড্যাটা ব্যাঙ্ক” গঠন করা প্রয়োজন ৷ ব্যাঙ্কটির কাজ হবে 
উদ্যোগিদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করা যাতে তারা সঠিক 
প্রকল্প পরিকল্পন ও তার সুষ্ঠ রূপায়ণে সমর্থ হয়। 

(Hi) মনোনীত ডাইরেক্টর সংস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে যাতে 
ডাইরেক্টুবরা সাহাষ্যগ্রাপ্ত শিল্প এককগুলিকে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে 
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পরিচালনা করতে সমর্থ হয়। অবশ্য তাদের পক্ষে এককগুলির দৈনন্দিন 
কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত হবে ন৷ । 
সরকারী নীতি ও কাৰ্যক্ৰম 

শিল্পের রুগ্নতা সম্পর্কে সরকারী নীতি ইনভাষ্ট্রিয়াল পলিসি স্টেটমেন্ট 
1980-cs ব্যক্ত করা হয়েছে | বলা হয়েছে, সরকার স্বেচ্ছায় রুগ্ন করে তোলা 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হবে না ৷ কিন্ত যেসব রুগ্ন শিল্প 
এককের সম্ভাবনা রয়েছে, সাহায্য পেলে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে সমর্থ 
‘সেসব ক্ষেত্রে সরকার সুস্থ শিল্প এককগুলির সঙ্দে তাদের একীকরণ দ্বারা 
কাৰ্যক্ষম করে তুলতে আগ্ৰহান্বিত; তাছাড়া সরকার নিজেও রুগ্ন একককে 
রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিতে পারে। 

রিজার্ভ «p অব ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় সরকার শিল্প এককগুলির 
স্বাস্থ্যের সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে | এ উদ্দেশ্যে সে কমাপিরাল ব্যাক্ষগুলিকে 
বিশেষ সেল গঠন করার, রুগ্ন এককগুলিকে উপদেশ দেয়ার ও তাদের যথাযথ 
পরিচর্যার পরামর্শ দিয়েছে । এব্যাপারে সে নিজেও একটি বিশেষ সেল 
_ গঠন করেছে। বৃহৎ রুগ্ন শিল্প এককগুলি সম্বন্ধে এ সেল কমাপ্ৰিয়াল ব্যান্ক- 
গুলির কাছ থেকে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পেয়ে থাকে। ইনডান্্রিরাল 
ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার রিহাবিলিটেসন কিনান্স ডিভিসনেও এমনি 
একটি বিশেষ সেল গঠিত হয়েছে । সেলটি কমাপিয়াল ব্যাক্ষগুলি কর্তৃক 
সংগৃহীত রুগ্ন শিল্প সম্পর্কিত তথ্যাদির পর্যালোচনা করে থাকে যাতে রুগ্ন 
অথচ সম্ভাবনাপূর্ণ এককগুলিকে যথাসময়ে সাহায্য দিয়ে পুনবাসন করা 
সম্ভব হয় । 

কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রণালয় 1981 সনের জুনে রুগ্রতা নিবারণ, রুগ্ন এককগুলির 
দ্রুত পুনর্বাসন ও তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ সম্পর্কে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নেয়ার 
ব্যবস্থা করেছে। যেসব রুগ্ন এককে কর্মীর সংখ্যা এক হাজারের অধিক 
অথবা স্থির সম্পদে বিনিয়োগের পরিমাণ 9 কোটি টাকা বা তার অধিক 
সেসব ক্ষেত্রে রুগ্রতা দূর করা সম্ভব ন! হলে শর্ত সাপেক্ষ তাদের রাষ্ট্রায়ত্ত করা 
সঙ্গত বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। 

সরকারের অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আই-আর-সি-আঁই 
স্থাপন, সফট লোন স্কীম প্রবর্তন ও একীকরণ নীতি অবলম্বন ৷ ইনডান্টি য়াল 
রিকনস্ট্রাকসন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (1971) স্থাপনের উদ্দেশ্য রুগ্ শিল্প 


শিল্প ২৪৯ 


এককগুলির পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের জন্য আধিক সাহায্য দেয়া ৷ আই-আর- 
-সি-আইর সমস্যার মধ্যে রয়েছে অন্যান্য এজেন্সির সহযোগিতার অভাবের 
ফলে পুনর্গঠন স্কীম রূপায়ণে অস্থুবিধা, পুনর্বাসন স্বীম রূপায়ণে দক্ষ ব্যক্তির 
অভাব ও প্রয়োজন-ভিত্তিক প্রথা ও পদ্ধতি প্রবর্তনে বাধা ৷ 

সফউ লোন স্কীম (1976)-এর উদ্দেশ্য নির্বাচিত কতিপয় শিল্পকে যথা, 
তুলা বস্তু, সিমেন্ট, পাট, চিনি ও ইঞ্জিনিয়ারিং, তাদের পুরাতন যন্ত্ৰপাতি 
আধুনিকীকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য সুবিধাজনক শর্তে অর্থ সাহায্য করা যাতে 
তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় । এ স্বীম তেমন ফলপ্রস্থ হয়নি । তার 
অন্যতম কারণ রুগ্ন এককগুলির পক্ষে এসব সুবিধাজনক শর্তও মেনে নেয়া 
সম্ভব নয়। 

যে কোন দুটো কোম্পানিকে একীকরণ ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট ও মোনো- 


.পলিসটিক এণ্ড রেন্ট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস এযাক্ট সাপেক্ষ। 1981 সনের 


জুন পর্যন্ত এরূপ একীকরণের জন্য 72 আবেদনপত্র পাওয়া যায়। তার 
মধ্যে 41 অনুমোদন লাভ করে, 10 নামঞ্জুর হয় ও 21 বিবেচনাধীন থাকে। 
একীকরণ নীতি প্রকারান্তরে শিল্প কেন্দ্রীকরণ ও একচেটিয়া কাঠামো স্বষ্টির 
সহায়ক এর প্রতিকার রূপে একীকরণের অনুমতি দেয়ার আগে নিশ্চিত 
হয়ে নিতে হবে যে, প্রস্তাবিত একীকরণ জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে 


cip যাহোক এ স্কীম তেমন কাধকর হয়নি ৷ 


শিল্পের রুগ্নত। এড়াবার জন্য যে সমস্ত সরকারী নির্দেশ জারি করা হয়েছে 
তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 

(i) আধিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুক্তভাবে কিছু পেশাদার ডাইরেক্টর নিযুক্ত 
করতে হবে। যথাসময় এ সমস্ত ব্যক্তিদের রুগ্ন কোম্পানির বোর্ড অব 
ডাইরেক্টরস-এ মনোনীত করে পাঠাতে হবে। এরপর আধিক সংস্থাগুলিকে 
সংশ্লিষ্ট রুগ্ন এককের কাজকর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তার রিপোর্ট আই-ডি- 
বি-আইর সভাপতিত্বে গঠিত আস্তাপ্রতিষ্ঠান গ্রুপের কাছে পাঠাতে হবে । 
এ রিপোর্টের ভিত্তিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও সমস্ত আধিক সংস্থা- 
গুলিকে একযোগে স্থির করতে হবে সংশ্লিষ্ট একক অথবা তার সঙ্গে যুক্ত অন্য 
কোন একককে তার পরিচালকমগ্ডলীর পরিবর্তন সাধন না করা পর্যন্ত আর 


-আধ্িক সাহায্য দেয়া হবে কিনা। 


i) ইনভার্টিয়াল (ডেভেলপমেন্ট এণ্ড রেগুলেসন ) «p wur 


২৫০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা: 


কোন রুগ্ন একককে অধিগ্রহণ করার আগে দেখতে হবে এর পুনর্বাসন বা 
একীকরণের স্থযোগ আছে কিনা ৷ যে ক্ষেত্রে এরূপ স্থযোগের সম্ভাবনা 
নেই, থাকলেও তা গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় নয় শুধু সেরূপ ক্ষেত্রেই এককটিকে 
অধিএহণ করা ধেতে পারে । 

(Hi) অধিগ্রহণ করার পর এককটিকে £ 

(a) কোন চলতি সুস্থ এককের কাছে বিক্রয় করে দেয়! ; অথবা 
(b) পুনর্গঠন করা; অথবা (০) কোন পাবলিক সেক্টর আগুারটেকিঙের 
সঙ্গে একীভূত করা; অথবা! (d) রাষ্টায়ত্ত করা ৷ 

(iv) ক্ষুদ্ৰায়তন সেক্টরের রুপ্র এককগুলির পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে স্বীম 
রচন1 করার জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন ও কমাপিয়াল ব্যাঙ্ক- 
গুলিকে বলা হবে। তারা এদের যে অর্থ সাহায্য দেবে তা আই-আর-সি- 
আই ও আই-ডি-বি-আই রি-ফিনান্স করবে ৷ 

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 1985-86 সনের বাজেট বক্তৃতার প্রস্তাব রেখেছেন থে 


একটি বোর্ড ফর ফিনান্দিয়াল এণ্ড ইনডান্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রীকসন প্রতিষ্ঠা করা' 


হবে ৷ বোর্ড কোম্পানিগুলির সংযোজন ও ,একীকরণের কাজ যাতে দ্রুত 
সম্পন্ন হতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি পরিবেশন এবং বৃহৎ ও মধ্য 
সেক্টরের রুগ্ন এককগুলির সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করবে । কোন 
শিল্প একক রুগ্ন হয়ে উঠলে তা জানাবার দায়িত্ব থাকবে এককটির পরি- 
চালকদের উপর | এককটির নীট মূল্যের 50 শতাংশের বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে 
গেলে পরিচালকদের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে নতুন করে হুকুমনামা 
নিতে হবে | যদি কোম্পানির নীট গোটা মূল্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে যারা 
পরিচালনায় আছেন ও যার! মালিক তাদের আর এককটিকে চালাবার 
কোন অধিকার থাকবে না। শুধু তাই নয় যারা এককটির অপ-পরিচালনার 
জন্য চিহ্নিত হবে তারা কোন নতুন উদ্যোগ নিলেও সে উদ্যোগের জন্য 
আখিক সংস্থাগুলি থেকে কোন সাহায্য পাবে না। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য, 
খারাপ পরিচালকদের খারাপ কারেন্সির মত বাজার থেকে হটিয়ে দেয়! 


হবে ।* 


* "Bad managers, like bad currency, have to be kept out of circulation." 
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উৎপাদন ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহার 

শিল্পগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় 25 শতাংশ অব্যবহৃত থাকে । 
1980 সনে ম্যান্ুফ্যাকচারিং শিল্প সেক্টরে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা 25:6 
শতাংশ । ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি সত্বেও উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান 
বাঞ্ছিত হারে বৃদ্ধি পায় না নতুন বিনিয়োগও ব্যাহত হয়। আমদানি 
পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। রপ্তানি বৃদ্ধিও প্রয়োজনের 
তুলনীয় কম হয়। ফলে বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি সঙ্কট প্রচণ্ড হয়ে ওঠে । 
তাছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধি না পাবার দরুন মুডাস্ফীতি ঘটে, মূলধন সম্পদের 
অপচয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধির হার ব্যাহত WW] এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, মুলধন 
দ্রব্য উৎপাদন সেক্টরে উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার যখন অবনতির দিকে 
তখন ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন সেক্টরে উৎপাদনের গতি বিপরীত দিকে। 
1961-65 সনে মূলধন দ্রব্য উৎপাদন সেক্টরে উৎপাদন ক্ষমতার গড় বাধিক 
ব্যবহারের হার 57:6 শতাংশ. 1969-71 সনে তা হাস পেয়ে দাড়ায় 428 
শতাংশ ৷ এ সময়কালীন ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন সেক্টরে এর হার যথাক্রমে 
46:3 ও 53:0 শতাংশ ৷ 
পুর্ণ ব্যবহার ন! হওয়ার কারণ 

(i) উৎপাদনের উপকরণের অভাব ৷ যথা, কাচামাল, শক্তি, পরিবহন, 
দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতি ৷ 

(Hi) বৈদেশিক বিনিময়ের অভাব । ফলে উৎপাদনের উপকরণরূপে 
প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে না। 

(ii) চাহিদার অভাব । আয় বৃদ্ধির স্বল্পতা, আয় ও সম্পদ বণ্টনে 
অসমত| ও শিল্প-ভিত্তিক পরিকল্পনের ফলে চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম হারে 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিক উৎপাদন ব্যয়, উৎপন্ন দ্রব্যের নিয় মান, চাহিদার 
পরিকল্পনার অভাব, আন্তর্জাতিক মন্দা প্রভৃতি কারণে রপ্তানির পরিমাণও 
প্রয়োজন মত বৃদ্ধি পাচ্ছে না। 

(iv) অর্থনৈতিক নীতির স্থিতিশীলতার অভাব । অর্থনৈতিক নীতির 
স্থিতিশীলতার অভাবের ফলে শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার ব্যাহত হয়। 
আমদানি-রপ্তানি নীতি, লাইসেন্সিং নীতি, শ্রমিক নীতি, দাম নিয়ন্ত্রণ নীতি 
প্রভৃতি ঘন ঘন পরিবতিত হলে উৎপাদন পরিকল্পন! ব্যাহত হতে বাধ্য । 

(v) শ্রমিক অসন্তোষের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। 1979-81 সনে 


২৫২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 
শ্রমিক-মালিকদের বোঝাপড়ার অভাবের দরুন 73 মিলিয়ন ম্যানডেজ নষ্ট 
হয়। উৎপাদনের ক্ষতির পরিমাণ অনুমিত 1,029,85 কোটি টাকা । 1983 
ও 1984 সন (জান্থরারী__নভেম্বর )-এ শিল্প বিবাদের দরুন যথাক্রমে প্রায় 
42 মিলিয়ন ও 28 মিলিয়ন ম্যানডেজ নষ্ট হয় । 

(vi) শিল্প পরিচালকদের অযোগ্যতা ও অসাধৃতা। অনেক ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে শিল্প পরিচালকরা শুধু অযোগ্যই নয়, অসাধুও বটে । তাছাড়া 
নতুন প্রতিষ্ঠিত শিল্পের পক্ষে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার সময় সাপেক্ষ | 
কোন কোন শিল্প সংস্থা ভবিষ্যতে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হতে পারে এ আশায় 
বর্তমানে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে রাখে। প্রযুক্তিবিদ্ার সাহায্যে এক- 
চেটিয়া উৎপাদনের সুযোগ নেয়ার জন্যও উদ্ধ তর ক্ষমতার উদ্ভব হয়। 
সরকারী নীতি 

উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব করে তোলার জন্ত সরকার যে সমস্ত 
ব্যবস্থা নিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে : 

(a) শিল্প লাইসেন্স প্রথার নিয়মকানুন শিথিল করা ও শিল্পের উৎপাদন 
ক্ষমতার সীমা বৃদ্ধি। (b) আমদানি শিথিল করা যাতে শিল্পগুলি বিদেশী 
কাচামাল ও মুলধন দ্রব্যের বিশেষ অভাব বোধ না করে। (c) শক্তির 
অভাব লাঘব করার জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শক্তি পরিকল্পনা গ্রহণ । 
(d) উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রেরণা দেয়ার জন্য সম্প্রতি করের ছাড়, এলাউন্স 
প্রভৃতি নানাবিধ রাজস্বের সুবিধা দেয়া হয়েছে। 


S. 


<, 


14 বৃহৎ শিল্প পরিচিতি ও সমস্ত 


বস্ত্র শিল্প 


ইতিবৃত্ত ঃ 1918 সনে কলিকাতায় প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। 
কিন্তু মূলধন ও পরিবহনের স্মুবিধা এবং চীনের সঙ্গে সমতার ব্যবসায়ের 
সুযোগ থাকার ফলে বোস্ধে ক্রমে বস্তু শিল্পের কেন্দ্র হয়ে ওঠে । 1854 সনে 
বোদ্বেতে প্রথম কাপড়ের কলের কাজ শুরু হয়। 21877 সন থেকে qu শিল্প 
অন্য প্রদেশেও গঠিত হতে থাকে | নাগপুর, আমেদাবাদ, সোলাপুর, মাদ্রাজ, 
যুক্প্রদেশ ও বঙ্গদেশে কাপড়ের কল স্থাপিত হতে থাকে । 1946 সনে 
ভারতে মোট কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল 421 | এর 50 শতাংশ বোম্বেতে 
অবস্থিত ছিল 1 


1905 সনের পূর্ব পর্যন্ত বস্তু শিল্প ক্রমশই উন্নতির পথে এগোচ্ছিল ৷, কিন্ত 
এর পর মুদ্রার বিনিময় মূল্যের অস্মুবিধা এবং জাপান ও চীনের বস্তু শিল্পের 
উন্নতির ফলে অবস্থা পরিবতিত হতে থাকে । 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (1914-18) বস্ত্র শিল্পের বিস্তার অনিবার্ধ হয়ে ওঠে । 
এর কারণ বিদেশ থেকে ভারতে বস্ত্র আমদানি হ্রাস; অপর দিকে বৈদেশিক 
বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি। যুদ্ধের ফলে দেশেও অতিরিক্ত 
চাহিদার wi হয়। যুদ্ধোত্তৰ প্রথম পাচ বছর বস্তু শিল্পের আরও উন্নতি 
ঘটে। এর পর মন্দা শুরু হয়। 1929 সনে বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দেয়, ফলে 
বস্ত্ৰ শিল্প দুরশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জাপানী বস্ত্রের তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে 
ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের দুৰ্দশা চরমে ওঠে । টাকার বিনিময় মূল্য ! শিলিং 
4 পেল্সের পরিবর্তে 1 শিলিং 6 পেন্স হওয়াতে ভারতীয় বস্তু শিল্পের পক্ষে 
বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হওয়া আরো কঠিন হয়ে ওঠে । 1923-25 
সনে ও 1932 সনে ইয়েনের (জাপানী মুদ্রা ) বিনিময় মূল্য হ্রাস পাওয়াতে 
অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। 

1927 সনে ট্যারিফ বোর্ড ভারতীয় বস্তু শিল্পের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ 


২৫৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


করে। 1927 সনে সমতার উপর ও 1931 সনে স্ুতীন্রব্যের উপর আমদানি 
শুদ্ধ ধার্য হয়। 1947 সনের 31 মার্চ আমদানি শুল্ক তুলে নেয়া হয় ৷ 


দ্বিতীয় বিশ্বযৃদ্ধে (1939-45) বস্ত্ৰ শিল্পের প্রভৃত উন্নতি ঘটে । এর কারণ 
আমদানি হ্রাস, যুদ্ধ চাহিদা, রগানি বৃদ্ধি ও দেশীয় বাজারের বর্ধিত চাহিদ1। 
1938-39 সনে 13:71 লক্ষ টাকা মুল্যের সুতীদ্রব্য ভারতে আমদানি করা 
হয়েছিল | 1941-42 সনে এর পরিমাণ ছিল 4:87 লক্ষ টাকা । বিদেশের 
চাহিদা মিটাতে গিয়ে দেশীয় বাজারে কাপড়ের দারুণ অভাব দেখা দেয়। 
1944 জনের জুলাইতে কাপড় ও wel রপ্তানির উপর বিধিনিষেধ আরোপ 
করা হয়। সরকার কাপড়ের দাম নিয়ন্ত্রণের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্ত 
আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না । 1948 সনের জান্ুয়ারীতে কাপড়ের উপর 
নিয়ন্ত্রণ বিধি তুলে নেয়া হয় । সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের দাম 50 শতাংশ থেকে 
180 শতাংশ বুদ্ধি পায়। এ স্থযোগে কাপড়ের মালিকেরা কমপক্ষে 200 
কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা করে বলে ধরা হয়েছে । 1948 সনের 2 
আগষ্ট আবার কটন টেকস্টাইল (কণ্টোোল ) অর্ডার কার্যকর করা হয় | 


1949 সনে সুতা ও বস্ত্র উৎপাদনে অবনতি দেখা দেয়। তবে বস্ত্র 
রপ্তানি বুদ্ধি পায় । 1949 সনের জুনে কাপড়ের উপর ধার্য 10 শতাংশ 
রপ্তানি শুল্ক রদ করা হয়। এর ফলে এবং ডলারের অস্পাতে টাকার মূল্য 
হাস পাওয়ার জন্যই এ বৃদ্ধি সম্ভব হয়। 1950 সনে বস্ত্ৰ উৎপাদনে আরো! 
অবনতি ঘটে । এ অবনতির মূল কারণ কাচা তুলার অভাব ও তুলার 
অত্যধিক দাম । সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় তুলার যে দাম নির্দিষ্ট করে 
দেয়! হয় তার চেয়ে বেশি দামে মিলগুলিকে তুলা ক্রয় করতে হয়, ফলে 
সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত দামে স্থানীয় বাজারে বস্তু বিক্রয় অসম্ভব হয়ে ওঠে ৷ 
টাকার মুল্য হ্ৰাস এবং রপ্তানি ও আমদানি সম্পর্কে কিছু সুযোগসুবিধা 
দেয়ার ফলে বস্ত্র রপ্তানি বুদ্ধি পায়। এর ফলে মিল মালিকেরা স্থানীয় 
বাজারে বস্ত্র বিক্রয়জনিত লোকসান মিটাতে সক্ষম হয়। দুৰ্বল মিলগুলির 


সমস্তা অবশ্য থেকে যায় । 

বৰ্তমান অবস্থা 2 1951 সনের এপ্রিলে আমাদের দেশে কাপড়ের 
কলের সংখ্যা ছিল 3781 এর মধ্যে 103 স্পিনিং মিল ও 275 কম্পোজিট 
মিল ছিল । স্পিনিং মিলের সংখ্যা! বৃদ্ধি করার নীতি গ্রহণ করার ফলে 


as 


x 


alg 


v 
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' 1980 সনে এর সংখ্য। হয় 3701 সে বছর কম্পোজিট মিলের সংখ্যা ছিল 


2911 

«m শিল্প ভারতের শ্রেষ্ট শিল্প । বর্তমানে এ শিল্পে মোট বিনিয়োগের 
পরিমাণ প্রায় 270 কোটি টাক৷ ৷ বাধিক মোট উৎপাদনের মুল্য 2500 
কোটি টাকা । কর্মী সংখ্যা 9 লক্ষ। অর্থাৎ, সুসংগঠিত সেক্টরের মোট 
নিয়োগের প্রায় 20 শতাংশ 1 

qu শিল্প তিনটি পৃথক সেক্টরে বিভক্ত £ মিল, হস্তচালিত তাত শিল্প ও 
শক্তিচালিত তাত শিল্প। 1960 সনে মোট বস্তু, উৎপাদনের প্রায় 72:5 
শতাংশ মিলে উৎপাদন হত। 1965 সনে এর পরিমাণ হ্রাস পেয়ে প্রায় 60 
শতাংশ হয়, 1975 সনে 50 শতাংশ এবং 1982-83 ও 1983-84 সনে তা 
আরও হ্রাস পেয়ে 30 শতাংশে দাড়ায় । এর কারণ শিল্প নীতিতে মিল Ya 
উৎপাদনের উপর বিবিধ নিয়ন্ত্রণ বিধি ধাৰ্য ও অসংগঠিত সেক্টরে WU 
উৎপাদনে নানাপ্রকার উৎসাহ প্রদান। সুতা উৎপাদনেও উন্নতি দেখা 
যায়। 1950-51 সনে "si উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 53:4 কোটি কেজি) 
1982-83 সনে এর পরিমাণ 99 কোটি কেজি । . 

জমস্তা। 8 ভারতের বস্ত্র শিল্পের মূল সমস্তাগুলিকে নিম্নে উল্লেখ করা 
হল। 

(6) আধুনিকীকরণ । ভারতের বস্তু শিল্প একটি প্রাচীন শিল্প । অন্যান্য 
দেশের আধুনিক বস্তু শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিত। করতে হলে শিল্পটির যন্ত্ৰপাতি, 
প্রযুক্তিবিদ্যা, পরিচালনা প্রভৃতির আধুনিকীকরণ দ্বার! উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি 
তথা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও গুণগত উৎকৰ্ষ বুদ্ধি সাধন প্রয়োজন । এ পথে 
যেদব বাধা রয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য অর্থাভাব, বিদেশের 
সহযোগিতার অভাব, শ্রমিক অসন্তোষ ও সরকারী নীতি ও সাহায্যের 
স্থিতিশলতার অনিশ্চয়তা I শিল্পটকে আধুনিকীকরণের জন্য যে আথিক 
সম্পদ প্রয়োজন তা শিল্পের নিজস্ব সম্পদ, আধিক সংস্থাগুলি থেকে খণ 
নেয়ার সুযোগ ও বিদেশের আধিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। 
শিল্পের নিজস্ব সম্পদ স্বল্প । সরকারের শিল্প নীতি ক্ষুদ্ৰ wu শিল্পগুলিকে 
প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ফলে আতিক সংস্থাগুলি বৃহৎ বন্ধ শিল্পগুলিকে তাদের 
প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সাহায্য করতে উৎসাহী নয়। আধুনিক যন্ত্ৰপাতি, 
উন্নত প্রযুক্তিবিদ্য প্রভৃতির জন্য বর্তমান অবস্থায় বিদেশের সহযোগিতার 


২৫৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা, 


উপর নির্ভর করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই । কিন্ত এ ব্যাপারে আন্তৰ্জাতিক 
রাজনীতি, বিদেশের আধিক সঙ্গতি ও ভারতে বিনিয়োগে তাদের ইচ্ছা 
এবং সরকারের শিল্প নীতির বিভিন্ন দিক জড়িত। সরকার বৃহৎ বস্ত্র 
শিল্পগুলির আধুনিকীকরণের বিরোধী, তা নয়; কিন্তু এ জন্য যে বৈদেশিক 
সম্পদ বিনিয়োগ কর! প্রয়োজন, বৃহৎ শিল্পকে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার দেয়া 
দরকার সে সম্বন্ধে তার শিথিলত| রয়েছে। উন্নত দেশগুলিও সেসব দেশেই 
যন্ত্ৰপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিক্ৰয় করে থাকে যেসব দেশ সর্বোচ্চ মূল্য দিতে 
সমর্থ । ভারত এ সামর্থ্যের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে রয়েছে। 


(1) উত্পাদনের উপকরণের অভাব |: তুলা বস্ত্রের মোট উৎপাদন 
ব্যয়ের 40-50 শতাংশ ব্যয়িত হয় কাচা তুলার জন্য । দেশীয় তুলার অভাব 
রয়েছে । এ অভাব সহজে মেটার নয়। কারণ আমাদের দেশে প্রতি একর 
জমিতে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে একর প্রতি 
জমিতে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ 453 পাউণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন, 
ইজিপ্ট, সিরিয়া ও পাকিস্তানে যথাক্ৰমে 794, 693, 691 ও 242 পাউণ্ড। 
সেখানে ভারতে মাত্র 142 পাউণ্ড । এ অবস্থার শীঘ্ৰ পরিবর্তনের সম্ভাবনা 
কম। কারণ যেসব জমিতে তুলা চাষ হয়ে থাকে তার 75 শতাংশ বৃষ্টিপাতের 
উপর নির্ভরশীল । তাছাড়া তুলা বীজ উন্নতমানের নয়; কীটনাশক 
ব্যবস্থাও আশানুরূপ নয় । অপরদিকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তুল! আমদানি 
করা সহজসাধ্য নয়। কটন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া তুলা আমদানির একমাত্র 

হস্থা। কিন্তু তার পক্ষেও দেশের সম্পূর্ণ চাহিদা মিটানো সম্ভব হচ্ছে না। 
কারণ বিদেশের বাজারে তুলার দাম অত্যধিক। গুণগতর দিক থেকেও 
ভারতীয় কাচা তুলা নিয্নমানের। বস্ত্র শিল্পের উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের 
মধ্যে রয়েছে রঙ, রপায়নী দ্রব্যাদি, মণ্ড, কয়লা, বিদ্যুৎ ও পরিবহন । এ 
সব উপকরণেরও অভাব রয়েছে । কোন কোন ক্ষেত্রে দামের সমস্যাও 
রয়েছে | 

(ii) উৎপাদন ব্যয় ও বাজার। প্রাচীন প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ব্যয় স্বভাবতই বেশি। তাছাড়া শ্রমিক মজুরী ও 
অন্যান্য উপকরণের দামও বেশি । উৎপাদন ব্যয় অত্যধিক হওয়ার দরুন 
ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানির পরিমাণ আশানুরূপ নয় । দেশীয় বাজারেও স্থতী- 


বৃহৎ শিল্প পরিচিতি ও সমস্তা ২৫৭ 


বস্ত্রের চাহিদা কম। এর কারণ প্রধানত সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ও 
সিনথেটিক বস্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি ৷ ! 

সরকারী নীতি ঃ 1978 সনে সরকার ইনট্রগ্রেটেড টেকস্টাইল 
পলিসি গ্রহণ করে। এ নীতি অনুসারে প্রাইভেট সেক্টরের কাপড়ের কল- 
গুলির উপর নিয়ন্ত্ৰিত, দামে বস্ত্ৰ তৈরি করার যে নিয়ন্ত্র-বিধি ছিল তা 1978 
সনের অক্টোবর থেকে তুলে নেয়া হয়। হস্তচালিত তাত শিল্পের, বিশেষত 
ন্যাশনাল টেকস্টাইল কর্পোরেশন ( এনটিসি ), উপর সমাজের দুর্বল শ্রেণীর 
মানুষদের কাপড়ের চাহিদা মিটাবার ভার দেয়া হয়। তাদের অভাব 
মিটাবার জন্য এনটিসিকে নিয়ন্ত্রিত দামে 400 বর্গ মিটার কাপড় উৎপাদনের 
নির্দেশ দেয়া হয়। নীতিতে এও বলা হয় যে, ভবিষ্যতে সুসংগঠিত সেক্টরে 
বয়ন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার অনুমতি দেয়। হবে না। বস্ত্রের অতিরিক্ত চাহিদা 
প্রধানত facefars সেক্টরই মেটাবে | এমনকি শক্তিচালিত তাতের উৎপাদন 
ক্ষমতাও বুদ্ধি করতে দেয়া হবে না। এনটিসিকে নিয়ন্ত্রিত দামে কাপড় 
উৎপাদন করার অংশ বণ্টন করে দেয়ার পর বাকী অংশ প্রাইভেট সেক্টরের 
কাপর্ডের কলের মিলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বণ্টন করে দেয়া 
হবে। তাদের এ দাম-নিয়ন্ত্রিত বস্তু এনটিসির উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতে 
নির্ধারিত দামের বেশি দামে বিক্রয় করার অনুমতি দেয়া হবে না। এ 
নিয়ন্ত্রণের ফলে 1981 সনের জুলাইতে অনেক বস্তরশিল্প রুগ্ন হয়ে ওঠে। 
1982 সনের জান্ুয়ারীতে প্রাইভেট সেক্টরভুক্ত 281 বস্ত্র মিলের মধ্যে 139 
মিলকে নিয়ন্ত্রিত দামে বস্ত্র উৎপাদন করা থেকে সম্পূর্ণভাবে এবং 24 
আংশিকভাবে মুক্তি দেয়া হয়। তবে এনটিসিকে নিয়ন্ত্রিত দামে বস্তু উৎপাদন 
করতে গিয়ে যে ক্ষতির সন্মূখীন হতে হবে তার ভার বন্তরশিল্পের প্রতিটি 
ক্ষেত্রকে লেভি আকারে বহন করতে হবে। এনটিসির যন্ত্রপাতি আধুনিকী- 
করণ প্রভৃতির জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় 90 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। আথিক 
সংস্থাগুলিও এনটিসিকে 220 কোটি টাকা খণ দিয়ে সাহায্য করবে। উন্নত 
দেশগুলির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সরকার বহুতন্ত (multifibre) বস্তু শিল্প 
গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। 

প্রস্তাব (i) বস্ত্ৰ শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকারকে বলিষ্ঠ, বাস্তব- 
সম্মত নীতি গ্রহণ করতে ও তা রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত ভিত-কাঠামো ও 
প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। এ পথে প্রথম পদক্ষেপ হবে *শিল্পটিকে 

ভা অস-১৭ 


২৫৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


অর্বতোভাবে আধুনিক করে তোলা ৷ শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের নামে স্থসংবদ্ধ 
সেক্টরের উন্নয়ন ব্যাহত করা সাধক স্বার্থের পক্ষে লাভজনক নয় । সুসংবদ্ধ 
বস্তু শিল্প সেক্টর ও বিকেন্দ্রিত সেক্টরের মধ্যে সুষম ভারসাম্য রক্ষা করে WU 
শিল্পের নীতি নির্ধারণ কর! সঙ্গত । . 

(i) সীমিত প্রযুক্তিবিদ্যা ও চলতি যন্ত্রপাতির পূর্ণ ব্যবহারের পথে যেসব 
বাধাবিদ্ব রয়েছে, বিশেষত শক্তি সরবরাহ ক্ষেত্রে, ত! দূর করে উৎপাদন বৃদ্ধি 
করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। ৰ 

(7) বিদেশে ভারতীয় বস্ত্ৰের যথেষ্ট সমাদর রয়েছে। . উপযুক্ত প্রশাসন 
ও প্রচারের অভাবে, উৎপাদন ব্যয় অধিক হওয়ার ফলে ও উৎপন্ন বস্ত্রের 
গুণগত মানের উপর তেমন নিয়ন্ত্ৰণ না থাকাতে বিদেশে ভারতীয় বন্ডের যে 
চাহিদ। রয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ নেয়া সম্ভব হচ্ছে WI 

(iv) আৰ্থিক সংস্থাগুলির উচিত যথাসময় সুবিধাজনক শর্তে খণ দিয়ে 
বস্ত্র শিল্প এককগুলির রুগ্নতা দূরীকরণে সাহায্য করা ৷ কিন্ত প্রায়ই দেখা যায় 
রুগ্নতা অতি সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌছাবার পর আধিক সংস্থাগুলি তৎপর 
হয়ে ওঠে। বস্তুত এ নীতি শ্রমিক বিক্ষোভ এড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র; 
অর্থনীতির দিক থেকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক জাতীয় সম্পদেরও অপচয় । 

(v) তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদকদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে 
তুলার ন্যুনতম দাম নির্ধারণ করা সঙ্গত। তুল৷ উৎপাদনে দেশ স্বয়স্তর হয়ে 
না ওঠা পযন্ত তুলা রপ্তানি নিবিদ্ধ করা প্রয়োজন | 

(vi) যত শীঘ্ৰ সম্ভব বস্তু শিল্পে ভরতুকি দেয়| প্রথা বদ্ধ করা সঙ্গত। 
পরিবর্তে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও দেশীয় বাজারে বস্তের চাহিদা বুদ্ধি করা 
প্রয়োজন | ভারতীয় qu আমদানির ওপর কতিপয় উন্নত দেশের যে নিয়ন্ত্রণ 
বিধি রয়েছে তা যাতে রহিত হয়, অবাধে যাতে ভারতীয় বস্ত্র বিদেশের 
বাজারে স্থান পেতে.পারে সেজন্য সরকারকে তৎপর হতে হবে | 


পাট শিল্প 


ইতিবৃত্ত ঃ 1855 সনে শ্রীরামপুরের কাছে অবস্থিত রিষড়াতে প্রথম 
পাট কল স্থাপিত হয়। তিরিশ বছর পৰ্যন্ত পাট শিল্পের বিশেষ কোন উন্নতি 
দেখা যায়নি । পরে এর দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে | 1908 সনে ভারত পাট- 
দ্রব্য উৎপাদনের দিক থেকে ডাণ্ডিকে অতিক্রম করতে-সক্ষম হয় । 


hh 


——— —À—— 
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প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পাট শিল্পের উন্নতি ঘটে । এর কারণ যুদ্ধের প্রয়োজনে 
পাট দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি। যুদ্ধশেষে পাট শিল্প যুদ্ধোত্তর স্বল্পকালীন চড়া 
বাজারের সুবিধা ভোগ করে, পরে একে মন্দার সম্মুখীন হতে হয়। 1929 
জনে বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে 1933 সন পর্যন্ত অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটে । 
1934 সন থেকে আবার উন্নতি দেখা দেয়। 1939 সনে পাট কলের 
সংখ্যা দাড়ায় 107, তাতের সংখ্যা 67,939 এবং টাকুর সংখ্যা 13,50,4661 
মূলধন 24 কোটি টাকা ৷ 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পাট শিল্পের প্রচুর উন্নতি হয়। 1940 সনে ব্ৰিটিশ 
সরকারের নিৰ্দিষ্ট সময়ে মাল গ্রহণের অক্ষমতার দরুন পাটের বাজারে মন্দা 
দেখা দেয়। এ অবস্থার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জুট মিল এসো- 
সিয়েশন সাপ্তাহিক শ্রমের সময় 54 ঘণ্টা থেকে কমিয়ে 45 ঘণ্টা নির্দিষ্ট করে 
দেয়। পরে প্রতি মাসে এক সপ্তাহ কল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। 
194] সনে অবস্থার উন্নতি ঘটে । ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। 
1942-43 সনে অবস্থার আবার অবনতি ঘটে | এর কারণ বার্মা জাপান 
কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার ফলে কলিকাতার অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে। 
1945-46 সনে পাট শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। 1947 সনে আবার 
অবনতি ঘটে | এর কারণ প্রধানত কাচা পাট, কয়লা ও শ্রমিকের অভাব । 

1947 জনে পাকিস্তানের জন্ম হওয়াতে ভারতের পাট শিল্পকে অসুবিধার 
সন্মুখীন হতে হয় । কারণ সবকটি পাট কল (113) পশ্চিম বাংলা তথা 
ভারতের অধীনে আসে আর পাট উৎপাদনের শতকরা 73 ভাগ পাকিস্তান 
ব্ৰাষ্ট্ৰভুক্ত হয়। পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হবার পর (1971) বাংলাদেশ ভারতের 
পাট শিল্পের তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্থী হয়ে দাড়ায় ৷ 

বর্তমান অবস্থা £ বর্তমানে ভারতের পাট শিল্প পৃথিবীর মোট পাট- 
দ্রব্য উৎপাদনের প্রায় 32 শতাংশ ও রপ্ানির প্রায় 46 শতাংশের অধিকারী ৷ 
পাট শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় 300 কোটি টাকা। কর্মীর 
সংখ্যা প্রায় 25 লক্ষ । তাছাড়া প্রায় 40 লক্ষ পরিবার পাট চাষের সঙ্গে 
যুক্ত 1983-84 সনে পাট শিল্পের মোট উত্পাদনের পরিমাণ প্রায় 500 
কোটি টাকা । এর মধ্যে প্রায় 200 কোটি টাকার পাট দ্রব্য রপ্তানি করা 


হয়। 
1951-52 সনে পাট শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ 9.6 লক্ষ এম্টি। 


২৬. ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


1964-65 সনে এর পরিমাণ 13:2 লক্ষ এমটি। 1974-75 সনে উৎপাদন 
হাস পার এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ দাড়ায় 9:38 লক্ষ এমটি। 
1975-76 সনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে | সে বছর উৎপাদনের পরিমাণ 
13:02 লক্ষ এমটি। 1980-81 ও 1982-83 সনে উৎপাদনের পরিমাণ 
যথাক্রমে 13:92 লক্ষ এমটি ও 13:38 লক্ষ এমটি ৷ 

পাট শিল্প রপ্তানি-ভিত্তিক | পাটভ্রব্যের রপ্তানি আশাপ্রদ নর 1 1963- 
1975 সনের মধ্যে পাটদ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ প্রায় 9 লক্ষ এমটি থেকে 
হ্রাস পেয়ে প্রায় 45 লক্ষ এমটি হয়। 1983-84 সনে কেন্দ্রীয় সরকারের 
অর্থনৈতিক সমীক্ষার রপ্তানির পরিমাণ প্রায় 3:25 লক্ষ এমটি দেখানো! 
হয়েছে । রপ্তানি বাণিজ্যে এ মন্দার কারণ পাটভ্রব্যের বিকল্প দ্রব্যের 
ব্যবহারের প্রচলন বৃদ্ধি ও বাংলাদেশের পাট শিল্পের প্রসার ও 
প্রতিযোগিতা 1 

সমন্তা 8 (0) কাচা পাট সরবরাহে অনিশ্চয়তা । আমাদের দেশে যে 
পাট উৎপাদন হয় তার পরিমাণ চাহিদার তুলনায় কম। তদুপরি উৎপাদন 
অনিশ্চিত বলা যেতে পারে । 1960-61 সনে পাট উৎপাদনের পরিমাণ 
414 লক্ষ বেল ও 1969-70 সনে 56:0 লক্ষ এমটি | কিন্ত 1975-76 
সনে উত্পাদনের পরিমাণ হাস পেয়ে 449 লক্ষ বেল হয়। 1981-82 সনে 
উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে 67:9 লক্ষ এমটিতে দাড়ায় । আবার 1982-83 সনে 
তা হাস পেয়ে 59:5 লক্ষ বেল ESI 

কাচা পাট উৎপাদনের স্থিরতার অভাবের ফলে পাটদ্রব্যের দাম অতিশয় 
ওঠানামা করে । এর ফলে পাটদ্রব্যের আমদানিকারকরা বিকল্প দ্রব্যের প্রতি 
বেশি আগ্রহশীল হয়ে উঠেছে। তাছাড়া প্রায়ই সময়মত রপ্তানি করতে 
না পারার দরুনও তারা আমদানির উপর আস্থা রাখতে পারছে না। এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পাট উৎপাদন ce পাটের দাম স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে 
1971 সনে জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া স্থাপিত হয়। 

(ii) যন্ত্ৰপাতি আধুনিকীকরণের অভাব । আমাদের দেশের পাট 
শিল্পের যন্ত্রপাতি অতি প্রাচীন । অনেক ক্ষেত্রে কেছ্রোও। ভারত আজ 
আর পাট শিল্পের একমাত্র অধিকারী নয়। বাংলাদেশ ছাড়া ব্রেজিল, 
ফিলিপাইনস, জাপান, থাইল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেও পাট শিল্প গড়ে 
উঠেছে । সেসব দেশের পাট শিল্পের বনিয়াদ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম 
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ও উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যা । বাংলাদেশের পাট উন্নতমানের, শ্রমিকও জস্তা। 
ভারতের পক্ষে অবশ্যই তা অস্থবিধার কারণ ৷ এ অবস্থায় আমাদের দেশের 
পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ আধুনিকীকরণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে। 
টাস্ক ফোর্স অন জুট টেকস্টাইলস (1931)-এর রিপোর্টে প্রকাশ পাট শিল্প 
আধুনিকীকরণ ও তাঁর বয়ন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রায় 300 কোটি টাকা 
দরকার। তাছাড়া কলকারখানা ও যন্ত্ৰপাতি নবীকরণের জন্যও প্রায় 90 
কোটি টাকা প্রয়োজন । 

(ii) উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ও চাহিদা হ্াস। ভারতীয় পাটদ্রব্যের 
উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষারুত বেশি । এমনও অনুমান করা হয় যে, বাংলাদেশের 
পাটদ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় আমাদের দেশের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় প্রায় 
50 শতাংশ কম । এর কারণ আমাদের দেশের পাট শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি 
ও প্রযুক্তিবিদ্ভার ব্যবহার কম, শ্রমিক মৃল্যও বেশি। শ্রমিক অসন্তোষ, 
কাচাপাটের অভাব ও নিম্ন গুণগত মান, অনুন্নত পরিচালনা এবং বিদ্যুৎ 
ঘাটতি বর্তমানে বিশেষ সমস্তার রূপ নিয়েছে । 

পাট শিল্প প্রধানত বিদেশের চাহিদার উপর নির্ভরশীল। শিল্পোন্নত 
দেশগুলিতে মন্দাভাব, পাটদ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্যের প্রতি তাদের ক্রমবর্ধমান 
আগ্রহ এবং সংরক্ষণ নীতির 'ফলে আমাদের পাটদ্রব্যের রপ্তানি হ্রাস 
পেয়েছে p অবশ্য দেশীয় বাজারে পাটদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে । -ফলে 
বর্তমানে পাটদ্ৰব্যের মোট উত্পাদনের প্রায় 60 শতাংশ দেশীয় বাজারের 
চাহিদা মিটাবার জন্য বিক্রয় করা হয়। দশ বছর আগেও এর পরিমাণ 
ছিল 40-45 শতাংশ ৷ 

প্রস্তাব 2 (i) সরকারের পক্ষে পাট শিল্প সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী নীতি 
গ্রহণ করা সঙ্গত । 

(i) পাট সংগ্রহ ব্যাপারে জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার একচেটিয়া 
অধিকার থাকা অবাঞ্ছিত নয় । অবশ্য এ ব্যাপারে তাকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের 
সাহায্য নেয়ার স্থুযোগ দিতে হবে । পাটের দাম স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে 
'বাফার স্টক’ স্থষ্টি করতে হবে। পাটের দাম এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস 
কমিশন দ্বারা নির্ধারিত হবে ৷ 

(Hi) শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, পাটের গুণগত মানও Ee করতে হবে ৷ 
গবেষণা দ্বার! এরপ প্রমাণিত হয়েছে যে, কম ব্যয়ে অতি উচ্চমানের তন্তু 


২৬২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 


সহজেই উৎপাদন করা যায়। এর ব্যাপক ব্যবহারিক মুলা প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজন | 

(v) পেট্রোলিয়ামের দাম বুদ্ধি পাবার ফলে পাটদ্রব্যের প্রতিযোগী 
সিনথেটিক দ্রব্য পাটদ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না সে আশায় 
না থেকে বরঞ্চ কিভাবে বর্তমানে সিনথেটিক দ্রব্যের সঙ্গে সরাসরি প্রতি- 
যোগিতায় এটে ওঠা যায় সে বিষয়ে তৎপর হওয়া ঘুক্তিযুক্ত। এর একটি 
মাত্র পথ পাট শিল্পকে উন্নতিশীল করে পাটের বাজার বিস্তৃত করে তোলা । 

(v) পাট শিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্ৰপাতি ও সরঞ্জাম আমদানির উপর 
বিধিনিষেধ এবং শুক্ষের হার লাঘব করা প্রয়োজন | 

(vi) ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ের স্বার্থে একটি Gre সংস্থা বা 
‘কনসোৱরটিয়াম’ গঠন করা দরকার | বস্তুত আজও এ ছু'দেশই বিশ্বের পাট 
শিল্পের নিয়ন্ত্রক | এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক স্তরে “বাফার স্টক’ সৃষ্টির কথা 
ভাবা যেতে পারে | এ প্রসঙ্গে আমাদের জুট ম্যান্ক্যাকচারার্স ডেভেলপমেন্ট 
কাউন্সিলের উল্লেখ অপ্রাসদ্দিক নয় । কাউন্সিল অনুন্নত পাটকলগুলিকে 
উন্নয়নের পথের নির্দেশ দেয়ার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছে। 

(vii) 1985 সনের মে মাসে কলিকাতায় কাচাপাট উৎপাদন ও 
বাজারকরণ সমস্ত৷ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য তিনদিনব্যাপী যে 
অধিবেশন হয় তাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সহ ইণ্ডিয়ান জুট 
মিলস এসোসিয়েসন ও অন্যান্য স্বার্থের প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেন d 
তাদের মূল প্রস্তাবগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে । 

(i) যে জাতীয় কাচাপাট প্রয়োজন সেরূপ পাটের উৎপাদন বুদ্ধি করা 
ও উৎপাদন ব্যয় হাস করা । এর ফলে কীাচাপাটের অভাব Tq হবে ও পাট 
শিল্পের পক্ষে আন্তৰ্জাতিক বাজারে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব 
হবে। 

(ii) পাট গবেষণার ফলাফল সাধারণ উৎপাদকদের কাছে অজ্ঞাত 
থেকে যাচ্ছে । এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পাট গবেধণা প্রতিষ্ঠান- 
গুলি উৎপাদকদের প্রকৃত সমস্যার সঙ্গে পরিচিত নয় । এ সংযোগের অভাব 
দুর করার জন্য গণপ্রচারের মাধ্যমগুলিকে যথাযথ ব্যবহার করা হচ্ছে ন| । 
আমাদের দেশ আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার অন্যতম সদস্ত। এ সংস্থার মারফত 


৮ 
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অন্যান্য দেশের পাট উত্পাদনের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে সংবাদাদি সংগ্রহ 
করা যেতে পারে I 

(Hi) অধিকাংশ উৎপাঁদকদেরই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক 
যন্ত্ৰপাতি নেই । যথা, বীজ বোনার খাত তৈরি করার যন্ত্ৰ ৷ 

(iv) ভারতের সাতটি রাজ্যে পাট উত্পাদন হয়ে থাকে | এ রাজ্য- 
গুলির পাট উৎপাদকদের চিহ্নিত করার জন্য-পরিচয়-পত্র বা ‘জুট-কাৰ্ড’-এর 
ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর ফলে জুট কর্পোরেশন অব ইত্ডিরার পক্ষে 
অধিক সংখ্যক পাট উতপাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ হবে | 
কেবল পরিচন্ন-পত্র প্রাপ্ত উৎপাদকদের কাছ থেকেই পাট ক্রয় করা চলবে | 

(৮) পাট উৎপাদকদের সমবায় সমিতিগুলিকে আরো কাযক্ষম করে 
তুলতে হবে ৷ পাটের বাজার নিয়ন্ত্ৰণ করার গুরুত্বের উপরও জোর দেয়ার 
প্রস্তাব রাখা হয়েছে | 

(vi) জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়াকে বিভিন্ন পাট উৎপাদক রাজ্যের 
উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতে সমর্থন দাম নির্ণয় করতে হবে । 

(vii) উৎপাদকেরা যাতে যথাসময় উচ্চমানের বীজ ও ক্রেডিট পেতে 
পারে তান সুব্যবস্থা এবং পাটের ক্ষেত্রেও ফসল বীমা কৰ্মস্থচী চালু করতে 


za 


লৌহ ও ইস্পাত শিল্প 

ইতিবৃত্ত ৪ 1874 সনে বরিয়ার কয়লা খনির কাছে বরাকর আয়রণ 
ওয়ার্কস স্থাপিত হয় । লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের এটিই প্রথম উদ্যম ৷ 1889 
সনে এ সংস্থাটি বেঙ্গল আয়রণ ও স্টিল কোম্পানি ক্রয় করে নেয়। 1900 
সনে এর উৎপাদনের পরিমাণ 35,000 টন অপরিশোধিত লৌহ্‌-পিগু ৷ কিন্ত 
ইস্পাত তৈরি করার চেষ্টায় এর উদ্যম ব্যর্থ হয়। 

1907 সনে সিংভূম জেলার অন্তর্গত জাচকিতে ( বর্তমান টাটানগর ) 
জে. এন. টাটার উদ্যোগে টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
1911 সনে এ কোম্পানিতে অপরিশোধিত লৌহ পিণ্ড ও 1913 সনে ইস্পাত 
তৈরি হয়। 

1919 সনে বার্ণপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত 
হয়। 1923 সনে মাইসর স্টেট আয়রণ ওয়ার্কস স্থাপিত ew | 1936 


২৬৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 
সনে স্টীল কর্পোরেশন-অব বেঙ্গল স্থাপিত হয়। 1939 সনে এর উৎপাদন 
সুরু হয়। 

ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প মোটামুটি উন্নতির ধারা "US রেখে 
চলতে সমর্থ হয়। 1900 সনে অপরিশোধিত লৌহ-পিও উৎপাদনের 
পরিমাণ 35,000 টন 1938-39 সনে এর পরিমাণ 1,576,000 টন | 
1916-17 সনে ইস্পাত তৈরির পরিমাণ 139,433 টন । 1927--8 সনে 
এর পরিমাণ 599,565 9« 1 তৈরী ইম্পাতের পরিমাণ যথাক্ৰমে 98,726 
টন ও 428,654 টন। 1938-39 সনে ইস্পাত-পিও উৎপাদনের পরিমাণ 
977,000 টন ও তৈরী ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ 726,000 টন । 1924 
সন থেকে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংরক্ষণের স্থুবিধ! ভোগ করতে থাকে | 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পক্ষে শুভ হয়। নানা অস্থবিধার 
মধ্যেও যুদ্ধের চাহিদা মিটাবার জন্য তাকে বিবিধ ইস্পাত নিম্নিত দ্রব্য প্রস্তুত 
করতে হয়। যুদ্ধকালীন প্রচুর উন্নতি সত্বেও ভারত ইস্পাতে "WWW হয়ে 
উঠতে সমৰ্থ হয় না। 

বর্তমান অবস্থা £ স্বাধীনতার পর্বে ভারতে তিনটি লৌহ ও ইস্পাতের 
কারখানা ছিল। যথা, টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানি (টিনকো ), 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানি (ইসকো ) ও মাইসোর আয়রণ এণ্ড 
স্টীল ওয়ার্কস। প্রথম পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনার পূর্বে এ তিনটি কারখানা 
বাধিক গড়ে 1.7 মিলিয়ন এমটি অপরিশোধিত লৌহ-পিগ ও 1 মিলিয়ন 
এমটি ইম্পাত-পিও উৎপাদন "করত । দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পাবলিক 
সেক্টরে তিনটি ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হর। কারখানাগুলি পশ্চিম 
জার্মানীর সহায়তার রাউরকেলা ( উড়্িষ্যা ) সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সহযোগিতায় ভিলাই ( মধ্যপ্ৰদেশ ) ও গ্রেট ব্রিটেনের সহায়তায় দুর্গাপুরে 
(পশ্চিম বাংলা ) অবস্থিত। এর ফলে ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা 
চারগুণ বৃদ্ধি পায়। টিস্‌কো ও ইসকোর উৎপাদন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। 
বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্ৰমে 1 মিলিয়ন ইস্পাত-পিণ্ড এমটি থেকে 2 মিলিয়ন 
ইস্পাত-পিও এমটি এবং 0-5 মিলিয়ন ইস্পাত-পিও এমটি থেকে 1 মিলিয়ন 
ইস্পাত-পিণ্ড এমটি। 


সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় বোকারোতে পাবলিক সেক্টরে চতুৰ্থ 


ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। 1978 সনের ফেব্রুয়ারীতে কারখানাটি 
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চালু হয়। এর প্রারম্ভিক উৎপাদন ক্ষমতা 17 মিলিয়ন এমটি। 
চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় এদের উত্পাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়া পাবলিক সেক্টরে আরে! তিনটি ইস্পাত 
কারখানা প্রতিষ্টা করার প্রস্তুতি নেয়া হয়। এ তিনটি প্রস্তাবিত কারখানার 
স্থান জালেম ( অন্ত্রপ্রদেশ), বিজয়নগর ( কৰ্ণাটক ) ও বিশাখাপতনম 
( অন্ধপ্ৰদেশ )। ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে ভিলাই ও বোকারো ইস্পাত 
কারখানার প্রসার সাধন করে প্রত্যেকের উৎপাদন ক্ষমতা 4 মিলিয়ন ইস্পাত 
পিণ্ড এমটি করা হয়। 

1976 সনের 14 জুলাই সরকার ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানিকে 
(ইপকো ) অধিগ্রহণ করে। টিসকো ও Excel সহ পাবলিক সেক্টরের 
চারটি ইম্পাত কারখানার অনুমিত উৎপাদন ক্ষমতা 11:4 মিলিয়ন 
এমট । এর মধ্যে 94 মিলিয়ন এমটি পাবলিক সেক্টরে ও 20 মিলিয়ন 
এমটি প্ৰাইভেট সেক্টরে । বোকারো ও ভিলাইয়ের প্রসার সাধন সম্পুর্ণ 
হলে মোট উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি চেয়ে প্রায় 144 মিলিয়ন এমটি এবং 
বিশাখাপতনমে যে ইম্পাত কারখানা হচ্ছে তার উৎপাদন ক্ষমতা হবে 
3.0 মিলিয়ন এমটি। স্মতরাং আশা করা যায় 80 দশকের শেষাশেষি 
ইম্পাত-পিণ্ড উৎপাদন ক্ষমতা 175 মিলিয়ন এমটি হবে। বর্তমান 
অবস্থাতে দেখা যাচ্ছে, কাচা ইন্পাতের উৎপাদন 1982 সনে ছিল 11 
মিলিয়ন এনটি, হ্রাস পেয়ে 1982 জনে দাড়িয়েছে 1072 মিলিয়ন এমটি i 
পরে অবস্থার উন্নতি হয় । 1984 সনে কাচা ইস্পাতের উৎপাদনের 
পরিমাণ 105 মিলিয়ন এমটি ৷ . 1985 সনের জন্য এর পরিমাণ ধরা হয়েছে 
12:5 মিলিয়ন এমটি ৷ ; 

ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব স্টীল ইনডান্তির স্থত্ৰে প্রকাশ পৃথিবীতে 
ইস্পাত ব্যবহারের পরিমাণ 1990 সনের 722 মিলিয়ন এমটি থেকে 
বৃদ্ধি পেয়ে 1995 জনে 745 মিলিয়ন এমটি হবে । এবং আগামী 
কয়েক দশকের মধ্যে উন্নতিশীল দেশগুলিতে ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির হার 
আরো বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা আছে। পৃথিবীতে ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন 
ক্ষমতার 65 শতাংশের মত ব্যবহৃত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ইস্পাত শিল্প অত্যন্ত 
গ্রস্ত হয়ে পড়েছে। গত আট বছরে পাশ্চাত্যের ইস্পাত শিল্পের প্রায় 


_5 লক্ষ কর্মীর চাকরি চলে গেছে । এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ভারতীয় 


২৬৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


ইস্পাত শিল্প কিছুটা কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। স্টীল অথারিট অব 
ইণ্ডিয়া লিমিটেড 1983-84 জনে দেশীয় বাজারে সর্বাধিক পরিমাণ ইস্পাত 
বিক্রয় করতে সমর্থ হয়। 1982-83 সনের তুলনায় এ বিক্রয় বৃদ্ধির হার 
62 শতাংশ। ভারতে ইস্পাত আমদানি হ্রাস, দেশীয় বাজারের প্রয়োজন- 
ভিত্তিক উৎপাদন ও তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের ইস্পাত রপ্তানি বাজারে 
পুনঃপ্রবেশ ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের সাম্প্রতিক উল্লেখ্য ঘটনা ৷ 

সমস্যা৷; (i) লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে যে উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্ট 
হয়েছে তার পূর্ণ ব্যবহার করা হচ্ছে না বা তার স্থযোগও নেই বলা চলে | 
কোন কোন ক্ষেত্রে 55 শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত রয়েছে। 

(i) লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ও রূপায়ণের 
ক্রটি অস্বীকার করা সমীচীন হবে না। এর ফলে কারখানা নিৰ্মাণের কাজ 
বিলম্বিত হয় ও পরিকল্পিত ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায় । 

(Hi) মিনি ইস্পাত কারখানা সাধারণত স্থানীয় চাহিদা মিটাবার জন্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের সংখ্যা ৮47 এবং বাৰ্ষিক মোট উৎপাদন ক্ষমতা 
329 মিলিয়ন এমটি। 1977-78 জনে 4- সমস্ত: কারখানাগুলি ক 
হয়ে ওঠে 1978-79 জনে এদের মধ্যে 130 কারখানা কর্মরত ছিল ৷ সে 
বছর এদের ইস্পাত উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল 1.73 মিলিয়ন 
এমটি। মিনি ইস্পাত কারখানাগুলির ক্লগ্নতার প্রধান কারণ প্রয়োজনীয় 
উপকরণের অভাব, বিদ্যুৎ ঘাটতি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের অপরিকল্পিত 
অগ্রাধিকার দেয়া । এদের পুনধিন্যাস সঙ্গত, কিন্ত সমস্তামূলক ৷ 

(iv) ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অন্যান্য সমন্তার মধ্যে উল্লেখ্য, 
ভারতীয় ইস্পাত নিম্ন মানসম্পন্ন, দাম নিয়ন্ত্রণ, পাবলিক সেক্টরভুক্ত শিল্পে 
আমলাতন্তরের প্রভাব, ও পরিবহনের অন্থৃবিধা ৷ 

মন্তব্যঃ লৌহ ও: ইস্পাত শিল্পের উন্নয়ন প্রধানত উন্নত ্রুক্তিবি্ভার 

উপর নির্ভর করে। সেদিক দিয়ে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সবয়স্তর 
বলা চলে। স্টীল অথারিটি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড (এস এ আই এল ) 
এবং মেটালারজিক্যাল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্টস ( ইণ্ডিয়া ) লিমিটেড 
(এম ই সিও এল ) প্রভৃতি সংস্থাগুলির গবেষণা বিভাগ এ বিষয়ে যথেষ্ট 
সতর্ক ও উদ্যোগী । আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের ইস্পাত শিল্পের সাফল্য 
স্থচিত হলেও এর পেছনে যথেষ্ট ভরতুকির সমর্থন আছে, যা বাঞ্চনীয় নয়! 


ii 


বৃহৎ শিল্প পরিচিতি ও সমস্তা ২৬৭ 


উৎপাদন ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে কতিপয় নির্বাচিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও 
উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় ন৷ ৷ এ অতিরিক্ত 
উৎপাদন ক্ষমতার একটি বিশেষ অংশ বিদেশী বাজারের চাহিদা মিটাবার 
জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন ৷ বলা বাহুল্য, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা 
ছাড়া উৎপাদন ব্যয় প্রতিযোগিতামুখী করা সম্ভব নয়। 


ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প 

ইতিবৃত্ত ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রধানত স্বাধীনতার পর প্রাধান্য লাভ 
করতে থাকে । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী ও মৌল শিল্পের উন্নয়নের উপর 
গুরুত্ব দেয়া হয়। বস্তুত এর পর থেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উন্নয়ন স্থুরু 
হয়। এমনকি রপ্তানি বাণিজ্যেও শিল্পটি প্রাধান্য পেতে থাকে। ইঞ্জি- 
নিয়ারিং শিল্পের উৎপাদনের মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী যন্ত্রপাতি, 
সঞ্চারণ ও বন্টনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্ৰপাতি, ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় 
ame, রাসায়নিক দ্রব্য ও স!র উৎপাদন কলকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় 
যন্ত্ৰাদি, বিদ্যুৎ ও নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্ৰপাতি, ক্ষুদ্ৰ যন্ত্ৰপাতি, 
রেলের রোলিং স্টক, ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় যান, মাটি সরাবার 
xz, কুষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ৷ 

বৰ্তমান অবস্থা 2 ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন লক্ষণীয় | 1950-51 
সনে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 50 কোটি টাকা । 1983-84 সনে 
উৎপাদনের পরিমাণ 9,000 কোটি টাকা। অর্থাৎ, ত্রিশ বছরে উৎপাদন 
বৃদ্ধির পরিমাণ 180 গুণ 1 

রপ্তানি বৃদ্ধিও উল্লেখযোগ্য | 1950-51 সনে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের 
রপ্তানির মোট পরিমাণ ছিল 6 কোটি টাকা । 1983-84 সনে এর পরিমাণ 
দাড়ায় 1,170 কোটি 'টাকা বা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় 13 শতাংশ । 
বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানির প্রায় 40 শতাংশ যৌথ উদ্যোগ ও 
প্রকল্প সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত প্রকল্প রপ্তানি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রসারের 
একটি নতুন দিক খুলে দিয়েছে। প্রসঙগক্রমে, বিশ্বের বাজারে ভারতের 
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ আদে উল্লেখযোগ্য নর । 1979 
সনে বিশ্বের বাজারে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের মোট রপ্তানির পরিমাণ 506:20 
কোটি টাকা । এতে ভারতের অংশ 0:18 শতাংশ মাত্ৰ ৷ 


২৬৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


সমস্যা 2 (i) সংরক্ষণ। উন্নত দেশগুলি সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করার 
কলে সেসব দেশে ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে । 

(3) সোভিয়েত ইউনিয়নের আমদানির উপর নির্ভরশীলতা । ভারতের 
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা সোভিয়েত ইউনিয়ন । কোন একটি 
দেশের উপর এরূপ নির্ভরশীলতা যথেষ্ট ঝুঁকিমূলক 1 প্রকল্প রপ্তানির ব্যাপারেও 
পশ্চিম এসিয়ার উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ নতুন ক্রেতা, বিস্তৃত বাজার 
ও উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত মান ক্রমাগত বৃদ্ধির উপর ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের 
ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে নির্ভরশীল i 

(Hi) কীচামালের অভাব, বিদ্যুৎ, করলা ও পরিবহনের অভাব, 
আধুনিক প্রঘুক্কিবিদ্যার অভাব, উচ্চ উৎপাদন বায়, ফিনান্সের অভাব প্রভৃতি 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সমস্তাগুলির অন্যতম ৷ 

প্রস্তাব ৪ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মধ্যে যে ক্ষত্রারতন এককগুলি রয়েছে 
তাদের সুসংবদ্ধ করা প্রয়োজন । তারা যাতে সহযোগী শিল্পরূপে যথাযথ 

গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করাও দরকার। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের 
উন্নয়ন প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকীকরণ ও স্বয়স্তৱতার উপর বহুলাংশে নির্ভর 
করে। এ বিষয়ে গবেষণা ও গবেষণালন্ধ জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে 
সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজন । এ ব্যাপারে বিদেশের সহযোগিতার 
প্রয়োজন অস্বীকার করা বায় না। উপকরণের অভাবে যাতে উৎপাদন 
ব্যাহত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখে আমদানি নীতি নির্ধারণ করা সঙ্গত । এর 
ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি করা সহজ হবে ৷ 


চিনি শিল্প 

ইতিবৃত্ত £ চিনি শিল্প ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প । এ শিল্প প্রধানত 
যুক্তপ্ৰদেশ ও বিহারে অবস্থিত। 1932 সনে এ শিল্প সংরক্ষিত হ্য়। 
নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দুর করার জন্য 1937 সনে 90 চিনির কল একত্র 
হয়ে ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট স্থাপন করে। 1937 সনে ভারত সরকার 
ইন্টারন্যাশনাল সুগার এগ্রিমেণ্টে যোগদান করে। 21 প্রধান চিনি উৎপাদন- 
কারী দেশের মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদন হয়। এর উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক বাজারে 
রপ্তানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা । এর ফলে ভারত পাচ বছরের জন্য সমৃদ্রপথে 
একমাত্র বার্সা ছাড়া অন্য কোন দেশে চিনি রপ্তানি করার অধিকার থেকে 


বৃহৎ শিল্প পরিচিতি-ও সমস্তা e 


বঞ্চিত হয় । অথচ অন্তান্য দেশ অবাধে ভারতে চিনি রপ্তানি করার few 
পায়। s 

চিনি শিল্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি a 
সে সময় রপ্তানি বৃদ্ধি পায়নি ৷ বরঞ্চ বণ্টন. ও যানবাহনের অস্থবিধার জন্য 
দেশীয় বাজারে চিনির অভাব ঘটে । চিনির দাম নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর 
ফলে উৎপাদন হাস পায়। 1948-49 সনে চিনির কলের সংখ্যা ছিল 134, 
উৎপাদনের পরিমাণ 1,000,900 টন। 1943-44 সনে উৎপাদনের 
পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি। এ সময় চিনির কলের সংখ্যা ছিল 1457 
উৎপাদনের পরিমাণ 1,200,700 টন। উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ইক্ষু 
উন্নয়ন, গবেষণা ও ইক্ষু উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। 1948-49 সনে 
ইণ্ডিয়ান সেপ্টাল স্ুগারকেন কমিটি 5 বছরের জন্য একটি পরিকল্পন! গ্রহণ 
করে। 'চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ভারত সরকারও পরিকল্পনা গহণ 
করে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী 1950 সনে 16 লক্ষ টন চিনি উৎপাদন 
হবে বলে ধরা হয় । 1949 সনের 31 মার্চ পর্যন্ত চিনি শিল্পের উপর সংরক্ষণ 
বলবৎ. ছিল। এর কার্যকাল 1950 সনের মার্চ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরে 
ট্যারিফ বোর্ডের অনুমোদনক্ৰমে সংরক্ষণের পরিবর্তে চিনির উপর আবকারী 
শুক্ক ধার্য করা হয়। 

'বর্তমাঁন অবস্থ| 8 1950-51 সনে, প্রথম পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার 
esce, আমাদের দেশে চিনির কলের সংখ্যা ছিল 139 ৷ মোট উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল 11-16 লক্ষ এমটি। 1981-82 সনে চিনির কলের সংখ্যা 
হয় 3201 1983-84 সনে মোট উৎপাদনের পরিমাণ 60 লক্ষ এমটি। 
সরকারের লাইসেন্স নীতি চিনি শিল্পের কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করে। 
ফলে মহারাষ্, কৰ্ণাটক, গুজরাট, অন্তপ্রদেশ, তামিলনাডু, cum প্রভৃতি 
রাজ্যে চিনির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর আগে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, 
মধ্যপ্ৰদেশ ও রাজস্থান চিনি শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল । দ্বিতীয়ত, সমবায় 


সেক্টরে চিনি শিল্পের উন্নয়ন ঘটে। 1981-82 সনে মোট 320 চিনির 


কারখানার মধ্যে 154 সমবায় সেক্টরতুক্ত। 

চিনি উৎপাদনে স্থিতিশীলতার অভাব উল্লেখ্য । 1977-78 সনে 
উৎপাদনের পরিমাণ 6472 লক্ষ এমটি ৷ কিন্তু 1978-79 ও 1979-80 
সনে উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 5838 লক্ষ এমটি-ও 39 লক্ষ এমটি ৷ 


২৭০ - ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


পরে অবশ্য এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। 1980-81 ও 1981-82 
সনে উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 59:91 লক্ষ এমটি ও 8438 লক্ষ 
এমটি ৷ 1983-84 সনে উত্পাদন আবার হ্রাস পেয়ে 60 লক্ষ এমটি 
হয়। ইণ্টারন্যাশনাল সুগার এগ্রিমেন্ট (অক্টোবর 1977) অনুযায়ী 
ভারতকে 825,000 এমটি চিনি রপ্তানির অধিকার দেয়া হয়। এ চুক্তির 
মেয়াদ 1978 সনের পয়লা জানুয়ারী থেকে 1982 সনের 31 ডিসেম্বর পৰন্ত 
ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের চিনি আমদানি মোটেও উৎসাহজনক 
নয়। ইন্টারন্যাশনাল সুগার অর্গানাইজেসন ভারতকে 1980-81 সনের 
জন্য 8:57 লক্ষ এমটি চিনি রপ্তানির কোটা দেয়। কিন্তু সে বছর 
ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র 60,000 এমটি। 1981-82 ও 
1982-83 সনে রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে 42 লক্ষ এমটি ও Tl লক্ষ 
এমটি । j এ 

সমস্যা৷ £ (i) Zr সরবরাহের অভাব । চিনি উৎপাদনের মোট 
ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় হয় ইক্ষু ক্রয় খাতে । স্পষ্টতই ইক্ষুর দামের 
তারতম্যের উপর চিনির দামের বিশেষ তারতম্য ঘটে। o Eu উত্পাদন 
আদৌ স্থিতিশীল নয় । এর প্রধান কারণ ইক্ষু উৎপাদন ব্যাপারে পরিকল্পনার 
অভাব, গুড় ও খান্দদরি উৎপাদনের জন্য ইক্ষুর চাহিদা বৃদ্ধি এবং ইক্ষু 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সেচ, সার, বীজ প্রভৃতির অভাব । কীট ও 
প্রাকৃতিক দুর্যোগের গ্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। তাছাড়া ইক্ষু উৎপাদক ও 
চিনির কলের মধ্যে যে মধ্যজীবীরা রয়েছে তারাও ইক্ষুর দাম প্রভাবিত 
করে থাকে d : 

(1) চিনির প্রতিযোগী গুড় ওথান্দসরি। এ প্রতিযোগিতায় গুড় ও 
খান্দসরি কতগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকে। যেমন, চিনির 
উৎপাদন, দাম ও বণ্টনের উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে; গুড় ও খান্দসরি এরূপ 
নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। চিনি শিল্পকে নানাপ্রকার কর ও শুক্কের ভার বহন 
করতে হয় | গুড় ও খান্দপরি তা থেকে মুক্ত। 

(ii) আমাদের দেশে চিনি উৎপাদনের ব্যয় বেশি। এর কারণ Pu 
উত্পাদন ও সরবরাহ কম, আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব, বহুবিধ নিয়ন্ত্ৰণ এবং 
চিনির নিয়ন্ত্ৰিত দাম উত্সাহজনক নয় | 

(v) ভারতের চিনি শিল্প স্িতিপম্পন্ন নর । কলে মাঝে মাঝে তাকে 


xus 


বৃহৎ শিল্প পরিচিতি ও সমস্তা ২৭১ 
সরকারের নিয়ন্ত্রণের অধীনে আসতে হয়েছে ৷ 1952-53 সন থেকে 1957-58 
সন, 1961-62 সন থেকে 1962-63 সন ( এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত ), 
1970-71 সন থেকে 1971-72 সন ও 1978 সনের আগস্ট থেকে 1979 
সনের অক্টোবর পর্যন্ত চিনি শিল্প নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ছিল | দেখা গেছে, নিয়ন্ত্রণ তুলে 
নেয়ার ফলে ইক্ষুর চাষ ও চিনির উৎপাদন হাস পায় । চিনির দাম যথেষ্ট 
বৃদ্ধি পায়। 

(v) বিদেশে ভারতের চিনি রপ্তানির বৃদ্ধির পথে সবচেয়ে বড় বাধা 
উন্নত দেশগুলির আমদানি নিয়ন্ত্রণ | অধিকাংশ চিনি রপ্তানিকারক দেশ 
(কিউবা, ব্রেজিল, মেক্সিকো, মরিসাস ও অষ্ট্রেলিয়া ) রপ্তানির জন্য দীর্ঘ- 
মেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পক্ষপাতি। যে দামে তারা চুক্তিবদ্ধ হতে 
চায় তা চলতি আন্তর্জাতিক দামের চেয়ে বেশি। এ অবস্থায় ভারতীয় 
চিনি শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারের অ-চুক্তিবদ্ধ ক্ষেত্রের সীমিত চাহিদার 
অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করে চলতে হয় । চিনি ইক্ষু ও বীট উভয় থেকেই 
উৎপাদন করা যায়। ভারত বীট চিনি উৎপাদন করে না। বিদেশেও 
কেবল ইক্ষু চিনির চাহিদা । ফলে ভারতের চিনি শিল্প আন্তর্জাতিক 
বাজারের উপর বেশি নির্ভরশীল ৷ 

প্রস্তাব? কমিটি অন রিহেবিলিটেসন এণ্ড মডাৰ্ণমাইজেসন অব 
সুগার ফ্যাক্টরি ও দাগলি কমিটি উভয়ই ভারতের চিনি শিল্পের বিভিন্ন 
দিকের পর্যালোচনা করে একটি সংযোজিত নীতি উদ্ভাবনের প্রস্তাব রেখেছে। 
এরূপ নীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, বর্তমানে 10 মিলিয়ন এমটি 
চিনির যে 'বাফার স্টক’ আছে তার আয়তন বৃদ্ধি করতে হবে যাতে দাম 
সবসময় সমতায় রাখা যায় ইক্ষুর সমর্থন দাম এমনভাবে নির্ধারণ করতে 
হবে যাতে ইক্ষু উৎপাদন স্থিতিশীল হতে পারে । খোলা বাজারের চিনি ও 
লেভি চিনির দামের ব্যবধান হ্রাস করে ক্রমে এ দ্বৈত দাম প্রথার বিলোপ 
সাধন করতে হবে । ইক্ষুর ব্যবহারের ব্যাপারে গুড় ও খান্দসরি যে বিশেষ 
সুবিধা ভোগ করে তা আবকারী শুক ধার্য করে দূর করতে হবে ৷ 

প্ল্যানিং কমিশন 21 সাদস্তবিশিষ্ট একটি ওয়াকিং গ্রুপ নিযুক্ত করেছে। 
তারা চিনির চাহিদা, উৎপাদন ও উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাপ করবে এবং 
চিনি শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব রাখবে । তাদের প্রস্তাবের দিকে দৃষ্টি 
রেখে সপ্তম পরিকল্পনায় চিনি শিল্প সম্পকিত কৰ্মস্থচী রচিত হবে ৷ 


২৭২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত, 
উপসংহার 

ভারতে শিল্পোন্ধরন আশানুরূপ নয় । শিল্লোন্নয়নের হার 1981-82 সনে 
ছিল 8:6 শতাংশ, 1982-83 জনে হাদ পেয়ে হয়েছে 3:9 শতাংশ । 
1983-84 সনে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়; উৎপাদন বৃদ্ধির হার 522 
শতাংশ । এরূপ মন্দার কারণ প্রথমত, চাহিদার অভাব | উৎপাদন ক্ষমতার 
বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে নাঁ। তা সত্বেও কোন কোন 
ক্ষেত্রে বধিত চাহিদা আমদানির আশ্রয় নিয়ে মিটানো হয়। তাছাড় 
চোরা-পথেও বিদেশ থেকে মাল আমদানি হয়। যার ফলে দেশীয় শিল্প 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি বর্ধিত চাহিদার সুযোগ নেয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । অনুমিত, 
বছরে প্রায় 1000 কোটি টাকার সিনথেটিক বস্তু চোরা-পখে আমাদের দেশে 
আমদানি করা হয়। এর কলে শুধু বস্তু শিল্প নয়, সরকারেরও কোটি কোটি 
টাকার রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মূলধন দ্রব্যের চাহিদার অভাব 
কলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । তৃতীয়ত, অনেক রাজ্যে 
শক্তি ও কয়লার অভাব বিরাট শিল্প সমস্তা হয়ে দাড়িয়েছে। তাছাড় 
পরিবহন ব্যবস্থার দুরবস্থা তো রয়েছেই | শক্তির অভাবের পরিমাণ 1982-83 
সনে ছিল 9:6 শতাংশ, 1983-84 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 10:8 শতাংশ 
1984 85 সনে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়; অভাবের পরিমাণ 6 শতাংশের 
মত। শিল্প স্বার্থের বক্তব্য, 1983-84 সনে কয়লা-সরবরাহের কিছুটা উন্নতি 
দেখা গেলেও স্টিম কয়লার অভাবের পরিমাণ প্রায় 15 শতাংশ । এবং 
কয়লা সাধারণত নিম্নমানের | 

শিল্প বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির বক্তব্য, এ অবস্থায় সরকারকে শিল্পপ্রব্যের 
চাহিদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে । সেজন্য প্রয়োজন আবকারী শুন্ধ কাঠামোর 
পুনবিন্যাস ও দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যত্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে হায়ার পারচেজ প্রথাকে 
উৎসাহ দেয়া। তাছাড়া নতুন বিনিয়োগের উপর যে সমস্ত বাধানিষেধ 
আছে তা সরিয়ে নেয়া, বিনিয়োগের জন্তু অনুমোদন যাতে সহজে পাওয়া 
যায় তার ব্যবস্থা করা এবং কোর সেক্টর ও রপ্তানি-ভিত্তিক শিল্প এককগুলিকে 
এমআরটিপি ্যাক্ট-এর আওতার বাইরে নিয়ে আসা ৷ আধুনিক eufe- 
বিদ্যার উপযোগিতা ও গুরুত্ব, তৃতীয় পৃথিবীর দেশগুলিতে ভিত-কাঠামো 


প্রকল্প রপ্তানি, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতির প্রয়োজনীয়তাও তাদের 
বক্তব্যে স্থান পেয়েছে | 


বৃহৎ শিল্প পরিচিতি ও সমস্তা ২৭৩ 


মূল কথা, শিল্প দ্রব্যের চাহিদার অভাব--এ অভাব দেশে ও বিদেশে, 
উভয় ক্ষেত্রেই । এর প্রকৃত কারণ শুকের চাপ, চোরাকারবার, সংরক্ষণ 
নীতি বা আমলাতন্ত্র নয়; প্রকৃত কারণ আয় ও সম্পদ বণ্টনে প্রচণ্ড অসমতা 
__দেশভিত্তিক ও পৃথিবী ভিত্তিক । 

একদিকে প্রযুক্তিবিদ্যা দ্রুত এগিয়ে চলেছে, বিপরীত দিকে অসমতা 
ততোধিক দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে । এ অবস্থায় চাহিদা সঙ্কট বা সামাজিক 
সঙ্কট বা রাজনৈতিক সঙ্কট এড়াবার পথ নেই, বিলম্বিত করা সম্ভব মাত্র | 
বস্তুত, গ্রযৃক্তিবিদ্যার অসীম উৎপাদন শক্তির মধ্যেই রয়েছে পুঁজি পুঞ্জীভূত 
হওয়ার উদ্যম ও নেতিবাচক শক্তিরপী অসমতা প্রচণ্ড হয়ে ওঠার মর্মকথা ৷ 


ভাঅস ১৮ 


i5 শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন 


1. শিল্প নীতি 
ইনডা্ট্রিয়াল পলিসি রেজোলিউসন 1948 


1948 সনের 6 এপ্রিল ভারত সরকার সংসদে দেশের শিল্প নীতি ঘোষণা! 
করে। শিল্প নীতিটি মিশ্র অর্থনীতি দ্বারা পরিকল্পিত। অর্থাৎ, এ নীতিতে 
সমস্ত শিল্প রাষ্ট্ায়ত্তকরণ অথবা শিল্প সম্বন্ধে সরকারের অবাধ নীতি কোনটিই 
স্থান পায়নি ৷ পক্ষান্তরে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়কেই শিল্পোন্নয়নে অংশগ্ৰহণ 
করার সুযোগ দেয়া হয়েছে  . | 

শিল্প নীতিতে শিল্পগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়: (i) রাষ্ট্রের এক-. 
চেটিয়া অধিকারমূলক শিল্প; (01) সে সমস্ত শিল্প যাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন 
রাষ্ট্রের মালিকানা ও নিয়ন্ত্ৰণাধীন; (11) রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত শিল্প; 
Qv) অবশিষ্ট শিল্প সাধারণত বেসরকারী অথবা সমবায় মালিকানা ও 
পরিচালনার জন্য খোল! থাকবে | 

G) রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারমূলক শিল্পের মধ্যে রয়েছে রেলপথ, 
ডাক ও তার, দেশরক্ষা সম্পর্কিত শিল্প, আনবিক শক্তি উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ 
এবং অন্যান্য নতুন শিল্প প্রচেষ্টা যাদের উন্নয়নের দায়িত্ব সরকার স্বয়ং গ্রহণ 
করতে পারে। 

(i) রাষ্ট্রের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প যাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন 
রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল সেগুলি হচ্ছে কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত; বিমান, 
জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন, তার, বেতার গ্রহণকারী যন্ত্র ছাড়া, এবং খনিজ 
তেল। এ সমস্ত শিল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব একান্তভাবে রাষ্ট্রের উপর Wy 
থাকলেও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে সরকার, নিয়ন্ত্র সাপেক্ষ, বেসরকারী 
উদযোগের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারে। এ সমস্ত শিল্প পরিচালনার 
দায়িত্ব 10 বছরের মধ্যে রাষ্টর স্বয়ং গ্রহণ করবে না। অবশ্য যে কোন শিল্প 
যে কোন সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত করার অধিকার রাষ্ট্রে আছে। 10 বছর এ সমস্ত 
শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র প্রাইভেট সেক্টরকে সব রকম সাহায্য করতে 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন ২ 


সম্মত থাকবে। 10 বছর পরে প্রয়োজন বোধ করলে এদের রাষ্ট্রায়ন্ত করা 
হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্পোরেশন দ্বারা 
পরিচালিত হবে 1 

(ii) যে সমস্ত শিল্পে অধিক মুলধন ও বিশেষ দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন সে 
সমস্ত শিল্প কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। যথা, 

(1) লবণ, (2) অটোমোবাইল, (3) আদি চালক, (4) বৈদ্যুতিক 
ইঞ্জিনিয়ারিং, (5) অন্যান্ত ভারী যন্ত, (6) ক্ষুদ্ৰ যন্ত্ৰপাতি, (7) ভারী 
রাসায়নিক দ্রব্য, ফার্মাসিউটিক্যাল ড্রাগস, (8) বৈদ্যুতিক রাসায়নিক শিল্প, 
(9) অ-লৌহ নিমিত ধাতু, (10) রবার উৎপাদন, (11) কল চালাবার 
শক্তি ও শিল্প সুরাসার, (12) তুলা বস্ত্র ও পশম বস্তু, (13) সিমেন্ট, 
(14) চিনি, (15) কাগজ ও সংবাদপত্র মুদ্ৰণের কাগজ,(16) বিমান 
পথ ও সমুদ্র পথ, (17) খনিজ দ্রব্যাদি এবং (18) দেশরক্ষা সম্পক্কিত 
শিল্প ৷ ই 
এ সমস্ত শিল্প কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এদের সম্বন্ধে পরি- 
কল্পনা রচনা ও তা রূপায়ণ করা সম্পর্কে প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে 
আলোচনা করা হবে ৷ প্রাইভেট সেক্টরের উদযোগ এ সমস্ত শিল্পে অংশগ্রহণ 
করতে পারবে । সর্বভারতীয়র ভিত্তিতে এ সমস্ত শিল্পের স্থানীয়করণ করা 


হবে। 
(iv) অবশিষ্ট শিল্পগুলি প্রাইভেট সেক্টরের পরিচালনাধীন থাকবে । 


রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করবে। প্রাইভেট সেক্টরের পরি- 


চালনায় যদি কোন শিল্পের উন্নয়ন সন্তোষজনক বলে বিবেচিত না হয় 


. সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র সরাসরি তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে ৷ 


কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়। তাদের সমবায়ের 
ভিত্তিতে সুসংগঠিত করার 99 প্রয়োজনীয় পরিবেশ স্বষ্টির উপরও জোর দেয়া 
হয়। বৃহৎ শিল্পগুলির সঙ্গে ক্ষুদ্ৰায়তন শিল্পগুলির সংযোজন এবং তাদের 
বিকেন্দ্ৰীকরণ ও সংরক্ষণের SU উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে বলা হয় d 

শ্রমিক ও মালিক উভয়কেই তাদের যুক্তিযুক্ত মূল্য দেয়া হবে। বিদেশী 
মূলধন ও প্ৰযুক্তিবিদ্যার সহযোগিতায় দেশকে দ্রুত শিল্পপ্রধান করে তোলার 
চেষ্টা করা হবে ৷ তবে সাধারণত বিনা শর্তে বিদেশী মূলধন X] কোনপ্রকার 


বিদেশী সাহায্য নেয়া হবে না । মালিকানার বৃহত্তর অংশ ও পরিচালনার 


২৭৬ "_ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


দায়িত্ব: ভারতীয়দের হাতে থাকবে । সরকারের শুক্ক নীতি অসঙ্গত বিদেশী 
প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য ও দেশের সম্পদের পূর্ণ সদ্যবহারের ভিত্তিতে 
রচিত হবে ৷ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টার ফলে যাতে xou 
হাতে আধিক ক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত না হয় সেজন্য কর প্রথার প্রয়োজনীয় 
সংশোধন করা হবে I 
মন্তব্য ; 
ইনডান্ট্রিয়াল পলিসি রেজোলিউসন কংগ্রেসের ইকোনোমিক প্রোগ্রাম 
কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রচিত। কমিটি শিল্প রাষ্টায়ত্তকরণের পক্ষে 
অভিমত প্রকাশ করেন ৷ কিন্ত ভারত সরকার মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করে। 
পণ্ডিত নেহরুর মতে এ মিশ্র অর্থনীতি অবস্থাত্তরকালীন সময়ের জন্য মাত্র! 
অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে বলে বলা হয় p তার মতে 
সরকারের বর্তমান শক্তি ও সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করলে মিশ্র অর্থনীতি 
ছাড়া অন্য কোন অর্থনীতি গ্রহণ করা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর বা যুক্তিসঙ্গত 
নয়। ভারতীয় সমাজবাদীর1 ভারত সরকারের এ মধ্যপন্থীয় বা আপোস- 
মূলক নীতিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রতি ভারতীয়দের স্বাভাবিক আশা-আকাহ্ার 
বিরোধী বলে বর্ণনা করেন শ্রমিকদের জন্য যে সমস্ত সুবিধা দানের প্রতি- 
শ্ৰুতি আছে তাও পর্যাপ্ত নয় বলে অভিযোগ করা হয় ধনতস্ত্রের মুখ- 
পান্ররাও এ রেজোলিউসনকে স্বাগত জানাতে অসমর্থ হয়। সরকারের সমাজ- 
তন্ত্রের প্রতি কোমলতা, রাষ্ট্রের জনয শিল্প সংরক্ষণ ও রাষ্ট কৰ্তৃক শিল্প নিয়ন্ত্ৰণ, 
শিল্পোন্নয়নের প্রতি স্তরে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার অধিকার, দশ বছর পর 
প্রাইভেট সেক্টরের শিল্পের ভাগ্য নির্ণয় এবং জননেত| ও মন্ত্রী মহোদয়দের 
অসামগ্রস্থপূর্ণ বক্তৃতা তাদের মনে ভীতি ও অনিশ্চয়তা সৃষ্ট করে। এরকম 
পরিবেশে ভারতের অর্থনীতির প্রতি বিদেশী মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যার আগ্রহ 
স্থষ্টি হবে কিনা সন্দেহ ৷ বস্তুত, জাতীয় শিল্প নীতি সর্বশ্রেণীর মানুষকে 
সন্তষ্ট করতে গিয়ে কাহাকেও সন্তুষ্ট করতে সমর্থ হয়নি । এর ফলে ভারতীয় 
অর্থনীতিতে এক নিশ্চল অবস্থার সৃষ্টি হয়। 


ইনডার্টি/য়াল পলিসি রেজোলিউজন 1956 — 
1948 সনের পর ভারতের অর্থনীতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটে । 1955- 
56 সনে ভারতের প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে ॥ 


শিল্প নীতি, কিনান্স ও বিদেশী মূলধন ২৭৭ 


সংসদে “সমাজতান্ত্ৰিক ধাচ”-এর সমাজ ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
ভিতরূপে ঘোষিত হয়। সর্বোপরি বাস্তবে মিশ্র অর্থনীতির নানাপ্রকার 
দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকে । পরিবন্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্ত রাখার জন্য 
শিল্প নীতির পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে ওঠে । ইনডান্ট্রিয়ালপলিসি রেজোলিউ- 
সন 1956 এরই ফলপ্রস্থ ৷ 

বৈশিষ্ট্য 

1956 সনের ইনডান্টরিয়াল পলিসি রেজোলিউসনের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য 
নিম্নরূপ ৷ 

1, শিল্প ক্ষেত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা, 

(i) রাষ্ট্রে পূর্ণ দায়িত্বাধীন এ তালিকায় রয়েছে 17 শিল্প যাদের 
ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণ রাষ্ট্েরে। উদাহরণস্বরূপ, অস্ত্রশস্ত্র, পারমাণবিক 
শক্তি, লৌহ ও ইম্পাত, ভারী শিল্প, কয়লা, খনিজ তেল, খনিজ ধাতু, 
বিমান, বিমান পরিবহন, রেলপথ, জাহাজ নিৰ্মাণ, তার, টেলিফোন ও 
টেলিফোনের তার, টেলিগ্রাফ ও বেতার বন্ত্রাদি, বিদ্যুৎ হ্বষ্টি ও বণ্টন । 
এক্ষেত্রে প্রাইভেট পেক্টরের পরিচালনায় যে সমস্ত শিল্প বর্তমানে রয়েছে বা 
থাকার অনুমোদন পেয়েছে তাতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না। তবে জাতীয় 
স্বার্থে সে সমস্ত শিল্পের প্রসার সাধনের জন্ত রাষ্ট হস্তক্ষেপ করতে পারবে | 
নতুন শিল্প গড়ে তোলার জন্য এক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থে রাষ্ট্র প্রাইভেট সেক্টরের 
উদযোগের সহযোগিতা চাইতে পারে। অবশ্য রেলপথ, পরিবহন, অস্ত্রশস্ত্র . - 


ও পারমাণবিক শক্তি--এ চারটি শিল্পের উপর কেন্দ্ৰীয় সরকারের একচেটিয়া 


অধিকার থাকবে । 
(i) ক্রমে ক্রমে বাষ্টায়তকরণ ৷ এ তালিকায় 12 শিল্প আছে। যথা, 


egg ধাতু’ ছাড়া যাবতীয় ধাতু, কষ Tf, লৌহ মিশ্রিত ইম্পাতের 
তৈরী ক্ষুদ্ৰ যন্ত্ৰপাতি, এলুযুমিনিয়াম ও অন্যান্য অ-লৌহ নিম্নিত ধাতু, 
রাসায়নিক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূল ও মাধ্যমিক উপকরণ, এন্টিবায়োটিকস 
ও wgig অতি প্রয়োজনীয় ভেষজ, সার, সিনথেটিক রবার, কয়লা পরিশুদ্ধ 
করণ, রাসায়নিক মণ্ড, সড়ক পরিবহন ও সমুদ্র পরিবহন । এ সমস্ত শিল্প- 
গুলিকে কালক্রমে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে। তবে বেসরকারী উদযোগগুলিকে 


এর পরিপূরকরূপে ও নিজেদের উদ্যোগে এতে অংশগ্রহণ করার স্থযোগ দেয়া 


হবে। 


২৭৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


(ii) প্রাইভেট সেক্টরের উদযোগের জন্য রক্ষিত । অবশিষ্ট শিল্পগুলি 
এ তালিকাভুক্ত । এদের -ভবিশ্যং উন্নয়ন প্রাইভেট সেক্টরের প্রচেষ্টার উপর 
ছেড়ে দেয়া হয়েছে। প্রাইভেট সেক্টরের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেয়ার জন্য 
রাষ্ট পরিবহন, শক্তি ও অন্যান্য সেবা দ্বারা তাদের সাহায্য করবে ৷ সরকারের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্ত রক্ষা করে এ সমস্ত শিল্পের 
পরিকল্পনা রচনা ও পরিচালনা করতে হবে। অবশ্য যেকোন শিল্পের 
উৎপাদনের দায়িত্ব নেয়ার অধিকার রাষ্ট্রের থাকবে | 

2. কুটির ও ক্ষুদ্ৰায়তন শিল্প । এ সম্পর্কে সরকারী নীতি হচ্ছে এদের 
উন্নয়নের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ও যাবতীয় সাহায্য দেয়া । তাছাড়া 
এদের আধুনিকীকরণ ও স্বয়স্তর করে তোলার উপরও জোর দেয়া হ্য়। 

3. শিল্পে শান্তি। শিল্পে শান্তি ও শ্রমিক-মালিকের সহযোগিতা ছাড়া 
শিল্লোন্নয়ন সম্ভব নয় | শিল্প পরিচালনার প্রতি স্তরে শ্রমিকদের সক্রিয় অংশ- 
গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে পাবলিক সেক্টরকে পথপ্রদর্শক হতে হবে । 
রেজোলিউপনে শ্রমিক ও মালিকদের ঘুক্তভাবে পরিচালনা সম্পর্কে পরামর্শ 
দান, শ্রমিকদের জীবনধারণের মান উন্নয়ন, কাজের মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি, 
দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেজন্য উপযুক্ত আধিক প্রেরণা দেয়া প্রভৃতি সুপারিশ করা 
হয়েছে। 

4. আঞ্চলিক বৈষম্য । আঞ্চলিক বৈষম্য দুর করার জন্য বলা হয়েছে 
যে, যে সমস্ত অঞ্চল শিলোন্নয়নে পিছিয়ে আছে সে সমস্ত অঞ্চলের উন্নয়নের 
wg বিশেষ মনোযোগী হতে হবে ৷ আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব করার উপায়- 
স্বরূপ প্রত্যেক অঞ্চলের শিল্প ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার 
ও তাদের সংযোজিত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়! হয়েছে | 

5. শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি ক্ষেত্রে ও পরিচালনায় দক্ষ 
বহু লোকের প্রয়োজন হবে । এ কারণে রেজোলিউসনে উপযুক্ত কারিগর ও 
পরিচালক শ্রেণী গঠন করার উপর জোর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষা- 
নবীশ প্রশিক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা করার কথাও বলা হয়েছে। 

6. বিদেশী মূলধন | বিদেশী মূলধন সম্পর্কে 1948 গৃহীত রেজোলিউ- 


সনই গ্রহণ করা হয়েছে । অর্থাৎ, বিদেশী মূলধন বা সাহায্যকে শর্তাধীনে 
গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত না হয়। 


x 


j| 
| 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মুলধন ২৭৯: 
1948 ও 1956 (রজোলিউসন £ তুলনা 

(i) 1948 রেজোলিউসনে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারে ছিল 6 শিল্প; 
1956 রেজোলিউসনে তা বৃদ্ধি করে 19 করা হয়। তাছাড়া ‘সিডিউল্ড-বি’- 
ভুক্ত 12 শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার উল্লেখ রয়েছে | অর্থাৎ, অধিকতর সংখ্যক 
শিল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব সরাসরি সরকার গ্রহণ করেছে। সরকারের মতে এ 
নীতি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য ৷ 

(i) 1948 সনের রেজোলিউসনে দশ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার 
পর সরকার কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, বিমান, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন 
ও খনিজ তেল এ শিল্প ‘কয়টিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিতে পারে এমন হুমকি 
ছিল । 1956 সনের রেজোলিউসনে এ রকম কোন হুমকি রাখা হয়নি । 
বরঞ্চ রাষ্ট্র প্রাইভেট সেক্টরের উদ্যোগকে নানাভাবে উত্সাহ দেয়ার জন্য 
আগ্রহ প্রকাশ করে! 

(ii) মিশ্র অর্থনীতির ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হলেও 1956 সনের রেজোলিউ- 
সনেও তাকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। পাবলিক সেক্টর ও প্রাইভেট 
সেক্টরকে পরস্পরের পরিপূরকরণে গ্রহণ করা হয়েছে শিল্পগুলিকে তিনটি 
তালিকায় ভাগ করা হলেও এর মধ্যে যথেষ্ট নমনীয়তা রয়েছে । 


1956 ৰরেজোলিউসন 2 মন্তব্য 
(i) 1956 রেজোলিউসন নমনীয় I প্রাইভেট সেক্টরের হাতে যাতে 


অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয়ঃ পাবলিক সেক্টর যাতে শিল্প ক্ষেত্রে 
প্রসার লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রাইভেট সেক্টর, পাঁবলিক 
সেক্টর ও সমবায় সেক্টর-এর Ye প্রচেষ্টায় শিল্লোন্নয়নের নীতি গ্রহণ করা 
হয়েছে । 

(i) প্রাইভেট সেক্টরে সে সমস্ত শিল্পই রাখা হয়েছে যে সমস্ত শিল্পে 
উদযোগ নেয়া তার পক্ষে সহজ অথচ জাতীয় স্বার্থবিরোধী নয়। 

(ii) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে স্বয়ম্ভৱতা ও বৃহৎ শিল্পের প্রতি- 
যোগিতার সম্মুখীন হওয়ার চেতনা জাগ্রত করা হয়েছে ! 

(iv) শিল্প নীতিতে শিল্প কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনাগুলি প্রধানত 1956 রেজোলিউসনে গৃহীত শিল্প কাঠামোর 
মধ্যেই শিল্প নীতি সম্পর্কে তাদের প্রস্তাব রেখেছে। অপরদিকে, রেজৌলিউ- 
সনে প্রকারান্তরে প্রাইভেট সেক্টরের স্থায়িত্ব স্বীকার করে নেয়! হয়েছে | 


২৮০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 
অর্থাৎ, মিশ্র অর্থনীতিকে ভারতের অর্থনৈতিক ভিত বলে গ্রহণ করা হয়েছে। 
যদিও-তা প্রকৃত সমাজতন্ত্রের বিরোধী ৷ 

(v) শিল্পগুলির ক্ষেত্র পৃথক করার ব্যাপারে নমনীয়তা থাকার ফলে 
পাবলিক সেক্টরের জন্য রক্ষিত অনেক শিল্পে যেমন, সিমেন্ট, সার ও 
রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রাইভেট সেক্টরের অনুপ্রবেশ ঘটছে। 

(vi) বিদেশী মূলধনকে প্রবৃক্তিবিদ্যা-ও রাজনৈতিক প্রয়োজনের স্বার্থে 
রাষ্ট্রের জন্য একান্তভাবে রক্ষিত শিল্পক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার জন্য সুযোগ 
দেয়া হয়েছে। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত, খনিজ তেল আবিষার প্রভৃতি ৷ 
তাছাড়া দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দেশে প্রস্তুত করা অপেক্ষা 
বিদেশ থেকে আমদানি করার নীতিও গ্রহণ করা হয়েছে। 

উপসংহারে, 1956 রেজোলিউসনে সরকারের সামাজিক মূল্যবোধের ও 
গঠনমূলক নমনীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজতন্ত্রের পথে এগোবার 
একটি ধাপ রূপে মিশ্র অর্থনীতিকে গ্রহণের মধ্যে বাস্তববোধের পরিচয় আছে 
বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু পাবলিক সেক্টরের ব্যর্থতা, মুষ্টিমেয়র 
হাতে পুঁজির আধিক্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও 
স্থায়িত্ব এ পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের পথের একটি ধাপরূপে মিশ্র অর্থনীতিকে 
গ্রহণ বিষয়টি নিঃসন্দেহে বিতর্কমুলক। 
ইনডা্টি,য়াল পলিসি স্টেটমেন্ট 1980 

ইনভান্ট্রিয়াল পলিসি রেজোলিউসন 1956-এর কাঠামোর মধ্যে 1980 
সনের 23 জুলাই শিল্প নীতি সম্পর্কে একটি নতুন প্রতিবেদন দেয়! হয় | 
উদ্দেশ্য 

(i) প্রতিষ্ঠিত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার ৷ 

(i) সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি । 

(Hi) কর্মসংস্থানের জুযোগ বৃদ্ধি ৷ 

(iv) শিল্পে অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে শিক্সোন্নর়নে অগ্রাধিকার দিয়ে 
আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব | 


(v) কৃষি-ভিত্তিক শিল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ও আন্তঃসেক্টর সম্পর্ক 
গঠন করে কুষি-ভিত শক্তিশালী করা ৷ 


(৮) রপ্তানিমখী ও আমদানির পরিবর্ত শিল্পগুলির উন্নয়ন ত্বরান্বিত 
করা। 


ত 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন ২৮১ 


(vii) বিনিয়োগের uw বিস্তার সাধন এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলের 
উন্নয়নশীল বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র শিল্প এককগুলির মধ্যে মুনাফার চেতনা জাগ্রত করা | 

(viii) মূল্য বৃদ্ধি ও নিষ্মমানের দ্রব্যাদির বিরুদ্ধে ভোগকারীদের 
প্রতিরোধ গড়ে তোলা 1 
বূপায়ণ পন্থা 

G) পাবলিক সেক্টরের পুনধিন্তাস। পাবলিক সেক্টরের উন্নতিবিধান 
প্রয়োজন | সেজন্য এর পুনধিভ্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি এককের 
কাজকর্ম পর্যালোচনা করে দেখা দরকার এবং প্রয়োজন মত তাদের গঠনমূলক 
কাজের নির্দেশ দেয়া। এ সমস্ত নির্দেশ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যকর করতে 
হবে ৷ রুগ্ন এককগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়নমুখী করে তোলার 
জন্য পুনৰ্গঠন করতে হবে। ফিনান্স, বাজারকরণ, তথ্য সরবরাহ প্রভৃতি 
কাজের জন্য এক শ্রেণী পরিচালক গড়ে তুলতে হবে | 

(i) প্রাইভেট সেক্টরের উন্নয়নের ব্যবস্থা করা । অর্থনীতি ও দেশরক্ষার 
দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে তাদের স্বয়ংক্ৰিয় যন্ত্ৰাদির ক্ষেত্রে 
বাধিক 5 শতাংশ হারে সম্প্রসারণের অনুমতি দিতে হবে । তবে 5 বছরে এ 
জম্প্রনারণ 25 শতাংশের অধিক হওয়া চলবে না। রপ্তানিমুখী শিল্পে উন্নত 
প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ প্রচলন করতে হবে। স্থসংগঠিত প্রতিষ্ঠানকে উন্নত 
প্রযুক্তিবি্া আমদানি করার অনুমতি দিতে হবে। প্রত্যেক শিল্পের 


_আধুনিকীকরণের উপকরণ নির্ধারণ করে দিতে হবে যাতে তারা উৎপাদন 


ব্যয় হাস ও qure] উপকরণের ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা দেখাতে যদ 


হ্য়। | ৰ 
ইনডান্ট্রিয়াল পলিসি 


(iii) ক্ষুদ্ৰায়তন শিল্পের উন্নয়ন সাধন | 
স্টেটমেণ্টের ফলে ক্ষুদ্ৰ ও বৃহৎ এককগুলির মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান 
“ইকোনোমিক ফেডারেলইজম”-এর ধারণা চালু 


স্থষ্টি হয়েছে তা দুর করে 
ass অঞ্চলগুলির জেলা স্তরে একটি করে 


করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে শিল্পে অ 
নিউক্লিয়াস প্রাণ্ট প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে যাতে তারা যত সংখ্যক 
সম্ভব সহায়ক এবং ক্ষুদ্ৰ ও কুটির শিল্প একক গঠন করতে সমৰ্থ হয়। রি 
অতি ক্ষুদ্ৰ, ক্ষুদ্ৰায়তন ও সহায়ক এককগুলির ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উধ্ব'সীম| 
যথাক্রমে 1 লক্ষ টাকা থেকে 2 লক্ষ টাকা, 10 লক্ষ টাকা থেকে 20 লক্ষ 
-টাকা ও 15 লক্ষ টাকী থেকে 25 লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। 


২৮২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


(v) wx শিল্প এককগুলি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এক শ্রেণীর পরিচালক 
ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের রুগ্ন করে তুলেছে । এদের শক্ত হাতে দমন করতে 
হবে ৷ ক্লুগ্নতার লক্ষণ সম্বন্ধে সময় থাকতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ 
যে সমস্ত WW এককের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা! রয়েছে তাদের সুস্থ এককদের সঙ্গে 
জুড়ে দিতে হবে ও একমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রেই WU একককে সরকার অধিগ্রহণ 
করবে I 

. (v) শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনের জন্য ত্ৰিপাক্ষিক 
শ্রমিক কনভেনসন প্রথা পুনরায় চালু করতে হবে | 

(vi) ব্যবসায়ীদের সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে হবে । 
যথা, দামস্তর রক্ষা করা, স্পেকুলেসন থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি । 

সংক্ষেপে, 1980 স্টেটমেন্টে বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা 
উৎপাদনশীলতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার উপর জোর দেয়া হয়েছে | এ উদ্দেশ্যে 
প্যুক্তিবিদ্যা ও শ্রমদক্ষতার উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্ত রেখে উৎপাদনের উচ্চতম 
সীমার পরিবর্তনের জন্য অনুমতি দেয়ার ও ‘কোর? সেক্টরভুক্ত শিল্পগুলির 
ক্ষেত্রে উৎপাদন সীমা নির্ধারণের জন্য কোন অন্থমতির অপেক্ষা না'রাখার 
নির্দেশ দেয়! হয়েছে । উন্নত প্রতুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ও শক্তির পূর্ণ ব্যবহারের 
উদ্দেশ্যে আধুনিক পদ্ধতির উদ্ভাবনের কথাও বলা হয়েছে ৷ রপ্তানিমুখী একক 
গড়ে তোলার উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । 


শিল্প লাইসেন্স 

1948 সনে শিল্প লাইসেন্স প্রথা প্রথম প্রবর্তন করা হয়। লাইসেন্স 
শিল্প এককটি কোন্‌ দ্রব্য ম্যান্থফ্যাকচার করতে পারবে, তার উৎপাদন 
ক্ষমতার পরিমাণ কি হবে, কোন্‌ সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করতে হবে 
প্রভৃতি উল্লেখ থাকে ৷ লাইসেন্স প্রথার মূল উদ্দেশ্য শিল্প নীতি দ্বারা রচিত, 
কাঠামোর মধ্যে শিল্প প্ৰতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোল! ৷ এ সম্পর্কে যে সমস্ত আইন 
প্রণয়ন করা হয়েছে তাদের সম্বন্ধে নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল! 
1. ইনডাট্টিজ (ডেভেলপমেন্ট এণ্ড রেগুলেসন ) «ji 1951 

1952 সনের 8 মে থেকে এ «r$ কার্ধকর হয়। এ গ্যাক্টের উদ্দেশ্যের 
মধ্যে রয়েছে £ (i) শিল্সোরয়ন নিৰ্দিষ্ট পথে নিয়ন্ত্রণ ও পঞ্চবাধিক পরি- 
কল্পনায় প্রস্তাবিত অগ্ৰাধিকারের ভিত্তি ও লক্ষ্য অনুযায়ী সম্পদের ব্যবহার ৷ 


s 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন ২৮৩ 
(i) একচেটিয়া অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও মৃষ্টিমেয়র হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত 
হওয়া রোধ করা। (iii) বৃহৎ শিল্পগুলির প্রতিযোগিতার হাত থকে ক্ষুদ্ৰ 
শিল্পগুলিকে রক্ষা করার জন্য তাদের সংরক্ষণের সুবিধা দেয়া। (dv) শিল্প 
গঠনের জন্য নতুন উদযোগীদের উৎসাহ দেয়া। (v) আঞ্চলিক অসমতা 
দুর করার জন্য অনুন্নত অঞ্চলে শিল্প গড়ে তোলা । (vi) শিল্পে আধুনিক 
প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগে উৎসাহিত করা। 4 

ঞ্যাক্টে প্রদত্ত উন্নয়নমূলক পন্থাগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে ঃ 
(1) প্রতিষেধকমূলক পন্থা, (Gi) আরোগামূলক পন্থা ও (i) নিশ্চিত পন্থা ৷ 

(i) প্রতিষেধকমূলক পন্থার উদ্দেশ্য যাতে শিল্প প্ৰতিষ্ঠানগুলি জাতীয় 
অর্থনীতির স্বাৰ্থবিরোধী কোন কাজ করার স্থুযোগ না পায় তা দেখা । পন্থা- 
গুলি যথা, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে রেজিষ্টেসন ও লাইসেন্স প্রথা বাধ্যতা- 
মূলক করা । তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ও প্রয়োজন হলে তাদের 
লাইসেন্স বাতিল করে দেয়া। 

(i) আঁরোগামূলক পন্থার উদ্দেশ্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়লে 
তার নিরাময়ের ব্যবস্থা করা | যথা, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রুগ্ন প্রতিষ্ঠানটির 
নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ ও তার উৎপন্ন দ্রব্যের সরবরাহ বা 


দাম নিয়ন্ত্রণ করা। 
(i) নিশ্চিত পন্থার উদ্দেশ্য শিল্পগুলির উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য 


বিস্তারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় পরামর্শ পরিষদ, উন্নয়ন 
পরিষদ প্রভৃতি সংস্থা গঠন করা ৷ 

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে লাইসেন্স নিতে হবে ঃ নতুন শিল্প প্ৰতিষ্ঠান গঠন, 
চলতি প্রতিষ্ঠানের প্রসার সাধন, নতুন দ্রব্য ম্যান্ফ্যাকচার করা ও 


প্রতিষ্ঠানটির কর্মস্থল পরিবর্তন করা। 
এ এযাক্ট যে সমস্ত শিল্পক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার মধ্যে রয়েছে শিল্প যন্ত্রপাতি, 


পরিবহন, সার, বস্তু, সিমেন্ট, দেশরক্ষা প্রভৃতি ৷ যে সমস্ত কারখানায় শ্রমিক 
সংখ্য] 50 বা ততোধিক ও শক্তির ব্যবহার আছে এবং যে সমস্ত কারখানায় 
শ্রমিক সংখ্যা 100 কিন্তু শক্তির ব্যবহার নেই দে সমস্ত কারখানার উপর এ 
এাক্ট প্রযোজ্য ৷ 

নিম্নলিখিত শিল্পগুলি এ গ্যাক্টের আওতায় পড়ে নাঃ 

0) ক্ষুদ্ৰায়তন ও সহকারী একক ৷ 


২৮৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 

(i) ক্ষুদ্রারতন ও সহকারী ছাড়া অন্যান্য একক যাদের স্থির সম্পত্তির 
(জমি, গৃহ, কারখানা ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি) উপর বিনিয়োগের পরিমাণ 
1 কোটি টাকার (5 কোটি টাকা, 1983) কম। 

(Hi) চলতি একককে নতুন দ্রব্য ম্যান্গক্যাকচার করার ক্ষমতা দেয়া 
হবে। তবে এ শর্তসাপেক্ষ যে ত্রব্যট ক্ু্রায়তন শিল্পের জন্য সংরক্ষিত নয় ; 
অতিরিক্ত কলকারখানা স্থাপ্নের কোন প্রয়োজন নেই ও দুপ্রাপ্য কাচামালের 
জন্য অতিরিক্ত চাহিদ। vv? হবে না । 

2 মোনোপলিস এণ্ড রেণ্ট্রিকটিভ ট্রেড প্ৰ্যাকটিসেস «tb 1969 

উদ্দেশ্ত ঃ মোনোপলিস এণ্ড রোস্ট্রকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস ( এম-আর-টি- 
পি) খ্যাক্টের উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার রোধ, একচেটিয়া 
অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ, একচেটিয়া ও প্রতিবদ্ধকমূলক ব্যবসায় ও 
তঙ্সম্পক্কিত কাৰ্যকলাপ নিবারণ | 
বিধান : 

(৫) অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া বিষয়টি সে সমস্ত শিল্প সংস্থার 

* উপর প্রযোজ্য যে সমস্ত শিল্প সংস্থা এককভাবে বা আন্তঃসম্পকিত সংস্থাগুলির 

সঙ্গে Xevit« 20 কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক অথবা যে শিল্প সংস্থা 
আধিপত্যশীল । আধিপত্যশীল সংস্থা বলতে সে সংস্থাকে qaa যার সম্পত্তি, 
আন্তঃসম্পকিত সংস্থাগুলির সম্পত্তি সহ, 1 কোটি টাকার কম নয় অথবা যে 
এককভাবে বা আন্তঃসম্পকিত সংস্থাগুলির সহযোগিতায় ভারতব্যাপী বা 
ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে কোন দ্রব্য বা সেবার কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ 
সরবরাহ করে | 

এ এযাক্টে বৃহৎ ব্যবসায় গৃহগুলির কাজকর্মের উপর সরকারকে সতর্ক দৃষ্টি 
রাখার অধিকার দেয়া হয়েছে। তাদের কোন নতুন একক সুরু করার আগে 
বা চলতি এককের প্রসার সাধনের বা অপর কোন এককের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার 
বা তাকে অধিগ্ৰহণ করার আগে সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। সরকার 
প্রয়োজন মনে করলে এরূপ সংস্থাকে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেরার নিৰ্দেশ 
দিতে পারে, এমনকি তাকে ভেঙ্গে কয়েকটি স্বাধীন এককে বিভক্ত করে 
ফেলতে পারে । এ সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারকে এম-আর-টি-পি কমিশনের 

মতামতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। 
Gi) একচেটিয়া ব্যবসার সম্পর্কিত কাৰ্যকলাপ বলতে আধিপত্যশীল বা 


d 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন ২৮৫ 


যুক্ত সংস্থাগুলির সে সমস্ত কার্ধকলাপকে বুঝায় যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী d 
অর্থা২, যে-কাজের ফলে অযৌক্তিকভাবে অপরের ব্যয়ভার বা সরবরাহ- 
কারীদের মুনাফা বৃদ্ধি পায় অথবা অন্যায়ভাবে প্রতিযোগিতার পথ নিয়ন্ত্ৰিত 
হয় বা দ্রব্যের গুণগত মান হ্রাস পায়। এরূপ আশঙ্কার কারণ ঘটলে সরকার 
বিষয়টি এম-আর-টি-পি কমিশনের গোচরে আনতে পারে । এ ব্যাপারে 
কমিশনের নির্দেশই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে ৷ 

প্রতিবন্ধকমূলক ব্যবসায় সম্পর্কিত কার্যকলাপ বলতে সে সমস্ত কার্য- 
কলাপকে বুঝায় যা যে কোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
বাধা স্থষ্টি করছে বা স্থষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । 

1985-86 সনের কেন্দ্রীয় বাজেটে এম-আর-টি-পি কোম্পানিগুলির 
সম্পদের সীমা 100 কোটি টাকা করা হয়েছে। ব্যয় ও প্রকল্পগুলির অর্থ- 
নৈতিক আয়তন বৃদ্ধির কারণেই এ পরিবর্তন সাধন করা হয়। 


ইনডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সিং পলিসি 1970 

ইনডান্িয়াল লাইসেন্সিং পলিসি 1970 অনুযায়ী শিল্পগুলিকে কয়েকটি 
সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে । যথা, ৫) সংরক্ষিত, (1) ‘কোর’, (iii) ‘কোর’ 
বহিভূঁত ভারী বিনিয়োগ, (v) মধ্য, 0) লাইসেন্স বহির্ভূত ও 
(vi) রপ্তানিমুখী | 

()) সংরক্ষিত সেক্টর ৷ এ সেক্টরে রক্ষিত শিল্পগুলি একাস্তভাবে পাবলিক 
সেক্টরতুক্ত । 

(i) কোর সেক্টর।- এ সেক্টরের প্রতিষ্ঠানের 5 কোটি টাকা বা 
ততোধিক টাকার সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে। এ সমস্ত শিল্প প্রতিষ্টান- 
গুলি শিল্প-ভিত গঠনের কাজে নিযুক্ত থাকবে ৷ তাছাড়া তারা ভারী যন্ত্রপাতি, 
সার, কীটনাশক ও নিউজ প্ৰিণ্ট প্রভৃতি শিল্পের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপ- 
করণ সরবরাহ করবে । 

(ii) কোর বহির্ভূত ভারী বিনিয়োগ সেক্টর ॥ যে সমস্ত শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের পরিমাণ 5 কোটি টাকার অধিক সে সমস্ত শিল্প 
প্রতিষ্ঠান এ সেক্টরভুক্ত। এ সেক্টরভুক্ত শিল্প পাবলিক সেক্টরভুক্ত হতে পারবে । 
বৃহৎ শিল্প গৃহগুলিকে কোর সেক্টরে প্রবেশাধিকার দেয়া হবে না। 

(iv) মধ্য সেক্টর । যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন বিনিয়োগের 


২৮ ভারতের অর্থনৈতিক "39i 


পরিমাণ 1 কোটি টাকা থেকে 5 কোটি টাকার মধ্যে তারা মধ্য সেক্টরুক্ত। 
তবে তাদের বিদেশী কোম্পানিভুক্ত বা চিহ্নিত 20 বৃহৎ শিল্প গৃহের একটিও 
হওয়া চলবে না। এ. শ্রেণীভুক্ত হওয়ার অপরাপর শর্তের মধ্যে রয়েছে 10 
লক্ষ টাকা বা বিনিয়োগের 10 শতাংশ, এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম, শিল্প 
প্রতিষ্ঠানটির তার অধিক বৈদেশিক বিনিময়ের প্রয়োজন হবে না ও তার 
এম-আর-টি-পি «pe অনুযায়ী আধিপত্যশীল শিল্প প্রতিষ্টানভুক্ত হওয়া 
চলবে ন ৷ 
(৮) লাইসেন্স বহির্ভূত সেক্টর । এ সেক্টর সে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান 
নিয়ে গঠিত যাদের বিনিয়োগের পরিমাণ | কোটি টাকা পৰ্যন্ত ও বৈদেশিক 
বিনিয়োগের প্রয়োজন 10 লক্ষ টাকা বা প্রস্তাবিত বিনিয়োগের 10 
শতাংশের বেশি নয় | 
(vi) রপ্তানিমুখী সেক্টর | রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য এ সেক্টর গঠন করা 
হয়েছে । এ সেক্টরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাবতীয় সাহায্য দেয়া হবে । 
তাছাড়া নতুন ক্ধি-শিল্প গঠনে সমবায় সেক্টরকে লাইসেন্স দেয়া 
ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এ পলিসিতে পাবলিক আহিক সংস্থা- 
গুলিকে শিল্প পরিচালনায় অধিকতর অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । 
সংক্ষেপে, 1970 পলিসি নতুন শিল্পক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টরের সম্প্রসারণ, 
ক্ষুদ্র ও মধ্য আয়তন শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন এবং বৃহৎ শিল্প গৃহ, আধিপত্যশীল 
শিল্প সংস্থা ও বিদেশী কোম্পানিগুলির সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করার নীতি গ্রহণ 
করেছে। 


ইনডাক্ট্রিয়াল লাইসেন্সিং পলিসি 1973 


1973 পলিসিতে যে সমস্ত পরিবর্তন করা হয়েছে তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য £ 

G) যে শিল্প গৃহের সম্পত্তির মূল্য 20 কোটি টাকা তাকে qui শিল্প 
গৃহের সংজ্ঞাতুক্ত করা হয়। 1970 পলিসিতে এ সম্পত্তির সীমা 35 কোটি 
টাকা নির্ধারিত fest | 

(ii) “কোর” সেক্টরের শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় ও ভারী বিনিয়োগ 
সেক্টর তুলে দেয়! হয়। 


eda 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন ২৮৭ 

(ii) বিশেষ ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প গৃহ ও বিদেশী কোম্পানিগুলিকে প্রচুর 
চাহিদাসম্পন্ন ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করার অনুমতি দেয়া হয়। 

(v) সমবায়, ক্ষুদ্র ও মধ্য সেক্টরের অনুরূপ ক্ষেত্রে ভোগ্যদ্ব্য উৎপাদন 
করার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হবে। পাবলিক সেক্টরকেও এ ব্যাপারে 
উত্তরোত্তর উত্সাহ নিতে হবে ৷ 

(V) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি উভয়েই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত 
অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য জয়েণ্ট সেক্টর গঠন করবে | 


ইনডাস্ট্ৰিয়াল লাইসেন্সিং পলিসি 1975 — 

1975 পলিসি অনুযায়ী 21 শিল্পকে লাইসেন্স প্রথার বাইরে নিয়ে 
আগা হয় । বিদেশী কোম্পানি ও একচেটিয়া শিল্প গৃহগুলিকে এই 21 শিল্প 
ছাড়াও অন্যান্য 30 গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে লাইসেন্স-নির্দিষ্ট সীমার বহির্ভূত যে 
কোন পরিমাণ সম্প্রসারণের অধিকার দেয়া হয়। তবে এজন্য যে অতিরিক্ত 
উৎপাদন হবে তা রপ্তানি অথবা সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিক্রয় করতে 
হবে। 

ইনডান্ট্রিরাল লাইসেন্সিং পলিসি 1978 

1978 পলিসির উল্লেখযোগ্য নীতি £ 

d) মধ্য সেক্টরের ক্ষেত্রে 3 কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করা ব্যাপারে 
কোন লাইসেন্স নেয়ার প্রয়োজন হবে নী। এক্ষেত্রে কাচামাল ও উপকরণ 
আমদানি করার ব্যাপারেও বৈদেশিক বিনিময় কোন বাধা হবে ন| ৷ 

Gi) মধ্য সেক্টরের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা 5 কোটি টাকা 
নির্ধারিত ছিল। শর্তটি তুলে নেয়া হয়। - 

(ii) বৃহৎ শিল্প গৃহগুলির ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রথা সম্পর্কিত শর্তাদি সম্পর্কে 
কোন শিথিলতা না করার নির্দেশ দেয়া হয়। 

ইনডাস্ট্রিয়াল লাইজেন্সিং পলিসি 1980 

1980 পলিসির বৈশিষ্ট্য £ 

0) ইনডান্দ্িজ গ্যাক্টে লিপিবদ্ধ ( পরিশিষ্ট-1 ) শিল্পগুলির ক্ষেত্রে বাধিক 
5 শতাংশ, কিন্তু পাচ বছরে 25 শতাংশের বেশি নয়, পরিমাণ উৎপাদন 
ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য সরকারের কোন অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না । 


২৮৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 
(ii) ক্ষুদ্রা়তন শিল্পের উন্নয়ন ' ত্বরান্বিত -ও সুনিশ্চিত করার জন্য 
বিনিরোগের সীমা 10 লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে-20 লক্ষ টাকা করা হয় । 


ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইজেন্সিং পলিসি 1982 


1982 পলিসিতে শিল্পগুলিকে উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে সচেতন ও 
প্রতিযোগীমুখী করে তুলে রপ্তানির পরিমাণ 25 শতাংশের মত বৃদ্ধি করার 
জন্য লাইসেন্স প্রথার রীতিনীতির পরিবর্তন সাধন করা হয় পলিসির 
নিৰ্দেশগুলি প্রধানত ঃ 

() কোর সেক্টরে আরো পাচটি শিল্পকে যুক্ত করা হয়। প্রকারান্তরে 
বিদেশী কোম্পানি ও qus শিল্প গৃহগুলিকে এ সেক্টরে প্রবেশাধিকার দেয়া 
হয়। তবে এক্ষেত্রে শিল্প এককগুলিকে রপ্তানিমুখী হতে হবে ৷ অর্থাৎ, 
ক্ষুদ্রায়তন সেক্টরের জন্য অসংরক্ষিত পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের 60 শতাংশ ও 
সংরক্ষিত পণ্/দ্রব্য উৎপাদনের 75 শতাংশ রপ্তানি করতে হবে। 

07) শিল্পগুলিকে তাদের গত পাচ বছরের সর্বোচ্চ উৎপাদনের 33.3. 
শতাংশ উত্পাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার অনুমতি দেরা হয়েছে । এ বুদ্ধির সঙ্গে 
25 শতাংশ অতিরিক্ত উৎপাদনের কোন সম্পৰ্ক নেই । 

(i) ক্ষুদ্ৰায়তন শিল্প সেক্টর ও অন্যান্য 72 শিল্প যেগুলি বিশেষ নিয়ন্ত্রণ 
ও লাইসেন্সভুক্ত যথা, বনস্পতি ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য প্রভৃতি, তাদের ক্ষেত্রে 
33:3 শতাংশ বর্ধিত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পৰ্কিত শর্ত প্রযোজ্য হবে না। 
লাইসেন্সিং পলিসি £ মন্তব্য 

লাইসেন্দিং পলিসির মূল উদ্দেশ্য শিল্প-গঠন নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দেশের সমাজ- 
তান্ত্রিক ধাচের সমাজগঠনের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্তিত করে তোলা । সেজন্য 
যে ধরনের শিল্প কাঠামো প্রয়োজন শিল্প নীতিতে তা তুলে ধরা হুয়েছে। 
লাইসেন্স প্রথাকে সমালোচনার সন্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমত, এর ফলে 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ও দ্বিতীয়ত শিল্লোন্নয়ন পরিকল্পনায় 
উৎকর্ষের অভাব ঘটছে। বলা নিশ্রয়োজন উভয়ই সমাজতান্ত্রিক ধাচের 

র বিপরীত চিত্র । 
বা সম্বন্ধে কমিটি অন ডিন্ট্রিবিউসন অব ইনকাম এণ্ড লেভেলস 
অব লিভিং (মহালানবিশ কমিটি, 1960)-এর মন্তব্য, প্রাইভেট সেক্টরে 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন ২৮৯ 


অসদ্গত রকম অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অবশ্য কমিটি নমনীয় 
শিল্প লাইসেন্সিং প্রথার উপর আস্থা রেখেছে | 

মোনোপলিস ইনকোরারী কমিটির (দাশগুপ্ত কমিটি, 1964 ) বক্তব্যও 
অনুরূপ । কমিটির মতে লাইজেন্সিং প্রথা শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশাধিকাঁরের 
স্বাধীনতা নিয়ন্ত্ৰণ করে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে সাহায্য করছে। 
আর. কে. হাজারী (1966) প্ল্যানিং কমিশনের কাছে প্রদত্ত তার রিপোর্টে 
বলেন, কোন কোন শিল্প গৃহ একই বা বহুরকম দ্রব্য উৎপাদনের লাইসেন্সের 
জন্য একাধিক দরখাস্ত দেয়। এর ফলে অপরের পক্ষে দরখাস্ত করার আর 
সুযোগ থাকে না। কারণ সীমিত সংখ্য! লাইসেন্স দেয়া হয়। বেনামদার 
বা ভুইফোড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করাও 
রেওয়াজ হয়ে দাড়িয়েছে । প্রথম দরখাস্তকারীর আবেদন প্রথম বিবেচিত 
হবে এ নীতি অবলম্বন করাতে একমাত্র বৃহৎ শিল্প গৃহগুলিই লাইসেন্স পাবার 
অধিকারী হয়েছে | অধ্যাপক হাজারীর মতে, লাইসেন্স প্রথা আঞ্চলিক 
বৈষম্য দূর করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয় ও তা দুর করা সম্ভবও হয়নি । তাছাড়া 
লাইসেন্স দেয়ার পর এর পরিণতি সম্পর্কে কোন সংবাদ নেয়া হয় না। 
লাইসেন্স প্রথায় শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে যে উজ্জল চিত্রটি তুলে 
ধরা হয় তা অতিরঞ্রিত। যে সমস্ত লাইসেন্স অনুমোদন করা হয় তার বেশ- 
কিছু সংখ্য! ব্যবহার করা হয় না। 

দত্ত কমিটির (1967) অভিমত, লাইসেন্স প্রথা বৃহৎ শিল্প গৃহগুলির 
স্বার্থের সমর্থক ৷ এর ফলে আদৌ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শিল্পোক্নয়ন সম্ভব 
হয়নি। লাইসেন্স প্রথা ‘আমদানি পরিবর্ত নীতিকে কার্যকর করতে 
সাহায্য করেনি । অনেক ক্ষেত্রে শিল্প স্থানীয়করণ ব্যাপারে আঞ্চলিক 
বৈষম্যের দিক উপেক্ষা করা হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পাবলিক, 
সেক্টরকে অগ্রাধিকার না দিয়ে প্রাইভেট সেক্টরকে অগ্রাধিকার onm হয়েছে। 
দত্ত কমিটির মন্তব্য, লাইসেন্সিং পলিসিতে কোন্‌ শিল্প বা শিল্পের অংশবিশেষ 
মধ্য ও ক্ষুদ্র শিল্পভুক্ত সে সম্পৰ্কে কোন পরিষ্কার বৰ্ণনা নেই। বৈদেশিক 
সহযোগিতায় উত্পাদনের জন্য 720 দ্রব্যের ক্ষেত্রে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। 
এর মধ্যে 70 ভোগ্যদ্রব্য যা প্রধানত ধনী শ্রেণীর ব্যবহারে আসবে ও যা 
উৎপাদন করতে বিদেশী উপকরণের প্রয়োজন হবে | শিল্পোনয়নে লাইসেন্সিং 
প্রথার ভূমিকা সীমিত; প্রয়োজন অর্থ সাহায্যের, কারিগরি জ্ঞানের, 

ভা অস ১৯ 


২৯০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


বাজারকরণের, পণ্যদ্রব্যের মান উন্নয়নের যা সাধারণত উপেক্ষিত হয়ে 
আসছে। শিল্পোন্ন়নের জন্য যে আঘিক সাহায্য দেয়া হয়েছে তার 
অধিকাংশই কেন্দ্রীভূত হয়েছে বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীর হাতে । আধিক সংস্থাগুলি 
1956-1966 সন পর্যন্ত 498 কোটি টাকা খণ দিয়েছে । 173 বৃহত শিল্প গৃহ 
পেয়েছে এর 44 শতাংশ ও তাদের মধ্যে বৃহত্তর 20 গৃহ পেয়েছ 17 শতাংশ। 
সমবায় ও পাবলিক সেক্টর কোম্পানিগুলির আধিক সাহায্যের পরিমাণ মাত্র 
47 কোটি টাকা। 

পরবর্তীকালে লাইসেন্সিং নীতি সম্পর্কে যে পরিবর্তন সাধন করা হয় তা 
সাধারণত মৌল পরিবর্তন নয়। শিল্প লাইসেন্সিং নীতির মুল উদ্দেশ্য 
পাবলিক সেক্টর এবং মধ্য ও ক্ষুদ্র সেক্টরদের অগ্রাধিকার দিয়ে এবং প্রাইভেট 
সেক্টুরকে সহায়করূপে গ্রহণ করে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন 
সেক্টরের মধ্যে শিল্পক্ষেত্র ও সম্পদ বণ্টন করে দেয়া। বলা বাহুল্য, 
লাইসেন্স প্রথা এ উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ারঘ্ধরূপ | উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য হবে 
উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার, আঞ্চলিক অসমতার অবসান ও স্বয়স্তরতা । 
এ ধারণার পেছনে একদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ গঠনের 
আবেগ, অপরদিকে ধনতন্ত্ের কাঠামোতে মিশ্র অর্থনীতি গড়ে তোলার 
বাস্তবতা । এ WOW সংঘাতে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, 
আঞ্চলিক সমস্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীলতা 
বৃদ্ধি পাচ্ছে, বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি প্রচণ্ড আকার ধারণ করছে। ‘লাইসেন্স’ 
শেষ কথাতো নয়ই, হাতিয়ার হিসাবেও তা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। 
মিশ্র অর্থনীতি সমাজতন্ত্রের পথের ভারসাম্য রক্ষাকারী কিনা এ প্রশ্নের জবাব 
মিশ্র অর্থনীতির প্রথম অনুষ্ঠাতা ব্রিটেনের কাছ থেকে পাওয়া গেছে । যার 
ফলে সে দেশ আজও ধনতন্ত্রের কাঠামোতে ধরা | 
মূল্যায়ন 

শিল্প নীতি ও লাইসেন্সিং নীতি ব্যর্থ গেছে বলা চলে না । দ্রুত প্রসারমান 
পাবলিক সেক্টর দেশের শিল্প কাঠামোতে নিঃসন্দেহে আমুল পরিবর্তনের 
স্থচনা করেছে; ক্ষুদ্র ও মধ্য শিল্পগুলির গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে; বিনিয়োগ 
শিল্প-ভিত wi করতে সক্ষম হয়েছে; উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে) উৎপাদনের 
ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে; বিদেশী মূলধনের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্ৰিত হয়েছে; 
আমদানি পরিবর্ত ক্ষেত্রেও কিছুটা সাফল্য অর্জন করা গেছে। অপরদিকে 


f^ 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন b. 


শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির fum হার এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রগত গতি ও 
আঞ্চলিক অসমতা বৃদ্ধি শিল্প নীতির ব্যর্থতার পরিচায়ক । শিল্প উৎপাদন 
বুদ্ধির ক্ষেত্রে যে সঙ্কট WE হয়েছে সেজন্য শিল্প নীতির তুল নির্দেশনা বা 
লাইসেন্সিং নীতির বান্তবতাবাধের অভাবই যে শুধু দায়ী তা নয়। 
বস্তুত, উন্নয়ন একটি জটিল অর্থনৈতিক কাঠামোগত সমস্তা। শিল্প নীতি 
নির্দেশনা মাত্র | 

কেন্্রগত ক্ষমতা ও আঞ্চলিক অসাম্য কাঠামোগত সমস্তার প্রতিফলন ৷ 
এ বাস্তবতার গুরুত্ব বর্তমানে আর কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়। কারণ 
বৃহৎ শিল্প গৃহগুলির মোট সম্পত্তির পরিমাণ 1972-73 সন থেকে 1975-76 
সনে 12:4 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে 4994 কোটি টাকা ৷ 1980 সনে 
এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় 6619 কোটি টাকা। আঞ্চলিক 
বৈষম্যের দিক থেকে মহারাষ্ট্রে রয়েছে দেশের 16.9 শতাংশ কারখানা ও 
মোট স্থির মূলধনের 16.7 শতাংশ । কারখানা সেক্টরের মোট উৎপাদনের 
25:2 শতাংশ উৎপাদন হয় সে রাজ্যে । অপরদিকে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি 
এবং মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্য শিল্প ক্ষেত্রে অনুন্নত । 


ফরিণ এক্সচেঞ্জ রেগুলেসন এ্যাক্টি 1973 
ফরিণ এক্সচেঞ্জ রেগুলেসন এযাক্ট, 1973 (এফ-ই-আর-এ, 1973) রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও কেন্দ্ৰীয় সরকারকে নিয্নলিখিত ক্ষমতা দিয়েছে £ 
G) রপ্তানি বা অন্য কোনভাবে অজিত বৈদেশিক বিনিময়ের যথাযথ 
হিসাবে রাখা ও তা উদ্ধার করা। 
(i) বৈদেশিক বিনিময়, তা যে আকারেই হোক না কেন, সংগ্রহ করা 


বা ধরে রাখা নিয়ন্ত্রণ করা | 
(ui) এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম প্রণয়ন করা ও বিজ্ঞপ্তি 


দেয়া । 
Gv) এ সম্পৰ্কে ব্যাঙ্ক, ট্যাভেল এজেণ্ট ও অন্তান্যদের নির্দেশ দেয়া । 


বিধান 
এফ-ই-আর-এতে যে সমস্ত বিধান আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২ 
() বিদেশী কোম্পানিগুলিকে ভারতের কোনপ্রকার ব্যবসায়, বাণিজ্য 


২৯২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


বা অন্য কোন ব্যবসার সংস্থাকে অধিগ্রহণ করতে হলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 
ইত্ডিয়ার অনুমতি নিতে হবে ৷ 

(ii) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক অন্নমোদিত নয় এমন কোন ব্যক্তি 
বৈদেশিক বিনিময় লেনদেন করতে পারবে না৷ রপ্তানি দ্বারা অজিত সমস্ত 
বৈদেশিক বিনিময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার কাছে জমা দিতে হবে। 

(Hi) ভারতে বসবাস করে না এমন কোন ব্যক্তির সম্পত্তি হস্তাস্তরকরণ ; 
বন্ধক দেয়া প্রভৃতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার অন্নমতি ছাড়া করা চলবে না । 

(v) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অনুমতি ছাড়া কোন ভারতীয় 
ভারতের বাইরে কোন স্থাবর সম্পত্তি রাখতে বা হস্তান্তর করতে পারবে না । 

(v) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার অনুমতি নিয়ে যে ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণে 
গিয়েছেন ও বিদেশে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য তাকে যে সময়কালের জন্ত 
বৈদেশিক বিনিময় দেয়া হয়েছে তিনি শুধু সে সময়কালের জন্যই বিদেশে 
থাকতে পারবেন ও তাকে যেসব দেশ ভ্রমণের অনুমতি দেয়া হয়েছে কেবল 
সেসব দেশই তিনি ভ্রমণ করতে পারবেন I 

(vi) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি ভারতে বা 
ভারতের বাইরে কোন বিদেশী নাগরিককে চাকরিতে নিয়োগ করতে 
পারবে না। 


এ এ্যাক্টের বিধানগুলি কার্যকর করার জন্য সরকারকে সন্দেহজনক 
ব্যক্তিদের তল্লাশ, দলিলপত্র বাজেয়াপ্ত প্রভৃতি করার অধিকার দেয়া হয়েছে। 


IL শিল্প ফিনান্স 

আৰ্থিক সংস্থা 

আধিক সম্পদ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। সম্পদ সংগ্রহ ও তার বণ্টনের 
ধরনের উপর উন্নয়নের গতি, প্রকৃতি ও ভারসাম্য নির্ভর করে। পরিকল্পিত 
অর্থনীতিতে সঞ্চয় সংগ্রহ ও একীভূতকরণ এবং বণ্টনের দায়িত্ব আগিক 
সংস্থাগুলির উপর ন্যস্ত । তাদের কাজকর্মের উপর সঞ্চয় স্থষ্টি, বিনিয়োগ ও 
উন্নয়নের হার নির্ভর করে। 

পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার ফলে বেশ কয়েকটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ আৰ্থিক 
সংস্থা গঠিত হয়েছে। বস্তুত, পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার ফলে অর্থনৈতিক m 
বহু প্রাচীনতার অবসান ঘটেছে। আধিক সংস্থাগুলি তাতে গতি সঞ্চার 


xi 


[ 
at 


B 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন ২৯৩ 


করে চলেছে। কবি, শিল্প, শিক্ষা, ভিত-কাঠামো গঠন প্রভৃতি সেক্টরে 
সরকারের সরাসরি বিনিয়োগের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আথিক সংস্থাগুলির 
বিনিয়োগের পথ স্থগম হয়েছে; দায়িত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। সঠিক পরিমাণে 
সঠিক আধিক উপকরণ সঠিক শিল্পের কাছে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পৌছে দেয়া, 
নতুন নতুন সমস্তার সম্মুখীন হওয়া ও তারই ফসল রূপে দেশের প্রকৃত সম্পদ 
বৃদ্ধি করা নিঃসন্দেহে দায়িত্বমূলক কাজ । 

বহু সংখ্যক আধিক সংস্থা ও প্রতিটি সংস্থার বিবিধ উদ্দেশ্য ভারতের শিল্প 
ফিনান্ ক্ষেত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য । ইনডান্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন 
অব ইণ্ডিয়া (আই-এফ-সি-আই ) ভারতের প্রথম উন্নয়ন ব্যাঙ্ক । এটি একটি 
সর্বভারতীয় শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক। স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনগুলি 
(এস-এফ-সি ) মধ্য ও ক্ষুদ্ৰ শিল্পগুলিকে মেয়াদী ঝণ দেয়ার উদ্দেশ্যে স্থাপিত 
হয়। এস-এফ-সিগুলি তাদের অধিকাংশ সম্পদের জন্য ইনডাট্টিয়াল 
ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার (আই-ডি-বি-আই ) উপর নির্ভরশীল | 
ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের উদ্যোগে ইনডান্টরিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন 
অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড (আই-সি-আই-সি-আই ) স্থাপিত হয়। এ 
কর্পোরেশন মূলধন দ্রব্য আমদানির জন্য শিল্পগুলিকে বিদেশী মুদ্রায় দীর্ঘ- 
মেয়াদী খণ দিয়ে থাকে । আই-সি-আই-সি-আই একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান ৷ 
কিন্ত এর বর্তমান শেয়ার মালিকানার ধরন, সরকার সমধিত গ্যারান্টি বণ্ডের 
মারফত সম্পদ সংগ্রহ করার মর্ধাদা ও বিনিয়োগের ব্যাপারে সরকারের নির্দেশ 
অনুযায়ী চলার ফলে তাকে পাবলিক সেক্টরভূক্ত সংস্থা বলে ধর! হয়। 
আই-ডি-বি-আই গঠন করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
টি. টি. কৃষ্ণমাচারী বলেন, এট এমন একটি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক যা কেন্দ্রীয় সংযোজক 
এজেন্সির ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হবে। অবশ্য পরিণামে তাকে শিল্প ফিনান্স 
সম্পঞ্চিত যাবতীয় সমস্ত৷ ব! প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত হতে হবে । ইউনিট ট্রাস্ট 
অব ইন্ডিয়ার ( ইউ-টি-আই ) উদ্দেশ্য সঞ্চয় সংগ্রহ ও তা কর্পোরেট শেয়ার 
ও ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ করাঁ। অবশ্য ইউনিট হোল্ডারদের স্বার্থ যাতে 
কোনভাবে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা । বাজ্যন্তরে অপর এক ধরনের 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় । যথা, স্টেট ইনভান্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
(এদ-আই-ডি-সি ) ৷ মধ্য ও ক্ষুদ্র শিল্প এককগুলির উন্নয়নের জন্য নান।- 
প্রকার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করা তাদের vows. এগুলি রাজ্য সরকারের 


২৯৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত । বর্তমানে এরা বেশ কিছু জয়েন্ট সেক্টর গঠন করেছে 
ও সেক্টর প্রকল্পগুলিকে সাহায্য করছে৷ এদের অধীনে কিছু সহযোগী শিল্প 
এককও গঠিত হয়েছে । আই-ডভি-বি-আই এদের রিফিনান্সের সুযোগ 
দিচ্ছে। উদ্দেশ্য, এদের মারফত আঞ্চলিক অনমতা লাঘব করা, বিশেষত 
দেশের অনুন্নত অঞ্চলে । আই-ডি-বি-সাই নতুন ও দক্ষ উদযোগীদের 
প্রান্তিক মূলধন দিয়ে সাহায্য করার জন্য এদের তার এজেন্টরূপে কাজ 
করাচ্ছে যাতে নতুন ও কারিগরি উদ্যোগ xg হতে পারে। 

জাতীয় ও রাজ্যন্তরে যে সমস্ত মেয়াদী আথিক সংস্থাগুলি রয়েছে তাদের 
মোট অনুমোদিত খণের পরিমাণ 1970-71 সনে ছিল মাত্র 254 কোটি 
টাকা; বৃদ্ধি পেয়ে 1981-82 সনে হয় 3139 কোটি টাকা । অতিরিক্ত 
কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে 32 লক্ষ লোকের । ষষ্ট পরিকল্পনাকালীন 
প্রাইভেট কর্পোরেট সেক্টরের কমপক্ষে 7000-8000 কোটি টাকা বহিঃস্থত্ৰ 
থেকে সংগ্রহ করার কথা | মেয়াদী খণদানকারী সংস্থাগুলির কাছে এটি 
একটি চ্যালেঞ্জন্ব্ূপ । আঘথিক সংস্থাগুলির কাজ সঞ্চয় সংগ্রহ ও উৎপাঁদন- 
মূলক ক্ষেত্রে তা বিনিয়োগ করা । কিন্তু এদের মধ্যে কমাপ্িয়াল ব্যাঙ্ক ও 
তিনটি বিনিয়োগ সংস্থা মাত্র জনসাধারণের কাছ থেকে সরাসরি সঞ্চয় সংগ্রহ 
করে। উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির অর্থ ভাগারের প্রধান স্থত্র (a) কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, (b) বাজারে বণ্ড ছেড়ে টাকা 
ধার করা, ও (০) নিজস্ব সম্পদ ৷ 

এ অবস্থায় আধিক সংস্থাগুলিকে সম্পদের জন্য সরকারের উপর অধিকতর 
নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। 1976 সনের পূর্ব পর্যন্ত আই-ডি-বি-আইর অধিকাংশ 
সম্পদ সংগৃহীত হত ইকিউটি ও দীর্ঘমেয়াদী খণের মারফত। এর উৎস ছিল 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ন্যাশনাল ইনডান্ট্রিয়াল ক্রেডিট (লং টার্ম 
অপারেশনস ) ফাণ্ড। 1976 সনের পরে আই-ডি-বি-আইর মালিকান। 
ভারত সরকার গ্রহণ করে । তারপর থেকে সরকারের উপর তার নির্ভরতা 
বুদ্ধি পেতে থাকে । 1981-82 সনে আই-ডি-বি-আই ভারত সরকারের 
কাছ থেকে খণ ও ইকিউটির বিরুদ্ধে 195 কোটি টাকা পায়। কিন্তু ভারত 
সরকারের আধ্বিক অসচ্ছলতার কথা৷ বিবেচনা! করলে ভবিষ্যতে এরূপ 
পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ ৷ 

1981-82 সনে আঘধিক সংস্থাগুলির বণ্ড মারফত সম্পদ সংগ্রহের 
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পরিমাণ 805 কোট টাকা । 1977-78 সনে এর পরিমাণ ছিল 254 কোটি 
টাকা; 1980-81 সনে 540 কোটি টাকা ৷ এ সমস্ত বণ্ড প্রধানত কমাসিয়াল 
ব্যাঙ্ক, জি-আই-সি ও এল-আই-সি গ্রহণ করে থাকে | ব্যান্বগুলির আমানত 
বৃদ্ধির হার হাস পাবার ফলে বণ্ডে তাদের সমর্থন wa হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
কমাপ্গিরাল ব্যাঙ্কগুলির স্ট্যাটুটারী লিকিউডিটি রেশিও ( এস-এল-আর ) 
ক্রমাগত বুদ্ধি পাঁওয়াও এর অন্যতম কারণ। 1969 সনে এস-এল-আর 
ছিল 25 শতাংশ, 1981 সনে 35 শতাংশ | কমাসিয়াল ব্যান্ষগুলির উপর 
নির্দেশ আছে যে 1985 সনের মধ্যে তাদের মোট আগামের 40 শতাংশ 
অগ্রাধিকার সেক্টরে বিনিয়োগ করতে হবে । এ অবস্থায় কমাসিয়াল ব্যাঙ্ক- 
গুলির কাছ থেকে qe মারফত সম্পদ সংগ্রহ সীমিত হয়ে পড়বে | 

1981-82 সনে "ifie সংস্থাগুলি নিজস্ব সম্পদ থেকে মোট সম্পদের 
445 শতাংশ পুরণ করতে পেরেছিল । 1980-81 সনে এর পরিমাণ ছিল 
41:3 শতট্রশ | গত কয়েক বছর ধরে যেভাবে দ্রুত খন দেয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাচ্ছে তাতে এ অনুপাত রক্ষা করা যাবে কিনা সন্দেহ ৷ 

ফলে বিদেশ থেকে খণ নিয়ে দেশীয় সঞ্চয়ের অভাব মিটাবার প্রতি 
আগ্রহ বৃদ্ধি পাছে। 1981 ও 1982 সনে আই-সি-আই-সি-আই বিদেশী 
বাজার থেকে 80 মিলিয়ন ডলার «d নিয়েছে। সম্প্রতি আই-ডি-বি-আইও 
বিদেশ থেকে 25 মিলিয়ন ডলার খণ নিয়েছে। 

সম্পদের অভাবে আধিক সংস্থাগুলি তাদের খণদানের পরিমাণ কমিয়ে 
আনছে | যে সমস্ত খণগ্রহীতার! বহুকাল ধরে তাদের কাছ থেকে খণ নিচ্ছে 
তাদের নির্ভরশীলতা হ্রাস করা হয়েছে । নতুন উদ্যোগ, "EX ও মধ্য উদযোগ 
ও কতিপয় খুব বৃহৎ প্রকল্প যা রূপায়ণ করার মত অর্থ বাজার থেকে সংগ্রহ 
করা প্রাইভেট সেক্টরের উদযোগের পক্ষে সম্ভব নয় সে সমস্ত ক্ষেত্রে আথিক 
সাহায্যের নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হয়নি ৷ 

সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলি বাজার থেকে যাতে মূলধন বাবদ অর্থ সংগ্রহ 
করতে পারে সে ব্যাপারে আধিক সংস্থাগুলির সহযোগিতা৷ করার স্থযোগ 
রয়েছে। তারা কর্পোরেট সেক্টরের যাতে মুনাফা বৃদ্ধি পায় সেজন্য 
প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা ব্যাপারে ও শিল্প সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ 
করার জন্য বিনিয়োগকারীদের প্রেরণা দিতে পারে। অবশ্য প্রাইভেট 
সেক্টরকেও কাজে পারদণিতা দেখাতে হবে যাতে বিনিয়োগকারীরা তাদের 


২৯৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 


সঞ্চয়ের অধিকাংশ শিল্প পিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করতে উত্সাহ বোধ 
করে। এ ব্যাপারে সরকারকেও অধিকতর সক্রিয় হতে হবে । 1981-82 
সনে ভারত সরকার সিমেন্ট ও ইস্পাতের নিয়ন্ত্ৰিত দাম শিল্প ছুটির অনুকূলে 
পরিবর্তন করেছে । এর ফলে তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে । নন-কনভার- 
টিবিল ডিবেঞ্চারের সুদের হার বর্তমানে 15 শতাংশ করা হয়েছে । এ সমস্ত 
ডিবেঞ্চার 5 শতাংশ প্রিমিরামে নির্ধারিত সময়ে শোধনীয়। কনভারটিবিল 
ডিবেঞ্চার মূলধন বাজার থেকে ভাল সাড়া পেয়েছে । 1980-81 সনে এ 
স্থত্র থেকে প্ৰাপ্ত অর্থের পরিমাণ 45 কোটি টাকা, 1981-82 সনে এর 
পরিমাণ 185 কোটি টাকা | নন-কনভারটিবিল ডিবেঞ্চার যাতে নগদ টাকায় 
রূপান্তর করা সহজ হয় সেজন্য এল-আই-পি, জি-আই-সি ও ইউ-টি-আই 
কমিটি অন সেকেগারী মার্কেট ফর ডিবেঞ্চারস-এর স্থপারিশত্ৰমে যে সমস্ত 
«em বিনিয়োগকারীরা অন্তত এক বছর 40,000 টাকা পর্যন্ত নন-কনভার- 
টিবিল ভিবেঞ্চার ধরে রেখেছে তাদের ডিবেঞ্চার ক্রয় করে নিতে সম্মত 
আছে । এর ফলে নন-কনভারটিবিল ডিবেঞ্চারের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে 1 এতে 
কোম্পানিগুলির অন্থ্বিধার কারণ নেই । কারণ এ সমস্ত ডিবেঞ্চার তারা 
আবার বাজারে ছাড়তে পারবে । এ সমস্ত ব্যবস্থা নেয়ার ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত 
কোম্পানিগুলির আধিক সংস্থাগুলির উপর নির্ভরশীলতা কুমে আসছে। 
আই-ডি-বি-আইর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে Vx] যে সমস্ত প্রকল্পে সরাসরি 
অর্থ সাহায্য করেছে সে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রকল্প উদযোগীদের বিনিয়োগের অংশ 
1978-79 সনে 50 শতাংশ থেকে বুদ্ধি পেয়ে 1981-82 সনে 66:5 শতাংশ 
হয়েছে । এম-আর-ট-পি কোম্পানিগুলি ও যেসব প্রকল্প রূপায়ণের ব্যয় 
10 কোটি টাকার বেশি সে সমস্ত ক্ষেত্রে আথিক সংস্থা গুলির খণদানের অংশ 
1979-80 সনে ছিল 51:2 শতাংশ, 1980-81 সনে 52:2 শতাংশ ও 1981- 
82 সনে 23:5 শতাংশ ৷ এ নির্ভরতা যে ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে তার আরেকটি 
পরিচয় 1980-81 সনে মূলধন বাজার থেকে যে টাকা তোলা হয়েছে তার 
পরিমাণ 138 কোটি টাকা ৷ 1981-82 সনে এর পরিমাণ দাড়ায় 474 
কোটি টাকা । 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 1985-86 সনের কেন্দ্রীয় বাজেটে কোম্পানিগুলি 
যাতে সহজে বাজার থেকে সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা 
নেয়া হয়েছে । এম-আর-টি-পি ও এফ-ই-আব-এ বহির্ভূত কোম্পানিগুলির 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন ২৯৭ 


কনভারটিবিল ডিবেঞ্চার যাতে বাজারে সহজে বিক্রয় হতে পারে সেজন্য 
ডিবেঞ্চারের সুদের হার 13:5 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 15 শতাংশ করা 
হয়েছে । সিকিউরিটিস কনট্রাকটস (রেগুলেসন ) «n2, 1956 সংশোধন 
করা হবে যাতে তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলি অবাধে 
সিকিউরিটি হস্তান্তর করতে পারে। এর ফলে ক্ষুদ্ৰ বিনিয়োগকারীরা 
বিশেষভাবে উপকৃত হবে । তাছাড়া বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার 
জন্য কনভারটিবিল কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার প্রচলন করার প্রস্তাব 
করা হয়েছে। 

গ্রয়োজনবোবে ifie সংস্থাগুলি তাদের ধণ সংশ্লিষ্ট কোম্পানির 51 
শতাংশেরও বেশি শেয়ারে রূপান্তরিত করতে পারার অধিকারী । এভাবে 
বর্তমানে বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের তারা মালিক। নানাভাবে 
তার! শেয়ারের মালিক হতে পারে। যথা, সরাসরি শেয়ার ক্রয় করে; 
বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের আগাররাইটার বা অবলেখক রূপে কাজ করে (যার 
ফলে তারা কিছু শেয়ারের মালিকানার অধিকারী হয়) ; বোনাস শেয়ার ক্রয় 
করে ও মেয়াদী «qoe ইকিউটিতে রূপান্তরিত করে। তারা সাধারণত 
তাদের শেয়ারগুলি অল্প অল্প পরিমাণে বাজারে ছেড়ে দেয়। 

উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা আধিক সংস্থাগুলির অন্যতম প্রধান 
কাজ। যে সমস্ত আধিক সংস্থা মেয়াদী খণ দিয়ে থাকে 1982 সনের 
মার্চ পযন্ত তাদের মোট মঞ্রুরীক্কত ক্ৰমসঞ্চয়ী খণদানের 41 শতাংশ 
বা 5,553 কোটি টাকা অনুন্নত অঞ্চলের এককগুলিকে দেয়া হয়েছে। কোন 
কোন অনুন্নত জেলাতে সুবিধাজনক শর্তে সাহায্য দেয়৷ হয়ে থাকে। যেমন, 
সুদের হার কম, যথাসময় «ei পরিশোধে অসমর্থ হলে খণ পরিশোধ স্থগিত 
রাখা, Were শর্তে খণ পরিশোধ প্রভৃতি । এ সমস্ত সুযোগস্থুবিধা থাকা 
সত্বেও অনুন্নত জেলাগুলি থেকে কোন প্রকল্প নেয়া বা আথিক সাহায্যের 
জন্য তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। সম্প্রতি 87 “নো-ইনডান্ট্রি ডিণ্টি কস” 
( এন-আই-ডি)-এর উন্নয়নের জন্য বিশেষ চেষ্টা চলছে । আই-ডি-বি-আই 
ও wgig আথিক সংস্থাগুলি যুক্তভাবে টেকনিক্যাল কনসালটেনসি 
অর্গানাইজেসন (টি-সি-ও ) গঠন করেছে। এ সমস্ত সংস্থাগুলি বিভিন্ন 
অনুন্নত রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে সমীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে 
নিযুক্ত রয়েছে। 


২৯৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক পরিচিতি 
ইনডাস্ট্রিয়াল ফিনান্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (1948) 
[আই-এফ-জি-আই ] 

মূলধন £ ইনভান্ত্রিরাল ফিনান্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার অনুমোদিত 
মূলধন 10 কোটি টাকা । কর্পোরেশনটির শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে রয়েছে 
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, সিডিউন্ড ব্যাঙ্কগুলি, বীমা 
কোম্পানি, ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আধিক সংস্থাগুলি। 

উদ্দেশ্য ৪ আই-এফ-সি-আইর উদ্দেশ্য শিল্প প্রতিষ্টানগুলিকে দীর্ঘ ও 
মধ্যমেয়াদী ঝণ দিয়ে সাহায্য করা। এ উদ্দেশ্যে তাকে যে সমস্ত ক্ষমতা 
দেয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে £ শিল্প প্রতিষ্টানগুলির 25 বছরের মধ্যে 
পরিশোধনীয় খণের জন্য জামিন হওয়া; স্টক, শেয়ার, বণ্ড ও ডিবেঞ্চার 
অবলিখন ও পাবলিক কোম্পানি ও সমবায় সমিতিগুলিকে খণ দেয়া । 
তাছাড়া আই-এফ-সি-আই স্বয়ং ভিবেঞ্চার বিক্রয় করে «d গ্রহণ করতে 
পারবে ; ওয়ার্ড ব্যাঞ্চ থেকে বিদেশী মুদ্রা খণ বাবদ নিতে পারবে ও 
জনসাধারণের কাছ থেকে 5 বছরের মেয়াদে 10 কোটি টাক! পর্যন্ত ফিক্সড 
ডিপোজিট গ্রহণ করতে পারবে । আই-এফ-সি-আই কোন কোম্পানির 
শেয়ার ক্রয় করতে পারবে না। দে তার আদায়ীরুত মূলধন ও রিজাভ 
ফাণ্ডের পাচগুণ অপেক্ষা বেশি অর্থ খণন্বরূপ গ্রহণ করতে পারবে না। 
প্রয়োজনবোধে সে খগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এ 
একজন ডাইরেক্টরও নিযুক্ত করতে পারবে I 


1952 সনে আই-এফ-সি-আই «ne সংশোধিত হয়। এর ফলে যে 
সমস্ত কোম্পানি ম্যানফ্যাকচারিং, মাইনিং, শিপিং এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও 
বণ্টন করে থাকে কর্পোরেশনকে তাদের দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী 44 দেয়ার 
অনুমতি দেয়া হয়। কোন কোম্পানিকে 1 কোটি টাকার অধিক খণ না 
দেয়ার বিধান রয়েছে । অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার জামিন হলে ! কোটি টাকার 
বেশিও খণ দেয়া চলবে । কর্পোরেশনকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া থেকে 
খণ নেয়ার অধিকার দেয়া হয় । 

কাজকর্ম আই-এফ-সি-আই 1977-78 সনে 68 প্রকল্পের জন্য 26:32 
কোটি টাক! মঞ্জুর করে । এর মধ্যে 1162 কোটি টাকা দেয়া হয় সফট টার্ম 


কি 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন he 


খণ রূপে, 14/70 কোটি টাকা সাধারণ শর্তে। যে সমস্ত শিল্প এ খণের 
স্থযৌগ নিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে তুলা বস্তু, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিনি, পাট ও 
সিমেন্ট । 1978-79 সনে 83 প্রকল্পের জন্য 40:71 কোটি টাকা মঞ্জুর করা EN I 
এর প্রায় 50 শতাংশ পায় তুলা বস্ত্র শিল্প । সফট লোন স্কীমে 1979-80 
সনে অনুমোদিত খণের পরিমাণ 25:52 কোটি টাকা ৷ 50 প্রকল্পে এ অর্থ 
বিনিয়োগ করা হয়। এর মধ্যে সফট টার্ম «cw পরিমাণ 2:90 কোটি 
টাকা । এ স্বীমের মোট অনুমোদিত অর্থের 54:3 শতাংশ পায় তুলা বস্ত্র 
fugi আই-এফ-সি-আই 1979-80 সনে সাহাযাদানের জন্য মোট 1385 
কোটি টাকা মঞ্জুর করে, বন্টন করে 912 কোটি টাকী। 1978-79 জনে 
এর পরিমাণ যথাক্রমে 1385 কোটি টাকা ও 73:5 কোটি টাকা । 1980 
সনের 31 মার্চ পর্যন্ত ক্রমসঞ্চয়ী অন্থমোদিত ও বন্টিত সাহায্যের পরিমাণ 
যথাক্রমে 991:5 কোটি টাকা ও 74370 কোটি টাকা । আই-এফ-সি-আইর 
1982 সনের 31 মাৰ্চ পর্যন্ত মোট খণ অনুমোদন ও বণ্টনের পরিমাণ যথাক্রমে 
1445.2 কোটি টাকা ও 105377 কোটি টাকা ৷ আই-এফ-সি-আই একটি 
মর্ডানাইজেসন কেসেস সেল গঠন করেছে। এর কাজ সফট লোন স্বীমের 
অধীনে যেসব বিষয় বিবেচনাধীন রয়েছে তাদের সম্পর্কে তলিয়ে দেখা। 
রুগ্ন শিল্প এককগুলিকে যোগ্য পরিচালকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের সুস্থ 
করে তোলার চেষ্টাও করা হয়। আই-এফ-সি-আইর বিরুদ্ধে তুলা শিল্পের 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব, wow হার বেশি, খণের জন্য বাক্তিগত জামিন প্রথা ও 
খণ পেতে অযথা বিলম্ব প্রভৃতি অভিযোগ করা হয়। 


ন্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনস (1951) [ এস-এফ-সি ] 

মূলধন 2 স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ 

5 কোটি টাকার বেশি ও 50 লক্ষ টাকার কম হতে পারবে না । 25 শতাংশ 

শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা চলবে ৷ রাজ্য সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 

অব ইণ্ডিয়া, সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি, ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, সমবায় 

ব্যাস্কগুলি ও অন্যান্য আধিক সংস্থা প্রভৃতিদের মধ্যে শেয়ার বন্টনের পরিমাণ 
রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ স্থির করে দেবে ৷ 

উদ্দেশ্য ? (a) শিল্প এককগুলি মূলধন বাজার থেকে যে খণ গ্রহণ করবে 

ও যা 20 বছরের মধ্যে পরিশোধনীয় তার জন্য জামিন হওয়া) (b) 20 


৩: ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 


বছরের মধ্যে পরিশোধনীয় শর্তে শিল্প এককগুলিকে খণ বা আগাম দেয়! 
অথবা তাদের ডিবেঞ্চার ক্রয় করা; (০) শিল্প এককগুলির স্টক, শেয়ার, 
বণ্ড বা ভিবেঞ্চারের অবলেখকের কাজ করা ৷ 

কাজকর্ম : 1979-80 সনে 18 স্টেট কিনান্দিয়াল কর্পোরেশন আধিক 
সাহায্য বাবদ 263:8 কোটি টাকা মঞ্জুর করে। বন্টনের পরিমাণ 184:8 
কোটি টাকা ৷ 1978-79 সনে এর পরিমাণ ছিল, যথাক্রমে 200-7 কোটি 
টাকা ও 1350 কোটি টাকা । 1980 সনের 31 মাৰ্চ পৰন্ত অনাদায়ী খণের 
পরিমাণ ছিল 79041 কোটি টাকা । এস-এক-সিগুলি প্রধানত সড়ক 
পরিহণকারী সহ ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ করে থাকে | তার নির্দিষ্ট অনুন্নত 
অঞ্চলে অবস্থিত শিল্প এককগুলিকেও সুবিধাজনক শর্তে qd দিয়ে থাকে। 
এরূপ খণ অঙ্গমোদনের পরিমাণ 1979-80 সনে 13941 কোটি টাকা ও 
বন্টনের পরিমাণ 95:0 কোটি টাকা ৷ 1978-79 সনে তুলনায় এ বৃদ্ধির 
পরিমাণ যথাক্রমে 244 ও 39:3 শতাংশ | 


ইনডান্ট্িয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া 
(1955) [ আই-সি-আই-জি-আই] 

মূলধন £ অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ 25 কোটি টাকা ও বিলিক্ৃত 
মূলধনের পরিমাণ 5 কোটি টাকা। বিলিক্লত মুলধন নিয়লিখিতভাবে বন্টিত 
হয়েছেঃ t 

(}) বিভিন্ন ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানি এবং কর্পোরেশনটির 
কতিপয় ডাইরেক্টর ও বন্ধুবান্ধবদের দেয়া হবে 2 লক্ষ অন্ডিনারী শেয়ার i 

(i) যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় নাগরিক ও কর্পোরেশনকে দেয়া হবে 50 
হাজার অডিনারী শেয়ার | 

(Hi) ব্ৰিটিশ ইস্টার্ণ এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কস ও যুক্তরাজ্যে এবং অন্যান্য কমন- 
ওয়েলথ দেশের কতিপয় বীমা কোম্পানি ও অন্যান্য ব্ৰিটিশ কোম্পানিগুলিকে 
দেয়া হবে 1 লক্ষ অভিনারী শেয়ার ৷ 

(iv) অবশিষ্ট 1 লক্ষ 50 হাজার অন্ডিনারী শেয়ার জনসাধারণের জন্য 
T* করা হবে | 

উদ্দেশ্য £ প্রাইভেট সেক্টরের শিল্প এককগুলিকে সাহায্য করা ৷ সাধারণত 
নিয়লিখিতরূপে সাহায্য করা হয়। 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন ৩০১ 


0) শিল্প একক প্রতিষ্ঠা, এককগুলির উন্নয়ন, প্রসার সাধন ও আবুনিকী- 
করণের জন্য সাহায্য করা। 

Gi) শিল্প এককগুলিতে দেশী ও বিদেশী বেসরকারী মূলধন বিনিয়োগ 
যাতে বুদ্ধি পায় সেজন্য প্রেরণা দেয়া । 

(Hi) শিল্পে বিনিয়োগকে বেসরকারী আয়ত্তে আনা ও বিনিয়োগের 
বাজারের প্রসার সাধনের জন্য উৎসাহ দেয়া। 


বিশেষ উদ্দেশ্য 

0) শিল্প এককগুলিকে দীর্ঘ বা মধ্যমেয়াদী খণ দিয়ে এবং অথবা 
তাদের শেয়ার বা স্টক ক্রয় করে তাদের অর্থ সংস্থানের সাহায্য করা। 

(i) নতুন শেয়ার ও সিকিউরিটি ইন্জু ও অবলিখন ব্যাপারে উদ্যোগ 
নেয়া। 

(ii) অন্ত কোন বেসরকারী বিনিয়োগ wa থেকে আগত খণের 
জামিন হওয়া t 

(v) বিনিয়োগের যতটা সম্ভব দ্ৰুত আবর্তন দ্বারা পুনঃবিনিয়োগের 
জন্য ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা। 

(v) পরিচালন, কারিগরি ও প্রশাসনিক সম্পর্কিত উপদেশ দেয়া ও 
ভারতীয় শিল্পগুলি যাতে এ সমস্ত সেবা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা । 
ভারত সরকারের জঙ্গে চুক্তি 

আই-পি-আই-সি-আই ও ভারত সরকারের মধ্যে এক চুক্তি হয়। এ 
চুক্তির শর্তগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : (D সরকার আই-সি-আই-সি-আইকে 
বিন] সুদে 7:5 কোটি টাকা আগাম দেবে; (ii) এ খণ পরিশোধ না হওয়া 
পর্যন্ত বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এ সরকারের একজন ডাইরেক্টর নিযুক্ত করার 
অধিকার থাকবে ! 


estes ব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তি 

এ চুক্তিক্রমে ঠিক হয় যে, ওয়ার ব্যাঙ্ক আই-সি-আই-সি-আইকে 
বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিদেশী মুদ্রায় 1 কোটি ডলারের সমপরিমাণ টাকা 4e 
ও আগাম বাবদ দেবে। এ টাকা ও এর উপর দেয় সুদ ও অন্যান্য দায়ের 
eg ভারত সরকার জামিন থাকবে । এ সম্পর্কে ভারত সরকার ওয়ার্ল্ড 
ব্যান্থের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে 1981 সনের অক্টোবরে আই-সি-আই-সি-আই 


৩০২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে 150 মিলিয়ন ডলার d গ্রহণের জন্য এক চুক্তিতে 
আবদ্ধ হয় ৷ 

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস £ 11 জন ডাইরেক্টর নিয়ে গঠিত বোর্ডে ভারতীয় 
শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিনিধির সংখ্যা হবে 7, ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিনিধি 2, 
যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিনিধি 1 ও ভারত সরকার মনোনীত 1 । 

কাজকর্ম 2 শিল্পে রুগ্রতা বৃদ্ধি সমস্তার সন্মুখীন হওয়ার জন্য আই-সি- 
আই-সি-আই ও আই-ডি-বি-আই, আই-এক-সি-আইর এবং অন্যান্য 
আথিক সংস্থাগুলির মত 1977 সন থেকে তুলা বস্তু, পাট, চিনি, সিমেন্ট ও 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলিকে তাদের আধুনিকীকরণ প্রকল্প রূপায়ণের জন্য 
সুবিধাজনক শর্তে খণ দিচ্ছে । 1977 সনে 41 কোম্পানিকে সফট লোন 
স্বীমে মোট 20-40 কোটি টাকা ঝণ দেয়া হয় । এ স্বীমে 1979-80 সনে 
38:9 কোটি টাকা মঞ্জুর কর! হয় ; বণ্টন কর! হয় 26:3 কোটি টাকা | 

1980 সনে মার্চ থেকে আই-সি-আই-সি-আই তার সুদের কাঠামো 
পরিবর্তন করে। তিন শ্রেণীর সুদের পরিবর্তে ছু'শ্রেণীর সুদের হার চালু 
করা হয়। সফট লোনের সুদের হার নির্ধারিত হয় 75 শতাংশ ও অন্যান্য 
ক্ষেত্রের wg 11 শতাংশ । আই-সি-আই-দি-আই যে সমস্ত প্রকল্পকে 
সাহায্য দিয়েছে তাদের মধ্যে প্রায় 10 শতাংশ নানারকম সমস্যায় জড়িয়ে 
পড়েছে। 

1979-80 সন পৰ্যন্ত আই-সি-আই-সি-আই 2124 কোটি টাকা «3 
মঞ্জুর করেছে। খণ বাবদ বণ্টনের পরিমাণ 1368 কোটি টাকা ৷ 1978-79 
সনের তুলনায় এর পরিমাণ যথাক্রমে 16:2 শতাংশ ও 25:3 শতাংশ বৃদ্ধি 
পায়। 1979-80 সনে বিদেশী মুদ্রায় খণ মঞ্জুরের পরিমাণ 73:3 কোটি 
টাকা; বন্টনের পরিমাণ 34:2 কোটি টাকা ৷ 1978-79 সনে এদের পরিমাণ 
যথাক্রমে 51:7 কোটি টাকা ও 350 কোটি টাকা। 1980 সনের 31 মাৰ্চ 
পৰ্যন্ত ক্ৰমসঞ্চয়ী অনুমোদিত ও বন্টিত সাহায্যের পরিমাণ যথাক্রমে 12968 
কোটি টাকা ও 93L:4 কোটি টাকা । এ সময় পযন্ত সফট লোন স্কীমে 
ক্ৰমসঞ্চমী অনুমোদিত ও বন্টিত সাহায্যের পরিমাণ যথাক্রমে 9670 কোটি 
টাকা ও 43:9 কোটি টাকা। 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন ৩০৩ 
ন্যাশনাল ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড 


(1954) [ এন-আই-ডি-জি 1 
এন-আই-ডি-সি ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৷ 
উদ্দেশ্য £ 


0) শিল্প একক সংগঠন, প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা । 

(i) দেশের শিল্প উন্নয়নের জন্য পরিকল্পন ও রূপায়ণ এবং সেজন্য 
প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ a 

(ii) পাবলিক বা প্রাইভেট সেক্টরতুক্ত যেকোন শিল্প একককে কাজ- 
কর্মের জন্য মূলধন, খণ বা অন্যভাবে সাহায্য করা । 

(v) পাবলিক «i প্রাইভেট সেক্টরভুক্ত যেকোন শিল্প একক ও “প্রকল্প 
পরিচালনার জন্য কোম্পানি বা এসোসিয়েশন বা সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শেয়ার 
ও অন্তান্ স্বার্থ ক্রয় ও বিক্রয় করা ৷ 

(v) শিল্প উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যদি কোন কোম্পানি, ব্যক্তি বা 
এসোসিয়েশনকে মূলধন, যন্ত্রপাতি বা অন্য কোন প্রকার সাহায্য দেয়ার 
দরকার হয় তবে তার ব্যবস্থা করা ও এসব কোম্পানি, ব্যক্তি বা এসো- 
সিয়েশনের, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ও সিকিউরিটি ক্রয়, অবলিখন বা অন্যভাবে 
ব্যবহার করা ! 

(vi) দেশে ও বিদেশে মূলধন বিনিয়োগের নতুন পথ উদ্ভাবন করা। 

(vii) ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কার ও তার যথাযথ ব্যবহারের 
জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। 

(vii) জনহিতকর কাজ বা পাবলিক ওয়ার্কস প্রতিষ্টা, পরিচালনা ও 
নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের উন্নয়ন সাধন I 

মূলধন £ এন-আই-ডি-সি একটি সরকারী প্রাইভেট লিমিটেড 
কোম্পানি । এর মূলধন 1 কোটি টাকা। , 

কীজকর্ম 1954 সনের 22 অক্টোবর এন-আই-ডি-সির বোর্ড অব 
ডাইরেক্টরস-এর প্রথম সভাতে দুটি বিষয় নির্দিষ্ট হয় : 

(i) কর্মক্ষেত্র প্রথমাবস্থায় 14 প্রকার শিল্পের মধ্যে নিবদ্ধ রাখা; 

(i) প্রযুক্তিবিদ্ভা ও উপদেশ সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
নেয়া । 

নির্বাচিত শিল্পগুলির মধ্যে আছেঃ নির্মাণ, পাট, তুলা, বয়ন, কাগজ, 


৩০৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


চিনি, সিমেন্ট, রাসায়নিক দ্রব্য, মুদ্রণ, খনি ও যান্ত্রিক পরিবহন কাজে 
ব্যবহৃত দ্রব্যাদি । এ সমস্ত শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি তৈরি করা হবে। এছাড়া 
রয়েছে নানাপ্রকার ধাতব শিল্প, যেমন, তামা, দস্তা প্রভৃতি ; এল্মিনিয়াম, 
ডিসেল, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, সার, কাষ্টমণ্ড প্রভৃতি । 

বর্তমানে এন-আই-ডি-সির প্রধান কাজ পরামর্শ দেয়া। কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য সরকার এবং পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টর ভারতে ও ভারতের বাইরে 
শিল্প সম্পকিত কাজকর্মের ব্যাপারে এন-আই-ডি-সির পরামর্শ নিচ্ছে। 
1979-80 সনে এ সংস্থা 60:4 লক্ষ টাকার বৈদেশিক বিনিময় অর্জন করে । 
1978-79 সনে এর পরিমাণ ছিল 48:6 লক্ষ টাকা । 


ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট «jte অব ইণ্ডিয়া (1964) 
[আই-ডি-বি-আই ] 
মূলধন ঃ আই-ডি-বি-আই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মালিকানাধীন 
একটি সাবসিডিয়ারি ব্যাঙ্ক । অনুমোদিত মূলধন 50 কোটি টাকা । এর 
পরিমাণ 100 কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা চলবে । বিলিকৃত মূলধনের 
পরিমাণ 30 কোটি টাক| ৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সেন্টল বোর্ড অব 


ডাইরেক্টরস-এর অনুরূপ একটি বোর্ড অব ডাইরেক্টরস দ্বারা আই-ডি-বি-আই 
পরিচালিত । 

উদ্দেশ্য ঃ আই-ডি-বি-আইর প্রধান উদ্দেশ্য আধিক সংস্থাগুলির, 
কমাপিয়াল ব্যাঙ্ক সহ, কাজকর্মে সংযোগ সাধনের জন্য শীর্ষ সংস্থ। WOOD কাজ 
করা। এর অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে শিল্পগুলিকে মেয়াদী খণ দেয়া ও 
তাদের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ফিনান্স ছাড়াও সাময়িক অর্থাভাব মিটাবার জন্য 
সরাসরি আধিক সাহায্য দেয়া। 

পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় সেক্টরে যে সমস্ত শিল্প সংস্থা ম্যানুফ্যাক- 
চারিং ও প্রোসেসিং বা পরিবহন, শিপিং, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন, 
হোটেল প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত তাদের সরাসরি আধিক সাহায্য দেয়া। 
সাহায্য দেয়া ব্যাপারে কি জাতীয় সিকিউরিটি গ্রহণ করা হবে অথবা 
সাহায্যের নিম্নতম ও উধ্ব'তম সীমা কি হবে সে সম্পর্কে কোন বাধানিষেধ 
রাখা হয়নি 1 

কাজকর্ম 2 কাজকর্ম মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত (a) আথিক, 


AN 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন ৩০৫ 


সংস্থাগুলিকে সাহায্য দেয়া; (b) নিজের উদ্যোগে অথবা আধিক সংস্থা- 
গুলির সঙ্গে যুক্ত শিল্প প্রতিষ্টানগুলিকে সরাসরি সাহায্য দেয়া; (c) উন্নয়ন- 
মূলক কাজ গ্রহণ করা । যেমন, বাজারকরণ ও বিনিয়োগ, গবেষণা ও 
সমীক্ষা প্রভৃতি । তাছাড়া শিল্প প্রতিষ্টানগুলিকে কারিগরি, পরিচালন, 
সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক সাহায্য দেয়া। 

আই-ডি-বি-আই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার, স্টক, বণ্ড ও ভিবেঞ্চার 
ক্রয় ও অবলিখন দ্বারা তাদের সরাসরি আধিক সাহায্য দিয়ে থাকে। 
প্রর়োজনবোধে তার দেয়া খণ ও আগামকে সে ইকিউটি, স্টক বা শেয়ারে 
কবপান্তরিত করতে পারে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক, স্টেট 
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, আই-এফ-সি-আই প্রভৃতি নিদিষ্ট আধিক সংস্থা থেকে 
খণ নেয়া ব্যাপারে আই-ডি-বি-আই জামিন হতে পারবে। 

আই-ডি-বি-আই অন্যান্য আধিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্টান- 
গুলিকে সাহায্য করে থাকে। এজন্য সে আই-এফ-সি-আই, স্টেট 
ফিনালিয়াল কর্পোরেশন, সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও 
অন্যান্য আধিক সংস্থাগুলি শিল্প প্রতিষ্টানগুলিকে যে মেয়াদী খণ দেয় 
তা রিফিনান্স করে থাকে। তাছাড়া সে সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ও স্টেট 
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রদত্ত রপ্তানি খণও রিফিনান্স করে থাকে । আই-ডি- 
বি-আই আধিক সংস্থাগুলির স্টক, শেয়ার, ব ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করেও 
তাদের আধিক সম্পদ বৃদ্ধি করে থাকে । 

যেসব শিল্প সংস্থার পক্ষে স্বাভাবিক পথে অর্থ সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয় 
সেসব ক্ষেত্রে আই-ডি-বি-আই ডেভেলপমেন্ট এসিসট্যান্স ফাণ্ড থেকে 
তাদের সাহায্য দিয়ে থাকে । 

1976 জনের 16 ফেব্রুয়ারী আই-ডি-বি-আই খামিতবরসারেননে 
রূপান্তরিত হয়েছে। 

কাজকর্ম s 1979-80 (জুলাই-জুন) সনে আই-ডি-বি-আইর মোট অন্ধ- 
মোদিত (জামিন ছাড়া) সাহায্যের পরিমাণ 1354-4 কোটি টাকা 1 1978-79 
সনের তুলনায় তা 29:6 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । বন্টনের পরিমাণ 834-9 
কোটি টাকা ৷ 1978-79 সনের তুলনায় বণ্টন বৃদ্ধির পরিমাণ 22'8 শতাংশ 1 
1964 থেকে 1980 সনের জুন পর্যন্ত ক্ৰমসঞ্চয়ী অনুমোদনের পরিমাণ 5391-0 


ভাঅস ২০ 


৩০৬ ' ভারতের অর্থনৈতিক সমস্কা 


কোটি টাকা; বন্টনের পরিমাণ 3611-7 কোটি টাকা । এ সময়কালীন 
অনাদায়ী অর্থ সাহায্যের পরিমাণ 2397-3 কোটি টাকা 1 

আই-ডি-বি-আই 1979-80 সনে প্রকল্পগুলিকে যে সরাসরি অর্থ 
সাহায্যের অনুমোদন দিয়েছে তার পরিমাণ 4197 কোটি টাকা | 1978- 
79 সনে এর পরিমাণ 318-6 কোটি টাকা । অর্থাৎ, 1978-76 সনের 
তুলনায় 1979-80 সনে এর পরিমাণ 154 শতাংশ হ্রাস পায়। 

রিফিনান্স ইনডান্ট্ৰিয়ান লোন স্কীম ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্যের অনুমোদন ও 
বণ্টন উভয়ই 1979-80 সনে 1978-79 সনের তুলনায় যথাক্ৰমে 54:3 
শতাংশ ও 60:6 শতাংশ বৃদ্ধি পার । আই-ডি-বি-আই সম্প্রতি কমাপিয়াল 
ব্যাঞ্ষগুলিকে লক্ষণীয়ভাবে রিফিনান্ন করে যাচ্ছে। এরূপ রিফিনান্সের 
পরিমাণ 1973-74 সনে ছিল 75 কোটি টাকা» 1981-82 সনে ছিল 276 
‘কোটি টাক ৷ 

রপ্তানি ফিনান্দের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি ঘটে । 1979-80 সনে অনুমোদন ও 
বণ্টনের পরিমাণ 1978-79 সনের তুলনায় যথাক্রমে 16 শতাংশ ও 57 
শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ফরিণ লাইনস অব ক্রেডিট স্কীমে ভিয়েতনাম (15 
কোটি টাকা), জামবিয়া (5 কোটি টাকা ), মালাউই (5 কোটি টাকা ), 
শ্রীলঙ্কা (5 কোটি ট।কা ), ও মোজামবিককে ( 1 কোটি টাকা) অর্থ সাহায্য 
করা হয় যাতে এ সমস্ত দেশ ভারত থেকে যন্ত্ৰপাতি ও সরঞ্জাম আমদানি 
করতে সমর্থ হয় । 1979-80 সনে আই-ডি-বি-আই কর্তৃক অনুন্নত অঞ্চলের 
জন্য অনুমোদিত বন্টিত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ যথাক্রমে 584-3 কোটি টাকা 
ও 3067 কোটি টাকা । 1978-79 সনে অন্গমোদন ও বণ্টনের পরিমাণ 
[ছল যথাক্ৰমে 364'3 কোটি টাকা ও 313.6 কোটি টাকা ৷ স্পষ্টতই বন্টনের 
পরিমাণ হ্রাস পায়। 

ক্ষুদ্র শিল্প ও ক্ষুদ্ৰ সড়ক পরিবহন চালকদের যে অর্থ সাহায্য কর। হয় 
1979-80 সনে তার অন্গমোদনের পরিমাণ 467-0 কোটি টাকা । 1978-79 
সনে এর পরিমাণ ছিল 3033 কোট টাকা । 

আই-ডি-বি-আই 1976 সনে রিহাবিলিটেসন ফিনান্স ডিভিঘন (আর- 
এফ-ডি ) গঠন করে । আর-এক-ডির কাজ আই-ডি-বি-আইর অধীনে রুগ্ন 
এককের ক্লগ্নতার প্রকৃত কারণ নির্ণয় ও সে পরিপ্রেক্ষিতে তার পুনবাসনের 
অন্ত WIN রচনা কর| ৷ 1978-79 সনে আর-এফ-ডি 13 এককের পুনবাসনের 
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জন্য 123 কোটি টাকা অনুমোদন করে | 1979-80 সনে 6 রুগ্ন মিনি ইস্পাত 
কারখানার জন্য অতিরিক্ত 59 কোটি টাকা খণ অনুমোদন করা হয় d 
1982-83 সনে আই-ডি-বি-আইর অনুমোদিত সাহায্যের পরিমাণ মোট 
2184 কোটি টাকা। 1981-82 সনের তুলনায় সাহায্যের বুদ্ধির পরিমাণ 
25 শতাংশ ৷ 1982-83 সনে বন্টিত সাহায্যের পরিমাণ 1581 কোটি টাকা ৷ 
1981.82 সনের তুলনায় এ বৃদ্ধির পরিমাণ 18 শতাংশ ৷ 1982.83 সনে 
সর্বভারতীয় আৰ্থিক সংস্থাগুলি কর্তৃক মোট প্রদত্ত খণে আই-ডি-বি-আইর 
অংশ 66:6 শতাংশ | সর্বাধিক সাহায্য দেয়া হয় সিমেন্ট, বিদ্যুৎ সরবরাহ 
ও সড়ক পরিবহন শিল্পকে | এক্ষেত্রে মোট সাহায্যের পরিমাণ 666 কোটি 
টাকা বা মোট সাহায্যের প্রায় 31 শতাংশ । অপরদিকে ক্ষুদ্ৰায্নতন 
সেক্টরে সাহায্যের পরিমাণ 866 কোটি টাকা । 1981-82 সনের তুলনায় 
এক্ষেত্রে সাহায্যদীনের বৃদ্ধির পরিমাণ 473 শতাংশ | অনুন্নত অঞ্চল- 
গুলিতে সাহায্যের পরিমাণ 852 কোটি টাকা ৷ 1981-82 সনে এর 
পরিমাণ ছিল 645 কোটি টাকা ৷ 1970-71 সন থেকে 1983, 30 জুন 
পর্যন্ত sume অঞ্চলে মোট প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ 4149 কোটি টাক! ৷ 


ইউনিট ট্রান্ট অব ইণ্ডির। (1964) [ ইউ-টি-আই ] 

মূলধন £ ইউনিট ট্রা্ট অব ইন্ডিয়ার মূলধনের পরিমাণ 5 কোটি 
টাকা । এর শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 
(25 কোটি টাকা), এল-আই-সি (75 লক্ষ টাকা )+ স্টেট ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়া (75 লক্ষ টাকা) এবং সিডিউল্ড ব্যাঞ্চ ও অন্যান্য আধিক সংস্থা 
(1 কোটি টাকা )। পরিচালনার দায়িত্ব বোর্ড অব ট্রান্টিস-এর উপর 
Js! 

উদ্দেশ্য ঃ ইউ-টি-আইর উদ্দেশ্য প্রধানত (3) মধ্য ও নিয্নআায়- 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা ও তাদের সঞ্চয় সংগ্রহ করা) 
(b) তারা যাতে দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের সকলের অংশীদার হতে পারে 
তার চেষ্টা করা। এ উদেশ্য দু'টো সাফলামণ্ডিত করে তোলার পথ 
হিসাবে দেশের সর্বত্র ইউনিট ট্রাষ্ট বিক্রয় করা; নিজস্ব মূলধন ও ইউনিট 
বিক্রয়নন্ধ অর্থ শিল্প ও কর্পোরেট সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা. এবং 
ইউনিট ক্রেতাদের ডিভিডেন্ট দেয়া । - t 
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সুবিধা £ প্রথমত, ইউনিটে বিনিয়োগ করা নিরাপদ | কারণ ইউনিট 
বিক্রয়লন্ধ অর্থ বহুরকম পিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়। এর ফলে 
ঝুঁকি হাস পায়। দ্বিতীয়ত, ইউ-টি-আইর আয়ের নয়-দশমাংশই ডিভিডেও- 
রূপে বণ্টন করে দেয়া হয়। ইউনিট হৌন্ডাররা প্রতি বছরই কিছু না কিছু 
লভ্যাংশ পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারে। তৃতীয়ত, ইউনিটের 
লভ্যাংশের উপর আয়কর সম্পঞ্ধিত নানারকম সুবিধা পাওয়া যায়। 
wee, ইউনিটকে যে সময় ইচ্ছে নগদ টাকায় রূপান্তরিত কর! চলে | 
ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া নির্দিষ্ট মূল্যে নিজেই তার বিক্রিত ইউনিট ক্রয় 
করে নেয়। পঞ্চমত, ইউনিটের মূল্য কম, নিরাপত্তা বেশি । ফলে ক্ষুদ্ৰ 
সঞ্চয়ীদের পক্ষে ইউনিটে বিনিয়োগ করা সহজ ও সুবিধাজনক । 

কাজকর্ম 2 1976-77 ( জুলাই-জুন ) সনে 34:6 কোটি টাকার ইউনিট 
বিক্রয় কর! হয়। 1978-79 সনে এর মুল্য 101-5 কোটি টাকা। কিন্ত 
1979-80 সনে বিক্রয়ের পরিমাণ মাত্র :57'9 কোটি টাকা । এর কারণ 
প্রধানত ব্যাঙ্ক আমানতের ও ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় স্বীমের উপর সুদের হার বৃদ্ধি ও 
1979-80 সনের কেন্দ্রীয় বাজেটে ক্যাপিটাল গেনস-এর উপর থেকে আয়- 
করের স্ববিধা তুলে নেয়া। 1978-79 সনে পুনঃক্রয়ের পরিমাণ ছিল 9'5 
কোটি টাকা; 1979-80 সনে এর পরিমাণ 14-4 কোটি টাকা । ট্রাস্টের 
কোম্পানি শেয়ার ও ভিবেঞ্চারের উপর বিনিয়োগের পরিমাণ 1976-77 সনে 
1771 কোটি টাকা, 1978-79 সনে 219-8 কোটি টাকা ও 1979-80 সনে 
2549 কোটি টাকা ৷ 1976-77 সন থেকে 1978-79 সন পৰ্যন্ত 1964 ইউনিট 
স্বীমে প্রদত্ত ডিভিডেণ্ডের হার 9 শতাংশ; 1979-80 ও 1980-81 সনে 
ডিভিডেণ্ডের হার ছিল যথাক্রমে 10 শতাংশ ও 11:50 শতাংশ । 1982-81 
সনের তুলনায় 1981-82 (জুলাই-জুন ) সনে ইউনিট বিক্রয় 521 কোটি, 
টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 157.4 কোটি টাকা হয়। অর্থাত, বুদ্ধির পরিমাণ 
2021 শতাংশ | ডিভিডেগ্ডের হার বৃদ্ধি এর কারণ বলে ধরা হয় d 


ইনডান্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রীকশন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়। 
(1971) [ আই-আর-সি-আই ] 
মুলধন 2 ইনডান্্রিযাল রিকনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া 
ইণ্ডিয়ান কোম্পানিজ এ্যাক্টের অধীনে ভারত সরকার কর্তৃক প্ৰতিষ্ঠিত ৷ 
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আই-আর-সি-আইর অনুমোদিত ও বিলিকুত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে 
25 কোটি টাকা ও 10 কোটি টাকা প্রাপ্ত মূলধনের পরিমাণ 255 কোটি 
টাকা ৷ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে রয়েছে, আই-ডি-বি-আই, আই-এফ- 
জি-আই, আই-সি-আই-সি-আই, এল-আই-সি, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 
ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি। 

উদ্দেশ্য ? রুগ্ন শিল্প এককগুলির সমস্তা বিচার-বিশ্লেষণ ও তাদের দ্রুত 
পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য করা; প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট এককটির 
পরিচালনা অধিগ্রহণ করা । 

কাজকর্ম £ আই-আর-সি-আই 1979-80 সনে অর্থ সাহায্য বাবদ 
15:4 কোটি টাকা অনুমোদন SG 1978-79 সনের তুলনায় তা 43:9 
শতাংশ বেশি। 1979-80 সনে বন্টনের পরিমাণ 12:5 কোটি টাকা। 
1979-80 সনের 31 মার্চ পযন্ত 95 শিল্প একককে অর্থ সাহায্য দেয়া 
হয়েছে। এ সময়কালীন পর্যন্ত মোট অনুমোদিত ও বন্টিত অর্থ সাহায্যের 
পরিমাণ যথাক্রমে 78750 কোটি টাকা ও 65:90 কোটি টাকা ৷ 


ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাণ্ট্রিজ কর্পোরেশন (1955) 
[এন-এস-আই-সি 1 

মূলধন 2 ন্যাশনাল স্মল ইনডা্ট্রিজ কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধনের 
পরিমাণ 20 লক্ষ টাকী। ভারত সরকার এন-এস-আই-সির একমাত্র 
মালিক ৷ 

উদ্দেশ্য এন-এস-আই-সির উদ্দেশ্য ক্ষুত্ৰ শিল্প সংগঠনে উৎসাহ, 
সাহায্য ও ফিনান্স দেয়া এবং তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য এন-এস-আই-সির কাজ হচ্ছে ক্ষুদ্ৰ শিল্প এককগুলি যে দ্রব্যাদি 
তৈরি করে তা বিক্রয়ের জন্য সরকারী অর্ডার সংগ্রহ করা; তাদের উৎপাদন 
যাতে fife না হয় সেজন্য অর্থ দিয়ে, কারিগরি জ্ঞান দিয়ে ও অন্যান্যভাবে 
সাহায্য করা; ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে সংযোজনার চেষ্টা করা যাতে 
ক্ষুদ্ৰ শিল্পগুলি বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করার স্থযোগ পায়। 
-x শিল্প এককগুলি যাতে ব্যাঙ্ক ও wgig আধিক সংস্থা থেকে ৭৭ পেতে 
পারে এন-এস-আই-সিকে সেজন্য খণ অবলিখন করতে ও জামিন হতে 


হবে। 


৩১০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত! 


এন-এস-আই-দি কৰ্মস্থচীর -মধ্যে রয়েছে হায়ার-পার্চেজ-এর ভিত্তিতে 
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা) সরকারী ক্রয় কৰ্মস্থচীর মাধ্যমে বাজার- 
করণে সমর্থন দেয়া) প্রোটোটাইপ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ট্রেনিং সেন্টারগুলি 
মারফত বিভিন্ন শিল্পে প্রশিক্ষণ দেয়া 

কাজকর্ম 2 হায়ার পার্চেজ স্বীমে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে 1979-80 সনে 
4:56 কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্ৰপাতি সরবরাহ করা হয় । 1978-79 সনে এর 
পরিমাণ ছিল 1:47 কোটি টাকা ৷ ক্ষুদ্র শিল্প এককগুলির জন্য সরকারী ক্রয়ের 
যে অর্ডার সংগ্রহ করা হয় 1979-80 সনে তার পরিমাণ ছিল 70:30 কোটি 
টাকা। 1978-79 সনে এর পরিমাণ 65:54 কোটি টাক| ৷ 
ক্রেডিট গ্যারান্টি ক্ষীম (1960) 

ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আঘিক সংস্থা ক্ষুদ্র শিল্প এককগুলিকে আগাম দিয়ে 
থাকে । এ ব্যাপারে তাদের ঝুঁকি নিতে হয়। ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমের 
উদ্দেশ্য তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার উপর 
এ স্কীমের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয়া হরেছে। ক্ষুদ্র শিল্প এককগুলিকে যে 
আগাম দেয়া হয় ও যা চাহিদা মাত্র বা সাত বছরের মধ্যে পরিশোধনীয় এ 
স্বীমে সেসব আগামের জন্য গ্যারান্টি দেয়!হয় | এজন্য যে মাস্থুল নেয়া হয় 
তার হার বাধিক 0:25 শতাংশ । 


1980 সনের 30 জুন পৰ্যন্ত গ্যারান্টির পরিমাণ 343577 কোটি টাকা । 
পূর্ববর্তী বছর এর পরিমাণ ছিল 2994-8 কোটি টাকা । 


উপসংহার 

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ও বিভিন্ন রাজ্যে বেশকিছুসংখ্যক মূলধন সরবরাহ 
করার সংস্থা গড়ে উঠেছে। ভবিস্বাতে অনুরূপ আরো সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। ব্যাপকভাবে এরূপ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার সার্থকতা 
সম্বন্ধে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে । মূলধনের বাজারের সীমাবদ্ধতার কথা 
মনে রাখলে এ প্রশ্নের প্রাস্দিকতা অবশ্যই শ্বীকার করতে হয়। এর ফলে 
মূলধনের বাজারে অযথা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা, উপেক্ষা করা 
চলে না। তাছাড়া নিয়োগ ক্ষেত্রের সীমা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত না হওয়| 
বা নির্ধারণ করা সম্ভব না হওয়ার দরুন একের সঙ্গে অপরের কাজকর্মের 
ব্যাপারে সংঘর্ষ হওয়া অসম্ভব নয়। বস্তুত এ সমস্যা গ্রকাশ্তভাবেই আজ 


gy 


fag নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন "S 


স্বীকৃত । অবশ্য এদের মধ্যে সুষ্ঠ সংযোজনার চেষ্টা চলছে। আই-ডি-বি- 
আইর উদ্যোগে পরিকল্পিত সর্বভারতীয় আর্থিক সংস্থাগুলির “কনসরটিয়াম 
ফিনান্স”-এর দৃষ্টান্ত । সর্বভারতীয় আখিক জংস্থাগুলি বিশেষ বিশেষ প্রকলে 
আধিক সাহায্য দেয়া ব্যাপারে তাদের কার কি ভূমিকা হবে সে সম্পঞ্চিত 
নীতি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্থির করে নিচ্ছে ৷ কোন কোন ক্ষেত্রে 
কমাপ্সিয়াল ব্যাক্কগুলির প্রতিনিধিরাও এ আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করে বাস্তবতার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, এ সমস্ত উন্নয়নমূলক 
আগক সংস্থাগুলির সাহায্যের ফলে বৃহৎ শিল্পগুলি যে পরিমাণ লাভবান 
হচ্ছে সে তুলনায় ক্ষুদ্ৰ শিল্পগুলির লাভের পরিমাণ অতি সামান্ত আঘথিক্‌ 
ক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত হওয়ার মূলে আঘাত হানা তো দুরের কথা, ক্ষমতা ক্রমাগত 
অতি মুষ্টিমেয় কয়েকটি শিল্প গৃহের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে p এম-আর- 
ট-পি anm প্রণয়ন এটুকুই প্রমাণ করে যে, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো 
মূলত কেন্দ্ৰীভূত ক্ষমতা-ভিত্তিক। এম-আর-টি-পি এ্যাক্ট তা শাসনে রাখার 
wg রচিত, নির্মল করার জন্য নয়। 


Hr বিদেশী মূলধন 
ভারতের প্রাচীন বৃহৎ শিল্পগুলি প্রধানত বিদেশী মূলধনের সাহায্যেই 
গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পর বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের উপর নানা- 
প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলেও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1948 
সনে ভারতে প্রাইভেট সেক্টরে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 225-8 
কোটি টাকা, 1960 সনে 63477 কোটি টাকা, 1972 সনে 17504 কোটি 
টাকা ও 1974 সনে 194370 কোটি টাকা । 


বিদেশী বেসরকারী মূলধন সরাসরি «পোর্টফলিও” আকারে বিনিয়োগ 
করা হয়। বিদেশী কোম্পানিগুলি তাদের ভারতের শাখা অফিসের মারফত 
সরাসরি বিনিয়োগ করে থাকে 1 বিদেশের নিয়ন্ত্রণাধীন ‘কপি’ কোম্পানি- 
গুলির মারফতও সরাসরি বিনিয়োগ হয়ে থাকে । পোর্টকলিও বিনিয়োগ 
বলতে ইকিউটি ও সিকিউরিটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং সরবরাহকারীর ক্রেডিট 
ও খণ প্রভৃতিকে বুঝায়। 1974 সনে সরাসরি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 
47 শতাংশ ও পোর্টফলিও বিনিয়োগের পরিমাণ 53 শতাংশ ৷ 1948 সনে 


৩১২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 


অবস্থা বিপরীত ছিল। সরাসরি ও পোর্টকলিও বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে 82:5 শতাংশ ও 17:5 শতাংশ ৷ 

বিদেশী মূলধনের প্রায় 50 শতাংশ ম্যান্ুফ্যাকচারিং শিল্পে বিনিয়োগ করা 
হয়। তাছাড়া, সেবা, মাইনিং পেট্রোলিয়াম ও উদ্ভিজ্ক শিলেও বিনিয়োগের 
পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ৷ 
fan 

বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের সমর্থনে প্রধানত নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি 
উল্লেখ করা হরে থাকে। 

0) বিদেশী মূলধন ভারতকে দ্রুত শিল্প প্রধান করে তুলতে সাহায্য 
করবে । 

(৫) আধুনিকতম বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সংগঠন ও পরিচালন কৌশল 
সম্বন্ধে ভারতীয় উদযোগকে শিক্ষিত করে তুলবে ৷ 

' (i) প্রারস্ভিক ঝুঁকি গ্রহণ ও নানাপ্রকার অস্সুবিধা দুর করে ভারতের 

শিল্প উন্নয়নের সহায়ক হবে I 

এ সমস্ত সুবিধার কথা ইণ্ডিয়ান ফিসকাল কমিশন (1921) উল্লেখ 
করেছিল। কমিশনের যুক্তি অভ্ৰান্ত বলে গ্রহণ করা যায় না। প্রথমত, 
ভারতের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির যে উচ্চাশা পোষণ করা হয়েছে তা অমুলক। 
কারণ, বস্তুত, অমজীবীর মূল্যই ভারতীয়দের দেয়া হয়ে থাকে । অন্যদিকে 
খনিজ শিল্পের মত শিল্প যার সম্পদ সীমাবদ্ধ তা বিদেশী কোম্পানিগুলির 
হাতে অপুরণীভাবে শোষিত হবে | আধুনিক শিল্প সংগঠন ও পরিচালন 
থাকে সে সম্বন্ধে বলা হয় যে, শিল্প সংগঠন ও পরিচালন 
কৌশল বা প্রযুক্তি MAN কোন জাতিবিশেষের সম্পদ বলে ধরা হয় 
না। উপযুক্ত মূল্য দিতে পারলে তা অর্জন করা অসম্ভব নয়। তাছাড়া 
বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, বিদেশী শিল্প ভারতীয়দের শিল্প কৌশলে 
শিক্ষিত করে তুলতে উৎসাহী নয়। বরঞ্চ ভারতীয় শিল্পের স্বকীয়তা ও 
উদ্ভাবনী শক্তিকে খর্ব করতে উৎসাহী । 
অসুবিধা 

0) বিদেশী মূলধন ঝণ হিসাবে গ্রহণ না করে বিনিয়োগ মূলধন হিসাবে 
গ্রহণ করা EN | ফলে কেবল স্ুদই নয়, মুনাফা বাবদও প্রচুর অর্থ বিদেশে 
চলে যায় । 


শিল্প নীতি, ফিনান্ন ও বিদেশী মূলধন ৩১৩ 


(Gi) বিদেশী মূলধন নিজের ও তার দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য অপরের 
অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে থাকে । 

(7) বিদেশী কোম্পানিগুলি বোর্ড অব ভাইরেক্টরস বা গুরুত্বপূর্ণ পদে 
সুযোগ্য ভারতীয়দেরও নিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। 

(v) দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য থাকার দরুন বিদেশী মালিক ও ভারতীয় 


অমিকদের মধ্যে বিরোধের আধিক্যের আশঙ্কা রয়েছে । 


(v) বিদেশী কোম্পানি সাধারণত বিলাস দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার 
ব্যাপারে ভারতীয় কোম্পানির সহযোগী হতে আগ্ৰহান্বিত ৷ সরকারও তাতে 
উৎসাহ দেখিয়ে থাকে । ফলে দরিদ্র দেশের অমুল্য প্রাকৃতিক এবং আধিক 
ও শ্রম সম্পদ ধনী ব্যক্তিদের বিলাসব্যসন চরিতার্থের জন্য ব্যয়িত হয়। 
ব্যালেন্স অব পেমেন্টস-এ ঘাটতি বৃদ্ধির এও একটি কারণ । 

(vi) বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্ঠার প্রতি অতিশয় আগ্রহ wf হওয়ার ফলে 
এমনও দেখা যায় যে, একাধিক ফাৰ্ম একই প্রকার প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানি 
তাছাড়া রয়েছে বিদেশী ‘ট্রেড মার্কস’ ও '্র্যাণ্ ব্যবহারের প্রতি 


করেছে। 

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উগ্র আকাঙ্কা ৷ ফলে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা ও গবেষণা 
উপযুক্ত স্বীকৃতি পাচ্ছে না। 

সরকারী নীতি 


ভারত উন্নয়নশীল দেশ। এ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পক্ষে দেশীয় সঞ্চয়, 
বিনিয়োগ ও প্ৰযুক্তিবিদ্যা পর্যাপ্ত নয়। তাই বিদেশী সাহায্য ও সহযোগিতা 
দরকার | একমাত্র উন্নত পশ্চিমী দেশ ও আন্তর্জাতিক আখিক সংস্থাগুলিই 
ভারতের বিদেশী মূলধন ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব মিটাতে সাহায্য 
করে থাকে। কিন্ত প্রধানত রাজনৈতিক কারণে ভারত তাদের কাছ থেকে 
আশানুরূপ সাড়া পাচ্ছে না। অথচ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রতিকূল 
পরিস্থিতির জন্য, বিশেষ করে নিকটবর্তী রাজ্যগুলির বিরূপ রাজনৈতিক ঢৃষ্টি- 
eX কলে, pem s মত মুলধনের স্ব্নতা সত্বেও ভারতকে দেশরক্ষা 
খাতে বিদেশী মুদ্রা অপচয় করতে হচ্ছে। বিদেশী মূলধনের প্রবাহ অর্থনৈতিক 
কারণ দ্বারাও প্রভাবিত হয়। যেমন, মূল্যস্তর, শ্রমিক নীতি, সামাজিক 
আদর্শ ও বিদেশী মুলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি। সেদিক দিয়েও ভারত 
বিদেশী ree আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠতে পারেনি 

বিদেশী মূলধনকে আকর্ষণ করার জন্য 1949 সনের 6 এপ্রিল তৎকালীন 


৩১৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত! 


প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিদেশী মূলধন সম্পর্কে পার্লামেন্টে যে 
বিবৃতি দেন আজও তা সরকারের বিদেশী মূলধন নীতির ভিত হয়ে রয়েছে। 
পণ্ডিত নেহরু বলেন, ভারতীয় ও বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন 
বৈষম্য করা হবে না, উভয়ই সমান স্থযোগন্গুবিধার অধিকারী হবে ৷ বিদেশী 
কোম্পানি তার মুনাফা অন্যত্র পাঠাতে পারবে ও বিদেশী মুদ্রা বিনিময় আইন 
সাপেক্ষ সে তার মূলধন উঠিয়ে নিতে পারবে । বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 
রাষ্টায়ত করা হলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। সাধারণত বিদেশী 
কোম্পানি ভারতীরদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে ও ভারতীয়ের| তার অধিকাংশ 
শেয়ারের মালিক হবে ৷ বিদেশী মূলধনকে জাতীয় স্বার্থে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 
শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষের উপর নিযন্ত্রণাধিকার দেয়া যাবে । 

1968 সনে সরকার শিল্পগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে বিদেশী মূলধনের 
বিনিয়োগ ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে দেয় । যথা, সেসব শিল্প যেসব শিল্পে বিদেশী 
বিনিয়োগ অনুমোদন করা যেতে পারে; সেসব শিল্প যেসব শিল্পে বিদেশী 
কারিগরির সহযোগিতার কোন প্রয়োজন নেই; এবং সেসব শিল্প যেসব 
শিল্পে কোনপ্রকার বিদেশী সহযোগিতার প্রয়োজন নেই। এ তিনটি 
তালিকার বহির্ভূত শিল্প ক্ষেত্রে কোন বিদেশী সহযোগিতার প্রয়োজন আছে 
কিনা তা শিল্প বিশেষের প্রয়োজন বুঝে স্থির করা হবে। 1973 সনে বিদেশী 
বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্র 19 শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এফ-ই- 
আর-এ 1973 খ্যাক্ট অনুযায়ী সাধারণত কোন বিদেশী কোম্পানি সংশ্লিষ্ট 
কোম্পানিটির 40 শতাংশ শেয়ারের অধিক ক্রয় করতে পারবে না। অৰ্থাত, 
বিদেশী কোম্পানির অন্তত 60 শতাংশ শেয়ারের মালিকানা থাকবে 
ভারতীয়দের হাতে । যে ক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানির শেয়ারের উপর 
মালিকানা 40 শতাংশের বেশি সে ক্ষেত্রে তা 40 শতাংশে কমিয়ে আনতে 
হবে। 1978 সনে ভারত সরকার 833 মালটিন্তাশনাল কর্পোরেশনকে 
এফ-ই-আর-এ 1973 বিধান অনুযায়ী তাদের মালিকানার অংশ হাস করার 
নির্দেশ দেয়। ফলে 130 মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন ভারত থেকে তাদের 
কাজকর্ম তুলে নেয়। 1982 সনের 30 জুন পর্যন্ত 317 কোম্পানি সরকারের 
নির্দেশ অনুযায়ী তাদের মালিকানার অংশ স্বাস করে 40 শতাংশ করে। 
বিদেশী এয়ারলাইনস ও শিপিং কোম্পানিগুলির ভারতীয় শাখা-অফিস- 


গুলিকেও ভারতীয় কোম্পানিতে রূপান্তরিত করতে হবে । তাতে ভারতীয়, 


xdi ) 


^w 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন ৩১৫ 
শেয়ার মালিকানার অংশ হবে ন্যুনতম 26 শতাংশ 1 বিদেশী কোম্পানিগুলির 
সমস্ত সহযোগী কোম্পানির শেয়ার মালিকানারও ভারতীয় অংশ হবে 26 
শতাংশ । অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বিদেশী কোম্পানিগুলিকে নতুন 
করে আর শেয়ার মালিকানা দেয়া হবে না ৷ যদি দেখা যায় যে, কোন 
বিদেশী কোম্পানি শুধু রপ্তানি-ভিত্তিকই নয়, জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে নতুন 
প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগেও সক্ষম সে ক্ষেত্রে বিদেশী মালিকানার অংশ 70 শতাংশ 
পর্যন্ত রাখা চলবে ৷ 


অনাবাজিক ভারতীয়দের ভারতে বিনিয়োগ 

ভারতে যারা বাস করে না তাদের দু’ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা 
0) ভারতীয় বা ভারতে উৎপত্তি অথচ ভারতে বাস করে না। এরা 
নন-রেসিডেন্ট ইণ্ডিয়ান (এনআরআই ) বলে অভিহিত। (i) অন্যান্য 
অনাবাসিক | প্রথম গোষ্ঠীভূক্ত ব্যক্তির| ভারতে বিনিয়োগ করতে পারে। 
এ ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ বাধাবিদ্বের সম্মুখীন হতে হয় না । দ্বিতীয় 
গোষ্ঠীতুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সরকারের নানারকম নির্দেশ রয়েছে। এসব 
নির্দেশ সরকারের শিল্প নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্তপূৰ্ণ । 


বিনিয়োগের পথ 


ভারতে এনআরআইদের বিনিয়োগের যেসব পথ রয়েছে সেগুলিকে 


দু’ ভাগে ভাগ করা যায়; (1) যে মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং এর 
উপর যে মুনাফা বা লভ্যাংশ পাওনা হয়েছে wi উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
অধিকার এবং (H) এ অধিকার ত্যাগ করতে সম্মত থাকা । 

যারা মূলধন এবং মুনাফা বা লত্যা উঠিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাদের 
কাছে বিনিয়োগের নিম্নলিখিত পথ খোলা রয়েছে। 


(3) নন-রেসিডেন্ট ( এঝ্সটার্যাল ) একাউন্ট  (এনআরআই 
একাউন্ট )-এ বিনিয়োগ ৷ এন একাউন্ট রুলস, 1970 অনুযায়ী 
অনুমোদিত ডিলারের কাছে এনআর- 


রাখা হবে । এর ফলে সে কতগুলি বিশেষ স্থবিধা ভোগ করতে পারবে । 


৩১৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


(a) এ একাউন্টে রাখা টাকার উপর অজিত সদ আরকরের আওতায় 
আসবে না। 

(b) এ একাউন্ট থেকে এ দেশে যদি কাউকে গিফট দেয়া হয় তবে 
তা গিফট করের আওতায় আসবে না | 

(C) এ একাউন্টের ব্যালেন্সের উপর সম্পদ কর নেয়া হবে না। 

(এ) এ একাউন্ট থেকে qw সহ সব টাকাই তুলে বিদেশে পাঠানো 
যাবে, এজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে জানানো দরকার হবে না। 

(e) এ একাউন্টের আমানতের উপর সুদ, সরকারী সিকিউরিটির 
উপর লভ্যাংশ বা ইউনিট ট্রাস্ট অব ইত্ডিয়ার ইউনিটস-এর উপর প্রদত্ত 
লভ্যাংশ এই একাউন্টে ক্রেডিট করা চলবে | তবে এসব সিকিউরিটি ও 
ইউনিটস এই একাউন্টের আমানত থেকে ক্রয় করতে হবে ৷ 

(f) স্থানীয় ব্যয় নির্বাহ করার জন্য এ একাউন্ট ডেবিট করা চলবে | 

(8) এ একাউন্টের আমানত দিয়ে ইউটিআই ইউনিটস, কেন্দ্রীয় 

- রাজ্য সরকারগুলির সিকিউরিটি, ন্যাশনাল প্ল্যান সার্টিফিকেট ও সেভিংস 
সার্টিফিকেট অবাধে ক্রয় করা চলবে । 

(h) ইউটিআই ইউনিটস, সরকারী সিকিউরিটি বা সার্টিফিকেট যা 
ঈচনাতে এ একাউন্টের আমানত থেকে ক্রয় করা হয়েছে তার বিক্রয়লন্ধ অর্থ, 
মেয়াদ শেষে প্রাপ্ত অর্থ বা পুনঃক্রয় দাম এ একাউন্টে অবাধে ক্ৰেডিট করা 
চলবে | 

G) ন্যুনতম এক বছরের জন্য রক্ষিত আমানতের উপর তুলনামুলক 
স্থানীয় আমানতের উপর যে হারে ঈদ দেয়া হয় তার চেয়ে ছু, শতাংশ 
বেশি হারে সুদ দেয়া হবে । 

এনআরআই একাউন্ট বিদেশ থেকে প্রেরিত বৈদেশিক বিনিময়, ভারতে 
সাময়িকভাবে থাকাকালীন ট্যাভেলার চেক প্রভৃতি দিয়ে খোলা যায়। 
তাছাড়া এমআরআই একাউন্ট থেকে একই একাউন্টহোল্ডারের নামে 

এফপিএনআর (ফরিণ কারেন্সি নন-রেসিডেন্ট ) একাউন্টে' টাকা স্থানান্তরিত 
করেও একাউণ্ট খোলা BUT! সাধারণ নন-রেসিডেন্ট একাউন্টকে 
এমআরআই একাউণ্টে রূপান্তরিত করা যায়। তবে সেজন্য পূর্বে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার অনুমোদন নিতে হয়। 

(1) এফসিএনআর একাউন্টে বিনিয়োগ । 1975 সনে এফসি 


x 


3.) 


RI 
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এনআর একাউণ্ট স্কীম চালু করা হয়। এ স্কীমের উদ্দেশ্য আমানত- 
কারীদের বৈদেশিক বিনিময়ের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা ও তাদের টাকা 
বৈদেশিক মুদ্রায় ফিরিয়ে দেয়া। এফসিএনআর একাউন্ট এনআরআই 
একাউন্টেরই একটি বিশেষ স্বীম। এনআরআই একাউন্ট সম্পৰ্কিত 
নিয়মকানুনগুলি এ স্বীমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । এফসিএনআর একাউন্টের 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল ৷ 

(a) কারেন্সি । পাউণ্ড স্টালিং ও যুক্তরাষ্ট্রের ডলার দিয়ে এ একাউণ্ট 
খোলা যায়। 

(b) একাউন্ট । বিদেশ থেকে প্রেরিত পাউণ্ড বা ডলার দিয়ে 
একাউন্ট খোলা যায়। বিদেশ থেকে পাউণ্ড বা ডলার ছাড়া যদি অন্ত 
কোন কারেন্সি পাঠানো হয় তবে প্রেরকের অভিমত অনুযায়ী এফসিএনআর . 
একাউন্ট খোলা চলবে । তবে এ সম্পকিত সব ব্যয় একাউণ্ট- 
হোল্ডারকে বহন করতে হবে। একাউন্ট হোল্ডারের এনআরআই একাউন্ট 
থেকে টাকা স্থানান্তরিত করেও এ একাউন্ট খোলা যায়। সব ক্ষেত্রেই 
বৈদেশিক মুদ্ৰা টাকায় রূপান্তর করার হার হবে রূপাস্তর করার দিন যে হার 
বলবৎ ছিল তা। 

(c) একাউন্টের ধরন। শুধু মেয়াদী আমানতে (টার্ম ডিপোজিট ) 
একাউন্ট খোলা চলবে ৷ সেভিংস বা কারেণ্ট একাউন্ট খোলা চলবে না । 

(d) আমানতের মেয়াদ। 120 মাসের অনধিক কালের জন্য আমানত 


নেয়া যেতে পারে । 
(e) WW! এক বছরের কম সময়ের জন্য আমানতের উপর সুদের হার 
তুলনামূলক স্থানীয় আমানতের উপর দেয় স্থদের হারের সমান হবে। এক 


বছর বাঁ ততোধিক কালের জন্য আমানতের উপর সুদের হার তুলনামূলক 
স্থানীয় আমানতের উপর দেয় সুদের হারের 20 শতাংশের বেশি হবে ৷ 
এক্ষেত্রে ছয় মাস অন্তরও সুদ দেয়া চলবে d 

(f) মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই একাউন্ট বন্ধ করে দেয়া। যদি একাউন্ট 
খোলার এক বছরের মধ্যেই একাউন্ট বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে তার উপর 
কোন সুদ দেয়া চলবে না। যদি এক বছর পরে একাউণ্ট বন্ধ করে দেয়া 
হয় তবে তার উপর যে সুদের হার প্রাপ্য ছিল তার চেয়ে 2 শতাংশ কম 
হারে সুদ দেয়া হবে। 


e ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


(৬) রেসিডেন্ট একাউন্টে রূপান্তর করা । যদি আমানতকারী ভারতে 
স্থায়িভাবে বসবাস করার জন্য ফিরে আসে তবে তার একাউন্টকে টাকায় 
রূপান্তরিত করা হবে এবং তা রেসিভেন্ট একাউন্ট নামে অভিহিত হবে ৷ 

(b) বিনিময় ঝুঁকি। একসিএনআর একাউন্ট খোলা ও পরিচালনা 
সম্পর্কিত বিনিময় ঝুকি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বহন করবে ৷ 
সাম্প্ৰতিক পন্থা ন 

ভারতের বাসিন্দা নয় এমন ভারতীয়গণকে ভারতে বিনিয়োগ করার জন্য 
প্রেরণা দেয়ার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি আরো কয়েকটি পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 
মথা স্থানীয় আমানতের উপর যে হারে স্থুদ দেয়! হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে সে 
দের হার 2 শতাংশ বেশি করা হয়েছে। এর কলে তাদের আমানতের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।. 1981-82 সনে এনআরআই ও এফসিএনআর 
একাউণ্টে আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ 243 কোটি টাকা । 1982-83 সনে এ 
বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 550 কোটি টাকা। 1983-84 সনে (ডিসেম্বর 1984 
সন পৰন্ত ) বধিত অর্থের পরিমাণ 800 কোটি টাকা। আশা করা যায় এ 
বৃদ্ধির পরিমাণ 1984 সনের মাৰ্চে 2695.13 কোটি টাক৷ হবে। তাছাড়৷ 
ইউটিআই ইউনিট, সরকারী সিকিউরিটি, ন্যাশনাল প্ল্যান সার্টিফিকেট ও 
সেভিংস সার্টিফিকেটেও তাদের বিনিয়োগের স্থযোগ দেরা হয়েছে। তারা 
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং সীমিত দায়যুক্ত সরকারী সংস্থাগুলিতেও 
বিনিয়োগ করার অধিকারী । কোন কোম্পানি যদি নতুন শেয়ার বাজারে 
ছাড়ে, শর্ত সাপেক্ষ, তাতেও তারা বিনিয়োগ করতে পারে । ভারতে বাস 
করে না এমন কোন ভারতীয়, বা ভারতে বাস করে না অথচ ভারতে তার 
উৎপত্তি এমন কোন ব্যক্তি যদি যে মুলধন সে ভারতে বিনিয়োগ করবে এবং 
এর উপর fire মুনাফা বা লভ্যাংশ উঠিয়ে নিয়ে যাবে শা বলে চুক্তিবদ্ধ হয় 
তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে আবেদন করলে তাকে যেকোন 
পাবলিক বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং পার্টনারসিপ ও প্রোগ্রাই- 
য়েটরি সংস্থার শেয়ারে বিনিয়োগ করার অনুমোদন দেয়া হবে | 
অবাঞ্ছিত প্রকৃতির বিনিয়োগ করার অন্লমতি দেয়া হবে না। তাকে স্টক 
এক্সচেঞ্জে যেসব কোম্পানির শেয়ারের উল্লেখ থাকবে, শর্ত সাপেক্ষ, তার 
ইকুইটি শেয়ার ও প্রেফারেন্স শেয়ারে এবং ডিবেঞ্চারে পোর্টফলিও 
ইনভেস্টমেন্ট করার অন্নমতিও দেয়া হবে। 


তবে কোন 


৮ 


E, 
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পোর্টফলিও ইনভেস্টমেন্ট স্কীমের ফলে স্থানীয় ভারতীয় শিল্পপতিদের 
মধ্যে দারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তা 
লাঘব করার জন্য স্বীমটির কিছু পরিবর্তন করে । এর ফলে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কগুলি 
এনআরআইর তরফ থেকে বিনিয়োগকারী প্রতি এক শতাংশ পরিমাণ 
ইকুইটি শেয়ার ও রূপাস্তরযোগ্য ডিবেঞ্চার ক্রয় করতে পারবে । তবে তা 
কোম্পানির মোট আদারীকৃত মূলধনের 5 শতাংশ ও প্রতি সিরিজ কনভার- 
টিবিল ডিবেঞ্চারের মোট আদায়ীকৃত মূল্যের 5 শতাংশের বেশি হতে পারবে 
না। ফলে স্থানীয় শিল্পপতিদের "বিরূপ প্রতিক্রিয়া আরো বৃদ্ধি পায়। এ 
গ্রসর্দে এসকোর্টস লিমিটেড (Escorts Ltd.) ও ডিসিএম লিনিটেড 
(DCM Ltd.) এবং ইংল্যাণ্ডের ক্যাপারো গ্রুপ (Caparo Group)-এর 
বিবাদ ও তাদের আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার উল্লেখ অপ্রাসর্দিক নয় । 

মিস্টার স্বরাজ পল (Mr. Swraj Paul) একজন অনাবাসিক ভারতীয় 
শিল্পপতি । তার ক্যাপারো গ্রুপ অব কোম্পানিজ এসকোটস্‌ লিমিটেড ও 
ডিসিএম লিমিটেভ প্রত্যেকের 65 কোটি টাকার শেয়ার ক্রয় করে । এস- 
কোর্টস লিমিটেড এসব শেয়ার ক্যাপারো এপ অব কোম্পানিজ-এর নামে 
স্থানান্তরিত করতে অন্বীকৃত হয়। লাইফ ইন্সিওরেন্দ কোম্পানি অব 
ইণ্ডিয়া ( এলআইসি ) এসকোর্টস লিমিটেডের একজন শেয়ারহোল্ডার । 
এলআইসি এসকোর্টস লিমিটেডের বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের একটি জরুরী 
সভা ডাকার জন্য রেকুইজিসন দেয়। উদ্দেশ্য এর পনেরো জন সদস্যবিশিষ্ট 
বোর্ড থেকে আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত নয় জন ডাইরেক্টরকে সরিয়ে তাদের 
জায়গায় পাবলিক আৰ্থিক সংস্থাগুলিতে পুর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত নয় ব্যক্তিকে 
নিয়োগ করা । এসকোর্টস লিমিটেড এ সভার বৈধতা সম্বন্ধে বোম্বে হাই- 
কোর্টে আবেদন (writ petition) করে। বোধে হাইকোর্ট এসকোটস 
লিমিটেডের অনুকুলে রায় দেয়। হাইকোটের বক্তব্য, ফরিণ এক্সচেঞ্জ 
রেগুলেসনস «je (এক-এ-আর-এ )-এর 29 (1) (B) ধারা অনুযায়ী কোন 
এনআরআই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পূৰ্ব অনুমোদন ব্যতীত কোন 
ভারতীয় কোম্পানির শেয়ার ক্ৰয় করতে পারে না। এলআইসি বোর্ডের 
জরুরী সভার জন্য যে রেকুইজিসন দের তা অভিসন্ধিমূলক। এলআইসি 
একা বা অন্তান্ত আথিক সংস্থাগুলির সঙ্গে সে যদি কোন কোম্পানিতে 
বিনিয়োগ করে বা কোন কোম্পানির 50 শতাংশের বেশি শেয়ারের মালিক 


৩২০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


হর তাহলেই তার সে কোম্পানির পরিচালনা অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা জন্মায় 
না। কারণ এলআইসি খ্যান্ট অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারণ 
স্তরে তাকে এ ক্ষমতা দেয়া হয়নি। এলআইসি বদি তার নিজস্ব 
বিনিয়োগের নিরাপত্তার জন্য এরূপ অধিগ্রহণ করে তবে তা বৈধ হতে পারে । 
প্রতিক্রির। 

বোম্বে হাইকোর্টের রায়ে স্বভাবতই স্থানীয় ভারতীয় শিল্পপতিগণ খুসি । 
তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য, এনআবরআই স্বীমের পরিবর্তনের 
কোন ইচ্ছা সরকারের নেই । যাহোক, এলআইসির ব্যাপারটা 3j 
কোর্টের বিচারের জন্য প্রেরিত হয়। মিস্টার স্বরাজ পল স্বভাবতই ক্ষুব্ধ । 
তার মতে বোম্বে হাইকোর্টের রায়ের ফলে তিন শ্রেণী শেয়ারহোল্ডারের সৃষ্ট 
হয়েছে । যথা, অতিশয় অধিকারপ্রাপ্ত গোর্ঠী,_অন্গশাসকগণ ; দলিত গোষ্ঠী, 
সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ ; এবং দর্শক গোষ্ঠী,- পাবলিক আহ্িক সংস্থা- 
সমূহ । পাবলিক আধিক সংস্থাগুলি অধিকাংশ শেয়ারের মালিক হলেও 
তাদের ভূমিকা দর্শকের ভূমিকাতেই আবদ্ধ থাকবে । এ ব্যাপারে সাধারণের 
প্রতিক্রিয়া £ অযথা অর্থ ও সময়ের অপচয় এবং শিল্পে অস্থিরতার সৃষ্টি। 


উপসংহার 

অন্যাবাসিক ভারতীয়রা প্রচুর বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের অধিকারী । এর 
পরিমাণ অনুমিত 50,000 কোটি টাকা । দারুণ বিপর্যয়ের তাড়নায় ভারত 
সরকারকে 5 বিলিয়ন এসডিআর (SDR) খণের জন্য ইন্টারন্যাশনাল 
মণিটারী ফাণ্ডের দ্বারস্থ হতে CY! ভারত সরকার মনে করে বিশেষ সুযোগ- 
স্থবিধা পেলে অনাবাসিক ভারতীয়রা তাদের এ প্রচুর সম্পদ ভারতে 
বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হবে। ভারত বৈদেশিক বিনিময় সঙ্কট কাটিয়ে 
উঠতে পারবে এবং দেশীয় শিল্পগুলির দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হবে। স্থানীয় 
শিল্পপতিদের ধারণা এনআরআই স্কীম একটি রাজনৈতিক কৌশলমাত্র। 
পাবলিক আধিক সংস্থাগুলির সহায়তায় এক অর্থে ভারতীয় শিল্পপতিরা 
তাদের অপসারণে তৎপর হয়ে উঠেছে | 1974 সনে খণ-চুক্তির এক বিধান 
অনুযায়ী আধিক সংস্থাগুলিকে তাদের প্রদত্ত খণকে স 
ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তরিত করার অধিকার দেয়া হয়েছে। 
স্থানীয় শিল্পপতিদের মনে নানারূপ সংশয় দেখা দিয়েছে। 


খশ্লিষ্ট কোম্পানির 
এর পর থেকেই 


" 


শিল্প নীতি, ফিনান্স ও বিদেশী মূলধন ৩২৯ 


দেশত্যাগী এনআরআই-এর একাংশের হঠাৎ দেশের প্রতি দরদ ও 
সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন যেমন ভারতীয় শিল্পপতিদের আশঙ্কার কারণ হয়ে 
দাড়িয়েছে তেমনি সাধারণ মানুষের আশঙ্কা এ পথেই হয়তো একদিন 
বিদেশী শিল্পপতিদের অনুপ্রবেশ ঘটবে ৷ অবশ্য জাতির এ সঙ্কট ও সন্ধিক্ষণে 
অনাবাসিক ভারতীয়দের আধিক সাহায্য থেকে দেশকে বঞ্চিত করার 
পিছনেও তেমন যুক্তি আছে, তা বলা চলে না। বর্তমান অবস্থায় অনাবাসিক 
ভারতীয়দের চলতি শিল্প সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগের প্রেরণা না দিয়ে তাদের 
নতুন শিল্প গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ দেয়া স্ত। এব্যাপারে সরকারের 
দিক থেকে অনাবাসিক ভারতীয়দের সঙ্গে জয়েপ্ট ভেনচারে যাওয়ার সুযোগ 
রয়েছে। অনাবাসিক ভারতীয়দের বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়ে সরকার যে 
‘ব্রেন ড্ৰেন’-কে উৎসাহ দিচ্ছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 


ভাঅস ২১ 


16 শ্রমিক, বেকারত্ব ও শ্রমিক কল্যাণ 


L শ্রমিক 
কৃষি শ্রমিক 
এগ্রিকালচারেল লেবার এনকোয়ারী কমিটির (1950-51) মতে, “কৃষি 
শ্রমিক” বলতে সে ব্যক্তিকে বুঝায় সে পূর্ববর্তী বছর যে কয়দিন কৃষির কাজ 
করেছে তার অন্তত 50 শতাংশ দিন ভাড়া-মজুর রূপে কাজ করেছে। এগ্রি- 
কালচারেল লেবার এনকোয়ারী কমিটির (1956-57) মতে তাকেই কবি 


অমিকরূপে গণ্য করা হবে যার পূৰ্ববৰ্তা বছর আয়ের প্রধান স্থত্ৰ ছিল রুষিকার্য 


থেকে অজিত মজুরি ৷ 
‘বৈশিষ্ট্য 

(i) কৃষি শ্রমিকেরা শিল্প শ্রমিকদের মত সংগঠিত নয়। ফলে তারা 
সঙজ্যশক্তিতে দুৰ্বল ৷ 

(ii) তারা সাধারণত অদক্ষ, অজ্ঞ ও অত্যন্ত দরিদ্র। তারা আত্ম 
সচেতন এবং সমাজ সচেতন নয়। তাদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার 
সামর্থ্য কম | 

(Hi) কৃষি শ্রমিকদের যোগান চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি। যার 
ফলে কৃষি বেকার ও ছদ্মবেশী কৃষি বেকারের আধিক্য দেখা যায়। 

(v) কুবি শ্রমিকেরা তাদের জীবিকার জন্য একমাত্র কৃষির উপরই নির্ভর 
করে না। তাদের উপার্জনের বিকল্প পথ রয়েছে। শিল্প শ্রমিকদের ক্ষেত্রে 
বিকল্প উপার্জনের পথের সুযোগ নেই । 

(v) কুষি শ্রমিক ও তার নিয়োগ-কর্তার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও নিবিড় সম্পর্ক 
রয়েছে ৷ শিল্প শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এরপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ও নিবিড়তার সুযোগ 
নেই বললেই চলে | 

(vi) শিল্প শ্রমিকদের স্বার্থ নানাপ্রকার আইনকানুন দ্বারা সুরক্ষিত। 
কুবি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এর অভাব রয়েছে। তাদের স্বার্থে যেসব আইনকানুন 
প্রণয়ন করা হয়েছে তাও যথাযথ কার্যকর করা হয় না । কৃষি শ্রমিকদের 
সাংগঠনিক দুর্বলতা এর অন্যতম কারণ | 


শ্রমিক, বেকারত্ব ও শ্রমিক কল্যাণ ৩২৩ 
সংখ্যা : 

1971 সনে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল 4:75 কোটি বা মোট শ্রমশক্তির 
2633 শতাংশ । 1981 সনে (আসাম wa ও কাশ্মীর বাদে) কৃষি 
শ্রমিকের সংখ্যা 54 কোটি বা মোট শ্রমশক্তির 25:16 শতাংশ | অর্থাৎ, 
ভারতে 25 শতাংশেরও বেশি শ্রমিক fa উপর নির্ভরশীল ৷ বিহার, অন্ধ- 
প্রদেশ, কেরল ও তামিলনাড়ুতে কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যা রাজ্যের মোট অম- 
শক্তির যথাক্ৰমে 35:44 শতাংশ, 36:68 শতাংশ, 28:19 শতাংশ ও 31:45 
শতাংশ । দিল্লী, নাগাল্যাণ্ড ও চণ্ডীগড়ে যথাক্ৰমে 0:86 শতাংশ, 1:81 
শতাংশ ও 0:52 শতাংশ । 
দারিদ্র্য 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া পরিচালিত ডেট এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট সার্ভেতে 
(1971-72) প্রকাশ, কৃষি শ্রমিক পরিবারদের 35:33 শতাংশ থণগ্রস্ত ও 
গড়ে প্রতি পরিবারের খণের পরিমাণ 16196 টাকা । এদের অধিকাংশই - 
লগ্নিকারবারীদের কাছে বঝণগ্রস্ত। রুরাল লেবার এনকোয়ারী (1974-75) 
«cm প্রকাশ, 1974-75 সনে মোট কৃষি শ্রমিকদের 66 শতাংশ পরিবার 
খণগ্রন্ত | । 1964-65 সনে এর পরিমাণ ছিল 61 শতাংশ । খগগ্রন্ত কৃষি 
শ্রমিক পরিবারদের গড় ঝণের পরিমাণ 1964-65 সনে ছিল 244 টাকা; 
1974-15 সনে 584 কোটি টাকা । অর্থাৎ, দশ বছরে খণ বুদ্ধির পরিমাণ 
135 শতাংশ । 1974-75 সনে তাদের মোট «cas 48 শতাংশ সরবরাহ 
করেছে লগ্নিকারবারীরা ৷ 1964-65-এর পরিমাণ ছিল 31 শতাংশ । 
সরকারের ভূমিকা 

কৃষি শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশ! দুর করার জন্য সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে 
তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 

(i) ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণ । মিনিমাম ওয়েজস এযাক্ট (1948) 
সরকারকে fa শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছে। 
তাদের ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে বটে, কিন্ত তা যথাযথ কার্যকর 
করা হচ্ছে বলা চলে Wi! কৃষিকার্ধের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, কৃষি শ্রমিক 
সংগঠনের অভাব, বেকার কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যাধিক্য, জমির মালিকদের 
কায়েমী সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ও afa সম্পর্কে সরকারের 


S: ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


প্রশাসনিক আগ্রহ ও দৃঢ়তার অভাব এ শিখিলতার কারণ বলা যেতে 
পারে। | 

(i) কৃষি শ্রমিকদের জীবনযাপনের মানের উন্নতি সাধনের জন্য 
কতিপয় নির্বাচিত জেল। ও অঞ্চল-ভিত্তিক কর্মস্থচী গ্রহণ করা হয়েছে। যথা, 
স্মল ফাৰ্মাস ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, মাজিনাল ফাৰ্মাস এগ এশ্রিকালচারেল 
লেবারার্দ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি প্রোগ্রাম প্রভৃতি ৷ 

(i) Wwe জমি, ভূদান থেকে প্ৰাপ্ত জমি ও খাস জমি জমিহীন 
কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়! হচ্ছে যাতে তারা জমির মালিকানা পেয়ে 
নিজেদের জমি নিজেরাই চাব-আবাদ করে স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করতে 
পারে। জমি পুনর্ব্টনের সন্দে তাদের চাব-আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় 
উপকরণ সহজ শর্তে দেয়ার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। 

. (iv) গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার সাধন এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ, 
ক্ষুদ্ৰ সেচ উন্নয়ন, পয়ঃগ্রণালীর উন্নয়ন, বনরোপণ প্রভৃতি কৰ্মস্থচীর মাধ্যমে 
গ্রামীণ বেকারত্বের চাপ লাঘব করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এব্যাপারে কৃষি 
শ্রমিক সমবায় সমিতি গঠনেও উত্সাহ দেয়া হচ্ছে। 

(v) 20 দফা কর্মস্থচী (জুলাই 1975 ) কৃষি শ্রমিকদের আর্থিক উন্নতির 
কৰ্মস্থচী নিয়েছে ৷ যথা, জমির উচ্চতম সীমা নির্ধারণ নীতি দ্রুত কার্যকর 
করা ও উদ্ধৃত্ত জমি জমিহীন শ্রমিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া) 
জমিহীন কুষকদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য জমি দেয়া ও যে জমিতে তার! 
নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বসবাস করছে সে জমির মালিকানা স্বত্ব তাদের দেয়া ; 
«sy কুবি শ্রমিক, গ্রামীণ শিল্পী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের খণ থেকে মুক্ত ক্ত করা এবং 

কৃষি শ্রমিকদের জন্য ন্যুনতম মভূরি নির্ধারণ i 

(vi) বগ্ডেড লেবার সিস্টেম (এ্যাবোলিশন ) «me 1976 অনুযায়ী 

বেগার শ্রমিক প্রথার বিলোপসাধন ও তাদের পুনর্বাসন 1 


শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান 


ধারণ। 
প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটি অব এক্সপার্ট অন আনএমপ্লোয়- 


মেন্ট এট্টিমেটস ( ডাণ্টওয়ালা কমিটি ) ও ন্যাশনাল স্তাম্পেল সার্ভে অর্গানাই- 


6 


E 


~~ 


শ্রমিক, বেকারত্ব ও শ্রমিক কল্যাণ 1 ৩২৫ 
জেশন ( এন-এস-এস-ও ) অমশক্তি, কর্মসংস্থান ও বেকার সম্পর্কে যে সংজ্ঞা 
ও ধারণা রচনা করেছে তা আমাদের দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে সরকারীরূপে গৃহীত হয়েছে। এ সংজ্ঞা ও ধারণা 
গুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, 

d) প্রচলিত মর্যাদা ধারণা, (H) সাপ্তাহিক মধাদা ধারণা, ও 
(ii) দৈনিক মৰ্যাদা ধারণা । 

0) প্রচলিত মর্যাদা ধারণা ৷ এ ধারণার উদ্দেশ্য প্রচলিত কর্মে নিযুক্ত, 
বেকার বা সমীক্ষার বহিভূ'ত শ্রমশক্তির কাজকর্মের মর্যাদার পরিমাপ করা 1 
এ মর্যাদী এক সপ্তাহের অধিক কালের প্রসঙ্গে নির্ধারণ করা হয়। প্রচলিত 
মর্যাদা -দীর্ঘকাল কর্মহীনতাকে বুঝায় । জংখ্যাগতভাবে তাকে গণনা করা! 
হয়। | 

(i) সাপ্তাহিক মধাদা ধারণা। এক্ষেত্রে কর্মমধাদী বিগত সাত- 
দিনের প্রসঙ্গে নির্ধারণ করা হয়। মে ব্যক্তি এ সাতদিনের মধ্যে অন্তত এক 
ঘণ্টা খেটে কিছু রোজগার করেছে তাকেই কর্মপ্রাপ্ত বলে ধরা হয়। কিন্তু যে 
ব্যক্তি এ সময়কালীন এক ঘণ্টাও কাজে নিযুক্ত ছিল না, তবে কাজের 


চেষ্টা করেছে বা কাজের জন্য তাকে পাওয়া গিয়েছিল, তাকে কর্মহীন বলে 


ধরা হয়। 

(ii) দৈনিক, মর্ধাদা ধারণা । এক্ষেত্রে একজন লোকের বিগত সাত- 
দিনের প্রতিদিনের কর্ণমর্যাদা ধরা হয়। থে ব্যক্তি একদিনে কমপক্ষে এক 
ঘণ্টা কিন্ত চার ঘণ্টার কম কাজ করেছে তাকে অর্ধেক দিন কাজ করেছে বলে 
ধরা হয় । যদি সে একদিনে চার ঘণ্টা বা তার অধিককাল কাজ করে থাকে 
তবে তাকে গোটা দিনের জন্য কর্মে নিযুক্ত বলে ধরা হয়। 

সাপ্তাহিক xin ও দৈনিক মর্যাদার সঙ্গে qe বেকারত্ব দ্বারা আংশিক 
ও সাময়িক কর্মসংস্থানকে বুঝায় । 


শ্রমশক্তির পরিমাপ 
শ্রমশক্তি প্রচলিত মধাদায় অংশগ্রহণের হারের ভিত্তিতে. পরিমাপ কর! 


হ্য়।, 


HM ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


প্রচলিত মৰ্যাদ। ভিত্তিক শ্রমশক্তি 

বয়সগোষ্ঠী exse 

198) 1985 বাধিক বৃদ্ধি 

মার্চ মার্চ 
(1) (2) (3) এ) 

(মিলিয়ন ) (শতাংশ ) 

5+ 268:05 302-29 2:43 
154- 251-41 285.07 2:55 
15-59 236:95 268-22 2:51 


33: ub পরিকল্পনা i 


ষ্টব্য £ - 1980 সনের মার্চে গ্রামীণ শ্রমশক্তি 21593 মিলিয়ন (di 
66:69 মিলিয়ন ও পুরুষ 14924 মিলিয়ন )। শহরাঞ্চলে শ্রমশক্তি 5212 
মিলিয়ন (স্ত্রী 10.04 মিলিয়ন ও পুরুষ 42:08 মিলিয়ন )। মোট "পুরুষ ও 
স্ৰী শ্রমশক্তি যথাক্রমে 191-32 মিলিয়ন ও 76:73 মিলিয়ন। [ষষ্ঠ 
পরিকল্পনা ] ৷ বর্তমানে (1985) মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা 284.2 মিলিয়ন ৷ 
[ ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক ] 

দেখা যাচ্ছে, b পরিকল্পনাকালীন শ্রমশক্তি 2:43 শতাংশ থেকে 2:55 
শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছে । মোট অমশক্তি বৃদ্ধির পরিমাণ 
দাড়াবে 3 কোটি 40 লক্ষ। 1981 সনে ভারতে কর্মরত জনসংখ্য। ছিল প্রায় 
24:71 কোটি বা মোট জনসংখ্যার 37:55 শতাংশ 1 

উল্লিখিত অঙ্মিত শ্রমশক্তি ছাড়া জনসংখ্যার বেশকিছু অংশ সহকারী 
পেশায় আধ্বিকভাবে যুক্ত। এদের সংখ্যা 1980 সনের মার্চে 2 কোট 40 
লক্ষ । এদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা 87 শতাংশ ৷ 

শ্রমশক্তির সংখ্যা বুদ্ধির সঙ্গে শ্রমের গুণগত উন্নতিও লক্ষ্যণীয় এন-এস- 
এস-এর 27 ও 32 রাউণ্ডের সমীক্ষায় দেখা যায়, শ্রমশক্তির শিক্ষাগত স্তর 
1972-73 ও 1977-78 সনের মধ্যে গড়ে বাধিক প্রায় 1 শতাংশ হারে বৃদ্ধি 
পেয়েছে। পুরুষ শ্রমশক্তির শিক্ষাগত স্তর বৃদ্ধির হার 46:3 শতাংশ থেকে 
51:6 শতাংশ ; স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে 10:7 শতাংশ থেকে 155 শতাংশ 1 


o 


<) 


xy 


শ্রমিক, বেকারত্ব ও শ্রমিক কল্যাণ ৩২৭ 
IL বেকারত্ব 
অনুমিত বেকারের সংখ্যা = 
মর্যাদার ধারণার ভিত্তিতে অনুমিত বেকারের সংখ্যা নিম্নরূপ । 


1980 সনের মার্চে অনুমিত বেকারের সংখ্যা 


ধারণা বেকারের সংখ্যা মার্চ 1980 
(5+) (15+) 15-59 
(1) 2) (3) (4) 
(মিলিয়ন ) 
প্রচলিত মর্যাদা 12:02 11:42 11:31 
সাপ্তাহিক মর্ধাদা 12:18 11:64 11:36 
দৈনিক মর্যাদা 20-74 19-77 19:17 
৭৯ লই 
সুত্র £ xb পরিকল্পনা । 


স্ত্রী বেকারের সংখ্য! পুরুষ বেকারের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। 


প্রচলিত ste] ভিত্তিক বেকারের হার, 1977-78 


সস 


ক্রমিক বয়সগোষ্ঠী গ্রামীণ শহরাঞ্চল পুরুষ স্ত্ৰী সমগ্র 
নং 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 তৰ" 13:05 1.9463. 259 — £L. 2554 

1520 602 1763 681  I1L$51 8:20 

3044 174 . 303 0:73 486 — 198 


৩২৮ ভারতের অর্থনেতিক সমস্তা 
ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছর (1985) কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা কি আকার ধারণ 
করবে তা নিয়ের তালিকা থেকে বুঝা যাবে। 
1980 সনের মার্চ পর্যন্ত যারা দীর্ঘকাল যাবৎ বেকার রয়েছে তাদের 
সংখ্যা এবং 1980-85 সনে (xb পরিকল্পনাকালীন ) শ্রমশক্তির নীট বৃদ্ধি 


[ প্রচলিত মৰ্যাদা ভিত্তিক ] 
——ÓÁ— M উজ 
বরসগোষ্ঠী বেকার নীট বৃদ্ধি মোট 
1980 1980-85 
(1) (2) (3) (4) 
(মিলিয়ন ) 

5r 12:02 34:24 46:26 
154 11:42 33:66 45-08 
15-59 11:31 31:27 42:58 


সুত্র £ বষ্ঠ পরিকল্পনা। 


দেখা যাচ্ছে, 1985 সনে ( ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছর ) কর্মপ্রার্থার সংখ্যা 
দাড়াবে 4 কোটি 50 লক্ষ। বর্তমান হারের ভিত্তিতে xb পরিকল্পনাকালীন 
সংগঠিত সেক্টরে অতিরিক্ত 40-50 লক্ষ লোকের নিয়মিত কর্মসংস্থান হতে 
পারে। অর্থাৎ, বাকী প্রায় 4 কোটি লোকের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষি, 
্ষুত্রায়তন সেক্টর ও অন্যান্য অসংগঠিত কাজকর্ম। সুদূর ভবিষ্যতে মধ্য ও 
তৃতীয় সেক্টরে বেশকিছু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে বটে, কিন্তু 
সমস্ত| বর্তমানে কিভাবে এ বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা 
করা যায়। 


শিক্ষিত বেকার 

শিক্ষিত বেকার বলতে সে ব্যক্তিকে বোঝায় যে অন্তত ম্যাট্রিকুলেশন বা 
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেছে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1980 সনের sce এদের সংখ্যা ছিল 3472 হাজার ৷ 
1985 সনের ্ুরুতে এদের সংখ্যা প্রায় 4657 হাজার দীড়াবে। 15-59 
বয়স গোষ্ঠী ধরে বিচার করলে দেখা যায় বেকারের সংখ্যা মোট শ্রমশক্তির 
এক-দশমাংশ | অর্থাৎ, দশজন কর্মক্ষম ও কর্মে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন 
শিক্ষিত বেকার। শিক্ষিত বেকার একটি বিশেষ জাতীয় সমস্তা । কারণ 
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তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য দেশকে বহু অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় । দেখা 

যায়, ম্যাট্রিকুলেশন এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষিত বেকার গোষ্ঠীর প্রায় 
40 শতাংশ ম্যাট্রিকুলেশন পাস | 15-29 বয়স গোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষিত 
বেকারের সংখ্যা সর্বাধিক । এর কারণ সম্ভবত চাকরির ক্ষেত্রে তাদের 
অভিজ্ঞতার অভাব ও তাদের অস্থায়ী চাকরী গ্রহণে অনিচ্ছা । 15-29 বয়স 
গোষ্ঠী অমশক্তির 115 শতাংশ শিক্ষিত। কিন্তু এরা মোট বেকার সংখ্যার 
33:2 শতাংশ । এর মধ্যে 23:8 শতাংশ মাধ্যমিক ও 9-4 শতাংশ স্নাতক ও 
স্নাতকোত্তর স্তরভুক্ত। শিক্ষিত বেকারত্বের হার 7:75 শতাংশ । নিম্নের 
তথ্য থেকে তা বুঝতে পারা যাবে I 


তরুণ অমশক্তির বণ্টন ও বেকার ( শিক্ষান্তরের ভিত্তিতে ) 


শিক্ষান্তর শতকরা অংশ বেকারের 
অমশক্তি বেকার হার 
(1) (2) (3) (4) 

শতাংশ 

অশিক্ষিত 48:9 25:0 3:97 
প্রাথমিক ও মধ্য 39:6 4118 817 
মাধ্যমিক ৪.৪ 23:8 21:05 
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর 2:7 9:4 26:97 
মোট 100-0 1000 7°75 


হুত্র £ যষ্ঠ পরিকল্পনা । 
শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে 73:8 শতাংশ বা প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পুরুষ । 


তাদের মধ্যে প্রায় 45 শতাংশ গ্রামের অধিবাসী । 
32 রাউণ্ড এন-এস-এসের (1977-78) প্রাথমিক ফলাফলে প্রকাশ, 


প্রচলিত মর্যাদার বেকারত্বের বৃদ্ধির হার অশিক্ষিতদের ক্ষেত্রে 2:28 শতাংশ,. 


প্রাথমিক স্তরে 3'61 শতাংশ, মাধ্যমিক স্তরে 15'15 শতাংশ এবং স্নাতক ও 
স্গাতকোত্তর স্তরে 15:76 শতাংশ | এমপ্লোয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের স্থত্রেও দেখা 
যায় যে, কর্মপ্রার্থাদের 50 শতাংশেরও বেশি শিক্ষিত । এ দ্বারা শিক্ষা ও 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারার মধ্যে সামঞ্রস্তের অভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ৷ 


r5 
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বেকারত্বের কারণ 

বেকারত্বের কারণ প্ৰধানতঃ 

(i) দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ৷ 

(ii) শ্রমশক্তির পরিকল্পনার অভাব ৷ 

(iii) অনুপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ ৷ 

(v) অনুন্নত কৃষি । 

(v) পরিকল্পনার ব্যর্থতা 1 
() দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি 

1960-70 সনে ভারতে গড় বাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 2'45 শতাংশ ৷৷ 
শ্রমশক্তি বৃদ্ধির হার 1'9 শতাংশ । অপরদিকে কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের 
সুযোগ স্বভাবতই সীমিত। শিল্প, বাণিজ্য ও তৃতীয় সেক্টরে কর্মসংস্থানের 
যে প্রসার সাধন ঘটেছে প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম। দ্ৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ, 1961-76 সন পর্যন্ত আধুনিক ফ্যাক্টারী সেক্টরে বিনিয়োগ ও উৎপাদন 
যথাক্রমে 139 শতাংশ ও 161 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু কর্মসংস্থানের 
«uus বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র 71 শতাংশ p ক্ষত্রায়তন শিল্প সেক্টরে কর্ম- 
সংস্থানের অধিকতর সুযোগ রয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রও অনুন্নত | 
(i) শ্রমশক্তি পরিকল্পনার অভাব 

পরিকল্পনার লক্ষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি; শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার ও কর্মসংস্থান 
নয়। কর্মসংস্থান উন্নয়নের পার্শফল ; কর্মসংস্থান-ভিত্তিক উন্নয়ন নয় । ফলে 
উন্নয়ন ঘটছে, বেকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর একটি পরিচয় শিক্ষিত 
বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি। 1985 সনের "sce শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা 
দাঁড়াবে প্রায় 47 লক্ষ । এর কারণ দেশের শিক্ষা প্রথা চাকরি-ভিত্তিক নয় 1 
অর্থাৎ, সাধিক পরিকল্পনের সঙ্গে শিক্ষা পরিকল্পনের সম্বন্ধ সামগ্রস্তপূর্ণ নয়। 
qi) অনুপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ 

ভারতে শ্রমশক্তির অভাব নেই, অভাব মূলধন উপকরণের । সামাজিক 
দিক থেকে দেখতে গেলে সর্বাধিক প্রয়োজন স্থলত শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার ৷ 
অর্থাৎ, উৎপাদনের ভিত শ্রম-নিবিড বা “লেবার ইনটেনসিভ’ হওয়া সঙ্গত, 
মূলধন-নিবিড বা ক্যাপিটেল ইনটেনসিভ নয়। কিন্তু অনেক সেক্টরই 
আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার উপযোগিতার দাবিতে বা হাওয়াতে বেশি পরিমাণ 
মুলধন উপকরণ ও কম পরিমাণ অমশক্তি ব্যবহার করছে। শ্রমিকের পরিবর্তে 
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আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অটোমেশনের প্রবর্তনের ফলে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের 
স্থযোগ আরো সীমিত হয়ে আসছে । mS উন্নয়ন ও মূলধন-ভিত গড়ে 
তোলার আগ্রহে সরকারও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানি ও প্রয়োগ 
ব্যাপারে বৈদেশিক বিনিময়ের সুবিধা, অবক্ষয়ের সুবিধা প্রভৃতি দিয়ে 
সাহায্য করে যাচ্ছে। ফলে শ্রমিকদের স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে; বেকারের 
সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্ৰতি এও দেখা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত কর্মী 
নিযুক্ত তাদের ওভার-টাইম, বোনাস ও অন্যান্য সুবিধা দিয়ে শ্রমিক অসন্তোষ 
এড়িয়ে যাওয়ার নীতির চেষ্টায় নতুন নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। 
অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতার অপর কারণ সরকারের রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত শ্রমিক নীতি 1 
Gv) অনুন্নত কৃষি 

ভারতের কৃষি অনুন্নত । গ্রামীণ ক্ষেত্রে সহযোগী শিল্পের অভাব । ভিত- 
কাঠামোরও অভাব। চাহিদার তুলনায় জমির যোগান কম। জমি 
বণ্টনও সুষম নয়। অথচ দেশের প্রায় 80 শতাংশ লোক গ্রামে থাকে d 
ফলে কৃষিতে বেকারের ছন্মবেশে কর্মে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। 
(v) পরিকল্পনার ব্যর্থতা 

পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার মডেলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনকে সময়োচিত গুরুত্ব দেয়া হয়নি । পরিকল্পন ও 
পরিকল্পনা রূপায়ণে ত্রুটি থাকার ফলে ভারতের ভিত-কাঠামো৷ অনুন্নত, 
গ্রামীণ উন্নয়ন cen কৃষি ও শিল্পে শ্রমশক্তির কম ব্যবহার, অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের হার, বিশেষত কৃষি ও শিল্প সেক্টরে, কম ও পরিকল্পনা রূপায়ণে 
জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে আগ্রহের অভাব ৷ 
সমাধানের উপায় 

1. শহরাঞ্চলের বেকারত্ব 

(a) শিক্ষা প্রথা ৰৃত্তি-ভিত্তিক করা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র একমাত্র মেধাবী 
ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে । _ 

(b) কম মুলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহ দেয়ার জন্য 
ৰাজস্ব ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা দেয়া ৷ 


(c) সাধারণত সেসব ক্ষেত্রেই বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে হবে যেসব 


শ্রমিক, বেকারত্ব ও শ্রমিক কল্যাণ ৩৩৩ 


ক্ষেত্রে বিনিয়োগ দ্রুত ফলপ্রস্থ হবে । এর ফলে মূলধন দ্ৰুত আবতিত হতে 
থাকবে; কর্মসংস্থানও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে d 

(d) শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকর করতে হবে যাতে কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে 
আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব পায়। 

(e) "fuge কর্মস্থচী উৎসাহের সঙ্গে কার্যকর করতে হবে I 


2. গ্রামীণ বেকারত্ব 

গ্রামীণ বেকারত্ব লাঘব করার একমাত্র পথ গ্রামীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি 
ও সেজন্য বিরাট কার্যকর কর্মস্থচী গ্রহণ ও রূপায়ণ এবং সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে 
‘কৃষি বিপ্লব’ রূপায়িত করা । এ সম্পর্কে বিশেষভাবে যে সমস্ত বিষয় করণীয় 
সেগুলি হচ্ছে ভূমি স্বত্ব প্রথার সংস্কার ও জমির উন্নয়ন সাধন; স্থানীয় 
মূলধন নির্মাণ প্রকল্প রূপায়ণ, যথা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচ, পরিবহন, গুদামঘর 
নির্মাণ প্রভৃতি; অধিকতর অম-নিবিড় পদ্ধতিতে রুধিকার্ধ ও বহুপ্রকীর 
কৃবিদ্রব্য উৎপাদন করা) বন» মত্স চাষ প্রভৃতি উৎপাদনশীল কাজকর্মের 
উন্নয়ন সাধন; গ্রামীণ সামাজিক সেবার, যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান, 
উন্নতি সাধন এবং ক্ষুদ্ৰায়তন ও কুষি-ভিত্তিক শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন সাধন। 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মস্থচী জাতীয় উন্নয়ন 
কর্মস্থটীর অংশবিশেষ রূপে রচিত হওয়া mrs! জাতীয় স্তরের কর্মস্থটীর 
( যেমন, জাতীয় ভিত-কাঠামো গড়ে তোলা ) সাৰ্থক রূপায়ণের ফলে গ্রামীণ 
উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে; উন্নয়নও দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। 

বেকারত্ব দূর করার জন্য যেকোন উন্নয়ন পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক না 
কেন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ ছাড়া এ সমস্যা সমাধানের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হতে 
বাধ্য ! 
ab পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান নীতি 

ab পরিকল্পনায় যে কর্মসংস্থান নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য 
প্রায়-বেকারত্ব ও দীৰ্ঘকালীন বেকারত্ব উভয়ই হ্রাস করা। কর্মসংস্থানের 
পথ গম করার উপায় যে কর্মসংস্থানমূখী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ub পরিকল্পনায় 
তা সমধিত হয়েছে। তবে এও বলা হয়েছে যে, সংযোজিত স্বল্পকালীন 
কর্মসংস্থান কর্মস্থটীও এহণ করা প্রয়োজন ৷ কৃষি, অ-রৃষি, ক্ষুদ্ৰ শিল্প প্রভৃতি 
ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া 


৩৩৪ _ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


হয়েছে । কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় যে কৰ্মস্থচী গ্রহণ করা 
হয়েছে নিম্নে তা উল্লেখ করা হল ৷ 

(i) বর্তমানে ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম দেশের সমস্ত 
বরকে প্রসারিত । এ প্রোগ্রামের কলে GP পরিকল্পনাকালীন (1980-85) 
প্রত্যেক ব্রকের 3000 দরিদ্র পরিবার কুবি ও অ-রুষি ক্ষেত্রে কাজের স্থযোগ 
পাবে p দরিদ্র গ্রামবাসীদের উন্নত শ্রেণীর গোবাদি পশু, কৃষি যন্ত্ৰপাতি 
ও কৃধিকাধ করার উপকরণ দেয়া হবে । 1981-82 সনে দেশের 511 ব্লকে এ 
XP] নেয়! হয়েছে । এর ফলে 1981-82 সনে 28 লক্ষ পরিবার উপকৃত 
হয়েছে। 1980-81 সনে এদের সংখ্যা ছিল 27 লক্ষ। অন্ুমিত হয় 
1980-85 জনের মধ্যে 1 কোটি 50 লক্ষ পরিবার এ কর্মস্থচী দ্বারা উপরুত 
হবে ও দারিদ্র্য রেখার উপরে উঠে আসবে | 

(7) এক লক্ষাধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরে দুগ্ধ সরবরাহ স্মুনিশ্চিত 
করার জন্য অপারেশন ফ্লাড-না ডেরি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং কালক্রমে 
ডেরি ফেডারেশন ও ডিপ্টিক্টস ইউনিয়ন গঠিত-হবে.। এর ফলে 80 লক্ষ 
দুগ্ধ উৎপাদনকারী পরিবার উপকৃত হবে। অন্যান্য দুগ্ধ উন্নয়ন পরিকল্পনার 
ফলে আরো 50 লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে বলে আশা করা যায় । 

(ii) আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে আগ্রহ wf করার জন্য ফিশ ফার্মাস 
ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস মত্সজীবী পরিবারদের সাহায্য দেবে । বংশান্ু- 
ক্রমিক মত্সজীবী পরিবারদের ছাড়া অন্যান্য জমিহীন শ্রমিক পরিবারদেরও 
মাছ ধরার কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হবে | 

(v) খাদি ও গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে যে সমস্ত স্বীম নেয়া হয়েছে 
অনুমিত হয় এর-ফলে অতিরিক্ত 90 লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হবে ৷ 

(V) ন্যাশনাল রুরাল এমপ্রোয়মেন্ট প্রোগ্রাম দেশের সমস্ত ব্লকে কাধকর 
করা হবে। এর উদ্দেশ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা; অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ শ্রমশক্তির পরিকল্পিত ব্যবহার ও গ্রামীণ দরিদ্রদের 
মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সুষ্ঠ সরকারী বণ্টন । 1980-85 সনের 
মধ্যে স্ট্যাণ্ডার্ড পার্সন ইয়ার্স-এর ভিত্তিতে কর্মসংস্থান 3 কোটি 40 লক্ষ 
বৃদ্ধি পাবে । এর ফলে xb পরিকল্পনাকালীন যে অতিরিক্ত কর্মপ্রার্থী দেখা 
দেবে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে | 

(vi) শহরাঞ্চলের দরিদ্র শ্রেণী সাধারণত অসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত । 


শ্রমিক, বেকারত্ব ও শ্রমিক কল্যাণ ৩৩৫ 


এরা বছরে বেশ কিছুকাল বেকার থাকে । তাদের আয় বৃদ্ধি করার জন্য 
পরিবেশ বিশুদ্ধকরণ, বস্তি উন্নয়ন, বৃক্ষরোপন, দরিদ্রদের wu গৃহনির্মাণ 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 

(vii) মিনিমাম নিভপ প্রোগ্রামের বিভিন্ন কৰ্মস্থটী (জল সরবরাহ, 
স্বাস্থ্য, সড়ক, প্রভৃতি ) রূপায়ণের ফলে নির্মাণ শিল্পেও, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, 
সরাসরি অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের স্থুযোগ হবে ৷ 

(viii) ন্যাশনাল স্কবীম অব ট্রেনিং রুরাল ইউথ ফর ফেল্ফ্‌-এমপ্লোয়মেন্ট 
প্রতি বছর 2 লক্ষ গ্রামীণ যুবককে প্রশিক্ষণ দেবে যাতে তারা ব্লক এজেন্সির 
সাহায্যে নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে সমর্থ হয়। 

(x) মহারাষ্ট্র, তামিলনাডু, মধ্যপ্ৰদেশ ও কর্ণাটক গ্রামাঞ্চলের অদক্ষ 
শ্রমিকদের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থান স্কীম চালু করেছে। অনেক রাজ্য 
সরকার শিক্ষিত বেকারদের উপকারের জন্য প্রশিক্ষণ, আধিক সাহায্য ও 
অন্যান্য প্রেরণা দিয়ে নানারকম স্বীম কার্যকর করেছে । এ সমস্ত কর্মস্থচীকে 
আরো শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা হবে ৷ 

(x) পরিকল্পনার কর্মন্থচী অন্যায়ী তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপ- 
জাতিদের বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক বৃত্তির উন্নয়ন সাধন করতে হবে | 

ab পরিকল্পনায় এরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, শিক্ষিত বেকার সমস্ত 
সমাধানের জন্য পৃথক কর্মন্থচী গ্রহণ করা সম্ভব নয়, সঙদ্গতও নয়। শিক্ষিত 
বেকার সমস্তার গুরুত্ব সব রাজ্যে একরকম নয়। অতএব পরিকল্পনার মতে 
এ সমস্ত মোকাবিলা করার জন্য বিকেন্ত্রী ব্যবস্থা নেয়ার কথা৷ বলা হয়েছে। 

ab পরিকল্পনার মতে প্রাথমিক সেক্টরে কর্মসংস্থানের যে স্থযোগ ঘটবে 
তা দ্বারা শিক্ষিত বেকাররা উপকৃত হবে। যেমন, কৃষি গবেষণা কাজে 
32,000 শিক্ষিত লোক নিযুক্ত হবে ৷ কেন্দ্রের কৃষি সেনসাস ও ফার্ম 
পরিচালন সম্পৰ্কে গবেষণা ইত্যাদি করার জন্য অতিরিক্ত প্রায় 34,000 


শিক্ষিত লোকের দরকার হবে । অপারেশন ফ্লাড-]] 1984-85 সনের মধ্যে 


1,67,000 লোকের কর্মসংস্থানের স্থযোগ করে দেবে যাদের অধিকাংশই হবে 
শিক্ষিত তাছাড়া ডেরি, মংস চাষ প্রভৃতি প্রকল্পের জন্য শিক্ষিত লোকের 
প্রয়োজন হবে। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশন পাস লোকের 
সংখ্যাই বেশি । ষষ্ঠ পরিকল্পনায় তাদের অ-করণীকের কাজ বৃতি হিসাবে 


৩৩৩ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে এবং শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের মধ্যে 
পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক স্থাপনের উল্লেখ রয়েছে। 

শিক্ষিত বেকার জমস্তা হাস করার জন্য 1983 জনে কেন্দ্রীয় সরকার একটি 
স্ব-নিয়োগ IW অনুমোদন করেছে । যেসব শিক্ষিত বেকারের বয়স 18-35 
মধ্যে এবং যাদের নাম 1983 সনের 31 মার্চ এমপ্লোয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের নথি- 
we তারা এ স্কীমের সুবিধা পাবে ৷ প্রারস্তে যেসব শহরের লোকসংখ্যা 
50,000 থেকে এক লক্ষ সেসব শহরের শিক্ষিত বেকারদেরই কেবল এ স্কীমের 
সুযোগ দেয়া হবে। এ স্বীম অনুযায়ী ব্যাঙ্কগুলি প্রত্যেক শিক্ষিত বেকারকে 
ব্যবসায়ের জন্য 25,000 টাকা খণ দেবে । অবশ্য আবেদনকারীকে প্রমাণ 
করতে হবে যে, সে এ টাকা অন্যকোন সুত্র থেকে সংগ্রহ করতে সমৰ্থ নয়। 
সরকার মূলধন ভরতুকি বাবদ ব্যাঙ্ক খণের 25% দেবে । এ স্কীমের ফলে 
2 লক্ষ শিক্ষিত বেকার উপক্বৃত হবে I 


II. শ্রমিক কল্যাণ 


শ্রমিক আইন 

শ্রমিক আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শিল্প প্রসারের উপর নির্ভর 
করে। আমাদের দেশে শ্রমিক চেতনা, শ্রমিক স্বার্থের প্রতি রাষ্ট্রের কৰ্তব্য" 
বোধ ও ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের প্রতি বাধ্যবাধকতার ফলে 
অধুনা অমিক আইনের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়ে কতিপয় আইনের 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল I 
ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরীজ এ্যাক্ট, 1948 

এ আইনের ফলে 1881 সন থেকে 1947 সন পৰ্যন্ত যে সমস্ত কারখান। 
আইন ছিল তা বাতিল হয়ে যায়। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি, যথা, 

0) যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে 10 বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে ও 


শক্তির ব্যবহার করা৷ হয় অথবা যে ক্ষেত্রে 20 বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত 


রয়েছে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য হবে। 
(i) এ আইনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সাধারণ কল্যাণের জন্য 
" নিয়তম ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে । যথা, শ্রমিক কল্যাণের জন্য 
বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্নানাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতি 150 জন 
শ্রমিকের. জন্য কাস্ট” এড বন্ম ও যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের সংখ্যা 250 
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বেশি সে সমস্ত ক্ষেত্রে ক্যান্টিন রাখতে হবে । 150 জনের বেশি শ্রমিকের 
ক্ষেত্রে বিশ্রামাগার ও খাবার ঘর দিতে হবে এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে 50 
জন স্ত্রীলোক শ্রমিক রয়েছে সে সমস্ত ক্ষেত্রে ক্রেচের ব্যবস্থা করতে হবে | 

(iii) শ্রমিকদের বয়সের যোগ্যতা ন্যুনতম 12 থেকে 14 করা হয়েছে। 
14-15 বয়স্ক শ্রমিকদের নাবালকরূপে গণ্য করতে হবে | 

Gv) সাবালক শ্রমিকদের কার্যকাল সপ্তাহে 48 ঘণ্টা ও দৈনিক 9 ঘণ্টা 
করা হয়েছে । Cem ওভার দৈনিক 103 ঘণ্টা নির্দিষ্ট হয়েছে 1 

(v) পূর্ণ মজুরিসহ ছুটির কাল নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। 
মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট, 1948 

যে সমস্ত শিল্পে শ্রমিকদের অতিশয় পরিশ্রম করতে হয় ও যে ক্ষেত্রে শ্রমিক 
শোষণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে সে সমস্ত শিল্পে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি 
নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য এ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার 
ও রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের নিজস্ব এলাকাধীন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে সমস্ত শিল্পের 
শ্রমিকেরা, করণীক সহ, এ আইনের সুবিধা পাবে তাদের নাম তালিকাভুক্ত 
করা হয়েছে । যথা, তামাক ( বিড়ি তৈরি সহ ), চালের কল, ময়দার কল, 
ডালের কল, চা, কফি, লাক্ষা উৎপাদন, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত, 
রাস্তা নিৰ্মাণ, স্থানীয় স্বায়ত্রশাসনমূলক প্রতিষ্টান, কৃষি শ্রমিক প্রভৃতি ৷ প্রতি 
পাচ বছর অন্তর নির্ধারিত ন্যুনতম মজুরির হার পর্যালোচনা করে দেখতে 
হবে। নতুন কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে এ আইন প্রয়োগে মন্থরতা, মজুরির ন্যুনতম 
হার পরিবর্তনে বিলঙ্বন ও আইনটিকে কার্যকর করার প্রতি শিথিলতা এ 
আইনের উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরায় হয়ে রয়েছে | ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এ সমস্ত 
বাধাবিদ্ন দুর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাব রয়েছে। 
ফেয়ার ওয়েজেস এক্ট; 1950 

এ আইনের মূল বিধানগুলি নিম্নরূপ i 

(i) ফেয়ার ওয়েজেস বা ন্যায্য মজুরির নিম্নতম সীমা নিম্নতম মজুরির 
সমান হবে। নিম্নতম মজুরির হার জীবনধারণের ন্যুনতম মানের উপযোগী 
হতে হবে। মজুরির উচ্চতম সীমা সংশ্লিষ্ট শিল্পের সামর্থ্যের উপর নির্ভর 
করবে | এ দু’-সীমার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা প্রকৃত মজুরি নির্ধারিত 


হ্‌বে ৷ 
ভাঅস ২২ 


ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


6 
6 
৫ 


(a) শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা! 

(b) বর্তমান মজুরির হার । 

(c) জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও বণ্টন 1 

(d) জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পটির স্থান ৷ 

(Hi) মজুরির স্তর এমন হবে যাতে সংশ্লিষ্ট শিল্পটি তার উৎপাদন ও 
দক্ষতা বজায় রাখতে পারে p বিভিন্ন শিল্পের মজুরির মধ্যে এমন সমতা থাকা 
প্রয়োজন যাতে শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির বৈষম্যের দরুন কোনপ্রকার 


"অসন্তোষের mw না mS! 
(ii) নিয়োগ-কর্তা যদি কোন শ্রমিককে এমন কোন সুবিধা দেয় যা 


তার জীবনধারণের ব্যয় নির্বাহের সহায়ক ও বদি এ ব্যয় ন্যায্য মজুৱি 
নির্ধারণ ব্যাপারে গৃহীত হয় তবে তার ন্যাষ্য মজুরি নির্ণয় কালে সে ষেসব 
স্সুবিধা পাচ্ছে তা বিবেচনা করতে হবে ৷ 

(v) wp wegfs সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্ৰকৃতি ও অবস্থার ভিত্তিতে স্থির করা 
হবে। 

(v) সম কাৰ্য ও সম দক্ষতার ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রী শ্রমিকদের মধ্যে  শ্রম- 
মজুরি সম্পর্কে কোনপ্রকার বৈষম্য স্থষ্টি করা চলবে না। 

(vi) ন্যায্য মজুরির হার জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের 
সমৃদ্ধির সঙ্গে সমত! রেখে চলবে । 

(vii) এ সম্পৰ্কে বিবাদ-বিসংবাদ মিটাবার জন্য Gu [e এপেলেট 
বোর্ড স্থাপন করা হবে। 


কোল মাইনস লেবার ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড «72, 1947 

এ আইন কয়লা খনির শ্রমিকদের উন্নত জীবনযাপন ও কল্যাণ সাধনের 
জন্য বিধিবদ্ধ হয়। দেশ থেকে যে কয়লা ও পোড়া পাথুরিয়া কয়লা 
রপ্তানি হয় তার উপর দেয় উৎপাদন শুদ্ধ থেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা 
দিয়ে এ আইনে শ্রমিকদের কল্যাণমূলক ব্যয়ভার নির্বাহ করা হবে। 


কোল মাইনস প্রভিডেগু ফাণ্ড এণ্ড বোনাস স্কীমস এ্যাক্ট, 1948 

এ আইনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার কয়লার খনির শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেণ্ড 
ফাণ্ড ও বোনাস পরিকল্পনা গ্রহণ করার ক্ষমতা লাভ করেছে। এতে এমন 
নির্দেশ রয়েছে যে, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের অর্থ হস্তান্তরিত, পরিবর্তন অথবা ক্রোক 


xí 


Ne 
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করা চলবে না। বোনাস পরিকল্পনার কলে কতগুলি শর্তে খনির প্রত্যেক 
কর্মচারী বোনাস পাবার অধিকারী বলে স্বীকৃত হয়েছে । 
ডক ওয়ার্কার্স (রেগুলেশন অব এমপ্লোয়মেন্ট ) ্যাক্ট, 1948 

ডক শ্রমিকদের কাজের অনিয়মিত ধরন দূর করার জন্য এ আইন প্রণয়ন 
করা EX! এতে বড় বড় বন্দর সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকে ও অন্যান্য বন্দর 
সম্পর্কে রাজ্য সরকারগুলিকে ডক শ্রমিকদের নাম তালিকাভুক্ত ও তাদের 
কাজ নিয়ন্ত্রণ ও কাজের শর্ত ও অবস্থা সম্পর্কে পরিকল্পনা করার অধিকার দেয়া 
হয়েছে। । 
ডক ওয়ার্কার্স সেফটি, হেলথ এণ্ড ওয়েলফেয়ার স্কীম, 1961 

এ স্কীম দেশের সব বন্দর ও ডকের উপর প্রযোজ্য | পোর্ট ট্রাস্ট ওয়েল- 
ফেয়ার ফাওস-এর সাহায্যে বন্দর শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা 
ও রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। 
মাইনস at, 1951 

এ আইনে খনি শ্রমিকদের জন্য পানীয় জল, স্নানাগার, ফাস্ট এড ও 
ক্রেচের ব্যবস্থা করার বিধান রয়েছে। যেসব খনিতে 500 বা ততোধিক 
শ্রমিক রয়েছে সেসব খনিতে যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকের অধীনে একটি 
এ্যান্থলেন্দ রুম রাখতে হবে । পূর্ববর্তী বছরের কোন একদিনও যদি 150 বা! 
ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকে তবে তাদের খাবার ঘর ও বিশ্ৰাম ঘরের 
ব্যবস্থা করতে হবে । যে ক্ষেত্রে 25 বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত সে ক্ষেত্রে 
ওয়ার্কসপ, মাল তোলার স্থান বা যে স্থানে শ্রমিকেরা কর্মে নিযুক্ত থাকে তার 
কাছাকাছি কোথাও খাবার ঘর ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা থাকবে । যে 
ক্ষেত্রে 250 বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত সে ক্ষেত্রে ক্যান্টিন করতে হবে ৷ 
বাগান শিল্প 

বাগান শিল্প ক্ষেত্রেও পানীয় জল, স্নানাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা, চিকিৎসার 
সুবিধা, ক্যান্টিন, ক্রেচ ও রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা এবং ছাতা, কম্বল, রেনকোট 
প্রভৃতি দেয়ার আইনগত নির্দেশ দেয়! হয়েছে। 


সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক কল্যাণ 
সামাজিক নিরাপত্তী8 “সামাজিক নিরাপত্তা” বলতে সাধারণ 
নাগরিকদের সামাজিক ঝুঁকির নিরাপত্তাকে বুঝায়। সামাজিক নিরাপত্তার 


৩৪০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


উদ্দেশ্য, যে নাগরিক দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করছে বা করবে তাকে 
কতিপয় ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করাঁ। যথা, বেকারত্ব, অসুস্থতা, বার্ধক্য- 
জনিত অক্ষমতা প্রভৃতি । এর ফলে কর্মীরা অনিশ্চরতার হাত থেকে মুক্ত 
থাকে; নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা তাদের কৰ্মদগ্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে । 

আমাদের দেশে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পকিত যেসব আইন প্রণয়ন করা 
হয়েছে তার মধ্যে ওয়ার্কমেন’স কমপেনসেশন গ্যাক্ট, এমপ্লোয়িজ স্টেট 
ইনসিওরেন্স গ্যাক্ট, এমগ্লোয়িজ প্রভিডেও কাও গ্যাক্ট, গ্যাচুইটি, পেনসন ও 
মাতৃত্ব সম্পৰ্কীয় আইন বিশেষ উল্লেখযোগ্য |" 
ওয়ার্কমেন'দস কমপেনসেশন শ্যাক্ট, 1923 

এ আইন একাধিকবার সংশোধিত হয়েছে । এ আইনে করত: কোন 
শ্রমিক, যার মাসিক. মজুরি 1000 টাকার অধিক নয়, দুর্ঘটনায় মার! গেলে 
বা চিরকালের মত পঙ্ক হয়ে পড়লে বা বৃত্তি সম্পর্কিত কোন প্রকার পীড়া দ্বারা 
আক্রান্ত হলে সে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে । এ আইন সম্বন্ধে মন্তব্য 
করা হয় যে, ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় সম্পূর্ণ অর্থই মালিককে বহন করতে হয়। 
অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মালিকেরা তাদের 
প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত করে থাকে বা যথাসময় তা দেয়া হয় না। 
দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকের চিকিৎসার দায়িত্ব মালিকের নেই; তার 
পুনর্বাসনের দায়িত্ব থেকেও মালিক মুক্ত ৷ ক্ষতিপূরণের সব টাকা এককালীন 
শ্রমিককে দিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে সে অর্থের অপচয় হওয়ার আশঙ্কা 
অমুলক নয়। 
এমপ্লোয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্ন গ্যাক্টি, 1948 

এ আইন প্রারম্ভে অনিত্যবহ কারখানা ছাড়া সমস্ত কারখানার উপর 
প্রযোজ্য হবে । এ সমস্ত কারখানার প্রত্যেক কৰ্মাকে, যার মাসিক আয় 
400 টাকার (জানুয়ারী 1985 থেকে 1600 টাকা ) অধিক নয়, বীমা করতে 
হবে। শ্রমিক বলতে করণীকদেরও বৃঝাবে। এ পরিকল্পনা পরিচালনার 
দায়িত্ব এমপ্লোয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন নামক একটি স্বায়ত্তশাসিত 
সংগঠনের উপর দেয়া হয়েছে। অঙ্্রূপ একটি সংগঠন-_মেডিক্যাঁল বেনিফিট 
কাউন্সিল--চিকিংসার সুবিধা, সুবিধা প্রদানের জন্য প্রশংসাপত্র দেয়! 
প্রভৃতি সম্পর্কে কর্পোরেশনকে পরামর্শ দেবে । বীমাকারী ব্যক্তি বা তার 
পোত্যর জন্য নিম্নলিখিত সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে! 


শন 


শ্রমিক, বেকারত্ব ও শ্রমিক কল্যাণ ৩৪১ 


0) অসুস্থতার fae, (1) মাতৃত্বের সুবিধা, (Hi) অকর্মণ্যতার 
সুবিধা, (iv) পোষ্যর wfen, (v) চিকিৎসার সুবিধা ও (vi) অন্ত্যেষ্টি- 
ক্রিয়ার সুবিধা । 

এই স্কীম মালিক ও কর্মীদের দেয় টাকা ছাড়াও দান, কৌতুক ও 
গ্যাণ্টসের টাকা দিয়ে পরিচালিত হবে । স্বাস্থ্য খাতে মোট ব্যয়ের এক- 
চতুর্থাংশ রাজ্য সরকারগুলি বহন করবে ৷ ফেক্ষেত্রে বীমাকৃত ব্যক্তির পরিবার 
বর্গকেও স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা দেয়া হবে সেক্ষেত্রে এর পরিমাণ এক- 
পঞ্চমাংশ | 1980 সনের ডিসেম্বরের শেষে 408 কেন্দ্রে 60 লক্ষ শ্রমিক 
এ আইনের আওতায় আসে। 2 কোটি 70 লক্ষ লোক এ দ্বারা উপরূত 
হয়েছে । মালিক ও কর্মীদের দেয় অংশ যথাক্ৰমে মজুরির 5 শতাংশ ও 2:25 
শতাংশ | যেক্ষেত্রে কর্মীদের দৈনিক গড় মজুরি 6 টাকার কম। সেক্ষেত্রে 
তাদের অংশী হতে হবে না।. 

(i) অনুস্থতার fa: এ স্বীম অনুযায়ী যে ব্যক্তি বীমা করেছে 
সে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তাকে সাময়িকভাবে নগদ টাকা দিয়ে সাহায্য 
করা xxi এ সুবিধা 365 দিনের মধ্যে 56 দিনের বেশি দেয়া হয় না । 
এবং এর হার বীমাকারীর গড় মজুরির প্রায় অর্ধেকের মত। যেসব বীমা- 
কারী দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ দ্বারা আক্রান্ত ( যেমন, কুষ্ঠ, মানসিক ব্যাধি ) 
ও যারা দু'বছর ধরে চাকরিতে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই তারা 
যে অস্থস্থতার স্ুবিধ্ পেতে পারে তা নিঃশেষ হয়ে যাবার পরও তাদের 
309 দিন নগদ টাকা পাওয়ার স্থুবিধ! দেয়া হয়। অন্ুস্থতার সুবিধার 
পুরো হারেই এ সুবিধা দেয়া হয়। 

(i) মাতৃত্বের সুবিধা £ বীমাকারীকে মাতৃত্বের সুবিধা বাবদ নগদ 
টাকা দিয়ে সাহায্য করা X] অবশ্য এজন্য তাকে উপযুক্ত প্ৰমাণপত্ৰ 
দাখিল করতে হবে। মাতৃত্বের সুবিধার মেয়াদ অনধিক 12 সপ্তাহ | 

(ii) কর্মহীন হয়ে পড়ার সুবিধা ঃ কোন বীমাকারী পেশাগত কোন 
দৈহিক আঘাতজনিত কারণে অকৰ্মণ্য হয়ে পড়লে তাকে অকৰ্মণ্যতার স্মুবিধা 
দেয়া হয় । পেশাগত কোন রোগের কারণেও অকৰ্মণ্য হয়ে পড়লে বীমাকারী 
এ সুবিধা পেতে পারে । এসব ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়ার সময়কাল নির্দিষ্ট করে 
দেয়া নেই। স্থায়ী অকর্মণ্যতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বীমাকারীকে তার জীবিত- 
কাল পর্যন্ত সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে । কোন বীমাকারী যদি সাময়িকভাবে 


৩৪২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 
অকৰ্মণ্য হয়ে পড়ে তবে তাকেও এ সাময়িক কালের জন্য এ সুবিধা দেয়া 
হয়। 

(v) cerca সুবিধা ঃ বীমাকারীর কোন পেশাগত আঘাতের 
কারণে মৃত্যু ঘটলে তার- পোন্যদের এ সুবিধা দেয়া হয়। নির্দিষ্ট হারে 
নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এ বাবদ টাকা দেয়া হর । 


(v) চিকিৎসার সুবিধা: বীমাকারী ও তার পরিবার চিকিৎসার 
সুবিধা পেয়ে থাকে ^ এস্থবিধা দেয়ার জন্য রাজ্য বীমা হাসপাতাল 
স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া প্যানেল প্রথাও রয়েছে । অর্থাৎ, যেসব 
চিকিৎসকদের ক্লিনিকে চিকিৎসা করা হবে তাদের নামও প্যানেলভূক্ত করা 
হয়েছে । বীমাকারীরা এসব ক্লিনিকেও চিকিৎসা করাতে পারে। এর 
ফলে যেসব স্থানে রাজ্য বীমা হাসপাতাল স্থাপিত হয়নি সেসব স্থানেও 
চিকিত্সার ব্যবস্থা রয়েছে | 


(vi) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সুবিধা ঃ বীমাকারীর অন্ত্েষ্টিক্ৰিয়ার জন্য তার 
পরিবারের জীবিত বয়োজোষ্ঠ ব্যক্তিকে এ বাবদ আর্থিক সাহায্য দেয়া 
হয়ে থাকে। 


মন্তব্যঃ এ আইন সম্বন্ধে বলা হয়ঃ শ্রমশক্তির এক সীমিত অংশ এ 
আইনের সুবিধা পেয়ে থাকে, কুবি শ্রমিক ও অসংগঠিত সেক্টরের কর্মীরা 
এ আইনের অন্তর্গত নয়, সামাজিক নিরাপত্তার যাবতীয় দিক, যেমন, 
বেকারত্বের ঝুঁকি, বার্ধক্যজনিত জমস্তা এ আইনের আওতায় আনা 
হয়নি। মালিকদের দেয় অর্থ যথারীতি ফাণ্ডে জম! না পড়লে শ্রমিকদের 
এ স্কীমের স্থযোগ নিতে দেয়া হয় না। তাছাড়া ই-এস-আইর হাসপাতাল, 
ওষধালয় এমনকি সাধারণ কাজকর্ম সম্পর্কেও শ্রমিকদের অসন্তোষ রয়েছে d 
অন্যান্য আইন 

1952 সনে এমপ্রোয়িজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডস এও ফ্যামিলি পেনসন খ্যাক্ট 
প্রবর্তিত হয়। 1972 সনে পেমেন্ট অব গ্যাচুইটি এযাক্ট প্রণয়ন করা হয়। 


তাছাড়া 1971 সনে কোল মাইনস ফ্যামিলি পেনসন স্কীম ও এমপ্লোয়িজ. 


ফ্যামিলি পেনসন স্কীম চালু করা হয়। ম্যাটারনিটি বেনিফিট গ্যাক্ট, 1961 
মাতৃত্ব সংরক্ষণের সর্বভারতীয় রূপ দেয়ার জন্য বিধিবদ্ধ হয়। বিভিন্ন রাজ্যও 
শ্রমিক কল্যাণের জন্য বিবিধ আইন প্রণয়ন করে । 


a. 


শ্রমিক, বেকারত্ব ও শ্রমিক কল্যাণ ৩৪৩ 
সাম্প্রতিক আইন 

অসংগঠিত সেক্টরে শ্রমিক স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ আইন 
করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্য কনট্রাক্ট লেবার (রেগুলেসন এণ্ড এবোলিশন) 
এ্যাক্ট। এ আইনের উদ্দেশ্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের চাকরির শর্তাদি নিয়ন্ত্ৰণ ও 
কোন কোন ক্ষেত্রে এ প্রথার বিলোপ সাধন করা । বণ্ডেড লেবার সিস্টেম 
(এবোলিশন ) «tz দ্বারা বেগার শ্রমিক প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়। 
যেসব বেগার খণের দায়ে আবদ্ধ তাদের খণমুক্ত করা হয় ৷ বিড়ি ওয়ার্কার্স 
ওয়েলফেয়ার খ্যাক্ট দ্বারা বিড়ি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন 
করা হয়েছে। তাছাড়া লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানীজ আকরিক, লাইমস্টোন 
ও ডোলমাইট মাইনস ্যাক্ট শ্রমিক কল্যাণের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে d 
সেল্স প্রোমোশন এমপ্লোয়িজ (কনডিশন্স অব সাভিস) «gne দ্বারা 
সেল্স প্রোমোশন কর্মীদের কাজের শর্তাদি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ইন্য়াল 
রেমুনারেশন «UIS দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী শ্রমিকদের জন্য সম কাজে সম দক্ষতার 
জন্য সম বেতন চালু করা হয়। অন্যান্য আইনের মধ্যে রয়েছে ফ্যামিলি 
পেনসন স্বীম, এমপ্লোয়িজ ডিপোজিট লিঙ্কড ইনসিওবেন্স স্কীম ও ইন্টার- 
স্টেট মাইগ্র্যাণ্ট ওয়ার্কমেন (রেগুলেশন অব এমপ্লোয়মেণ্ট এণ্ড কনডিশনস 


অব সার্ভিস) গ্যাক্ট। ভারতীয় সংবিধানের wx we প্রিক্িপিলস 


টু স্টেটস «u$ (Art 43A) সংশোধন করা হয়েছে যাতে পরিচালনায় 
শ্রমিকদের অংশগ্রহণের পথ স্থগম হয় । এর ফলে শ্রমিক ও পরিচালকদের 
মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পাবে ও উভয়ে সম্মিলিতভাবে শিল্প ও 
শ্রমিক সমস্ত! সমাধানে উৎসাহিত হবে ৷ 


ষষ্ঠ পরিকল্পনা ও শ্রমিক কল্যাণ £ প্রস্তাব 

(i) শ্রমিক আইনগুলিকে যথাযোগ্যরূপে কার্যকর করা এবং স্টেট 
ইনসিওরেন্স "Tx, এমপ্লোয়িজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও ফ্যামিলি পেনসন স্বীমের 
সুবিধা যাতে আরে! অধিক সংখ্যক কর্মীরা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা । 

(8) রাজ্য সরকারগুলিকে কৃষি শ্রমিক, গ্রামীণ শিল্পী, হস্তচালিত তাত 
শিল্পী, মত্স চাষী, চর্ম শ্রমিক ও অন্যান্য অসংগঠিত গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের 
শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বিশেষ কর্মস্থচী গ্রহণ করতে হবে ৷ 

(ii) শ্রমিক শিক্ষা সম্পর্কিত কর্মস্থচীর বিস্তার সাধন করতে হবে ৷ 


৩৪৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত৷ 


শ্রমিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে হবে ও 
দেশের সমস্তা সম্পর্কে উৎসাহিত করতে হবে | 

(v) স্ত্রী ও যুবক শ্রমিকদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ কৰ্মস্থচী গ্রহণ 
করতে হবে যাতে তারা দেশের কৃষ্টি ও এতিহোর সঙ্গে [WS রক্ষা করে 
জীবনযাপন করতে পারে । 

(V) সংগঠিত সেক্টরের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। 

(a) এমপ্রোরিজ স্টেট ইনসিওরেন্স, এমপ্লোয়িজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও 
ফ্যামিলি পেনসন স্বীমের উন্নতি সাধন ৷ 

(b) শিল্প পরিচালনায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শ্রমিক ও মালিকদের 
মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি 1 

(c) কর্মবিরতি এড়াবার উদ্দেশ্যে শিল্প বিরোধ মিটিয়ে ফেলার পদ্ধতি- 
গুলি শক্তিশালী করে তোলা ৷ 

(vi) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও প্রয়োজনমত এ সম্পঞ্চিত আইনের 
ধারার পরিবর্তন সাধন । লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ন্যুনতম মরি নির্ধারণকে 
কেন্দ্র করে শ্রমিক ও পরিচালকদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিঘ্নিত না৷ হয় | 

(vii) অসংগঠিত ও সংগঠিত উভয় সেক্টরেই বৃত্তিগতভাবে আয়ের 
যথেষ্ট অসমত! রয়েছে । এ অসমতা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। সেজন্য 
কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামগ্রস্থ রক্ষা করে “ইনটিগ্রেটেড টাইপ” 
জাতীয় অর্থনীতির কথা ভাবা যেতে পারে। উভয় সেক্টরেই মজুরি ও 
বেতনের হার মোটামুটিভাবে উৎপাদনশীলতার হারের CUR সমতা রক্ষা 
করে নির্ধারণ করতে হবে। আর্থিক সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে 
উৎপাদনশীলতা কাজের নির্ধারিত মান ও গুণাগুণের ভিত্তিতে স্থির করা হবে । 
সামাজিক নিরাপত্তা ৪ মন্তব্য 

সামাজিক নিরাপত্তা আইনের স্থুবিধ| মোট শ্রমিক সংখ্যার সামান্য অংশই 

ভোগ করে। সামাজিক নিরাপত্তা আইনের বিধানগুলি এড়িয়ে যাবার বহু 
ইযোগন্জবিধা নিয়োগকর্তাদের রয়েছে। সামাজিক নিরাপতা যে শ্রম 
দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এ উপলব্ধি শ্রমিক বা মালিক উভয়ের কারো 
মধ্যেই দেখা যায় না। অর্থাভাৰ ও স্ুপরিকল্পন এবং আইনের বিধান- 


গুলিকে কার্যকর করার সরকারী প্রচেষ্টার অভাব সামাজিক নিরাপত্তার 
প্রসার সাধনের অন্তরায় ৷ 


17 শ্রমিক আন্দোলন 


“ইতিহাস 


আধুনিক শ্রমিক আন্দোলন কারখানা শিল্পের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার 
পরিচায়ক । ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার অনিবার্য শোষণ থেকে নিজেদের 
স্বাৰ্থ রক্ষার জন্য ভারতীয় শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন সুরু করে। 
ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন এস্‌. এস্‌. বেঙ্গলী ও 
এন. এম. লোখান্দে। শ্রমিকদের ছুঃখ-ছুর্শার প্রতি 1874 ও 1875 সনে 
হাউজ অব কমনসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় । এর কলে 1875 সনে বোম্বে 
ফ্যাক্টারী কমিশন নিযুক্ত হয় ও এর স্ুুপারিশক্রমে ফ্যাক্টারী এ্যাক্ট 1881 
বিধিবদ্ধ হয়। এ আইন শ্রমিকদের দীবিদাওয়া পূরণে অসমর্থ হওয়াতে 
এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। 1884 সনে দ্বিতীয়বার কমিশন নিযুক্ত 
হয়। এন. এম. লোখান্দে শ্রমিকদের বক্তব্য কমিশনের কাছে উপস্থিত 
করেন। 1890 সনে তার নেতৃত্বে বোম্বে মিলহাও এসোসিয়েশন স্থাপিত 
হয়। এর মুখপত্র হয় প্রথম শ্রমিক সাময়িক পত্র “দীনবন্ধু”। পরবর্তী 20 
বছর অনেক শ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হয়। এদের কার্যক্রম সেবা সজ্ঘের অনুরূপ | 
দক্ষিণ ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের নেতা ছিলেন আই. এন. নায়ার ! 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (1914-18) ভারতের শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার সাধন হয়। 
শিল্পপতিরা প্রচুর মুনাফা করতে সক্ষম m3] কিন্তু শ্রমিক সমস্তা গুরুতর 
আকার ধারণ করে । উচ্চ মুল্যস্তর ও মুনাফার অনুপাতে তাদের মজুরি 
বৃদ্ধির অভাবই এর মূল কারণ ৷ 1920 সনের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
মোট 97 ধর্মঘট হয়। এর মধ্যে মাত্র 37 ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । ধর্মঘটের 
সাফল্যে শ্রমিকেরা অধিকতর উৎসাহিত হয়ে ওঠে ৷ 

1919 সনে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন ( আই-এল-ও ) 
স্থাপিত হলে ভারত তার সদস্য হয়। 

1920 সনে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-এর (এ-আই-ট-ইউ-জি ) 
প্রথম অধিবেশন হয়। এটি ট্ৰেড ইউনিয়নগুলির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে 
প্রতিষ্ঠিত zx এ-আই-টি-ইউ-সির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল 


৩৪৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্া। 


107i 1921 সনের পর অর্থনৈতিক মন্দার সঞ্ধে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনে মন্দা দেখা দেয়। 

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কম্যুনিস্টদের প্রভাব এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ 
1920 সনে ভারতে কম্যুনিজম আন্দোলনের অভ্যুত্থান ঘটে । 1924 সনে 
কানপুর ট্ৰায়েল-এ কম্যুনিস্ট আন্দোলন সর্বপ্রথম জনসাধারণের কাছে প্রকাশ 
পায়। 1931-34 সন পর্যন্ত ট্ৰেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কম্যুনিষ্টদের 
প্রাধান্যে হাস দেখা যায় । এর কারণ শ্রমিকদের মধ্যে একমাত্র যোগস্থত্র 
ছিল তাদের শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শ । ফলে শিল্পে শান্তির সময় শ্রমিকদের 
মধ্যে একতাবোধের অভাব ঘটত ৷ তাছাড়া অর্থাভাব, ধর্মবটের প্রাদুর্ভাব ও 


ব্যর্থতা এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলনও উল্লেখ্য । 1934- 


সনের পর কম্যুনিস্টদের প্রাধান্য আবার প্রকাশ পায়। এর কারণ অর্থনৈতিক 
মন্দা বুদ্ধি, শ্রমিক বেতন হাস ও মীরাট মামলার আসামীদের মুক্তি। 1934 
সনের 23 জুলাই কম্যুনিষ্ট পার্ট অবৈধ বলে ঘোষিত হয়। কম্যুনিষ্টদের 
প্রাধান্টের ফলে 1929 সনে ট্ৰেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিভিন্ন নেতৃত্বে 
বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভক্ত দলগুলিকে তাদের আদর্শ অনুযায়ী চার ভাগে 
ভাগ করা চলে | যথা, কম্যুনিস্ট, র্যাডিকেল, লিবারেলস ও অবশিষ্ট । 
1938 ও 1940 সনে এ সমস্ত দলগুলিকে একীকরণের চেষ্টা কর! হয় ও সময় 
বিশেষের জন্য এ প্রচেষ্টা সাফল্য লাভও করে। 1935-36 সনে বিভিন্ন 
প্রদেশে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের যথেষ্ট উন্নতি 
সাধিত হয়। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (1939-45) সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্র শক্তির সঙ্গে 
যোগদান করাতে ও ব্রিটিশ শাসকদের নানাপ্রকার তৎপরতার জন্য শ্রমিক 
আন্দোলন প্রকট হয়ে উঠতে পারেনি । কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে মতবিরোধের 
জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আবার বিভক্ত হয়ে পড়ে। 

1947 সনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
( আই-এন্‌-টি-ইউ-সি ) স্থাপিত হয়। 1948 সনে সোস্ঠালিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে: 
হিন্দ মজদুর সভা ( এইচ-এম-এস ) গঠিত হয়। 1949 সনে অন্যান্ত বামপন্থী 
দলের নেতৃত্বে ইউনাইটেড ট্ৰেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস ( ইউ-টি-ইউ-সি ) গঠিত 
হয়। 1948 সনে ভারতে মোট ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল 2279 ও সদস্য: 
সংখ্যা 24 লক্ষ । 


শ্রমিক আন্দোলন ৩৪৭ 


বর্তমানে শ্রমিক আন্দোলনের পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক দল | ইউনিয়ন 
গুলি তাদের “ফ্ৰটাল অর্গানাইজেশন” রূপে কাজ করছে বললে অত্যুক্তি 
করা হয় না। শ্রমিকদের কেন্দ্ৰীয় সংস্থাগুলি এ সত্যতাই বহন করে । অধুনা 
চারটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থা রয়েছে । যথা, আই-এন-টি-ইউ-সি, এ-আই- 
টি-ইউ-সি, এইচ-এম-এস ও ইউ-টি-ইউ-সি । ভারত সরকার তাদের জাতীয় 
ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিনিধিত্ব করার স্বীকৃতি দিয়েছে ও তাদের সঙ্গে 
শ্রমিক সমস্তা নিয়ে আলোচনা করে থাকে। তাছাড়া রয়েছে ভারতীয় 
মজদুর সঙ্ঘ (বি-এম-এস ), হিন্দ মজছুর পঞ্চায়েত ও সেণ্টার অব ইণ্ডিয়ান 
ট্রেড ইউনিয়নস ( সি-আই-টি-ইউ )। 

নিম্নে die ইউনিয়নের অগ্রগতির একটি দিক দেখানো হল । 


ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ও সদস্য 
বছর  বেজিষ্টার্ডৰৰউনিয়নের হিসাবপত্র পেশ সদস্ সংখ্যা 
সংখ্যা করে এমন যে সমস্ত ইউনিয়ন 

ইউনিয়নের সংখ্যা  হিসাবপত্র পেশ 

করে (লক্ষ) 
1973 23503 6402 43:77 
1974 25056 5716 42:19 
1975 25460 . 6097 45 69 
1976 25665 6609 46:97 

53: লেবার বুরো। 


1978* সনে ট্ৰেড ইউনিয়নের সংখ্যা অনুমিত 31295, xw সংখ্যা 
56:89 লক্ষ | 1961-62 জনে মালিক সজ্বের সংখ্যা ছিল 198, 1978 
সনে অনুমিত 486 | 1961-62 ও 1978 সনে মালিক সজ্যের সদস্ত সংখ্যা 
ছিল যথাক্রমে 18 হাজার ও 19 হাজার ৷ 1961-62 সনে ট্রেড ইউনিয়ন ও 


* অনুমিত | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, আসাম, বিহার, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরল, রাজস্থান. ত্রিপুরা ও 
পশ্চিম বাংলা বাদে । 
a: ইণ্ডিয়া 1982 | 


৩৪৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্থা 


সদস্ত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 11416 ও 39-60 লক্ষ । ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা 
1961-62 সন থেকে 1978 সনে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, তবে এর 
অধিকাংশ অতি ক্ষুদ্ৰ সংগঠন ৷ গড়ে সাস্ত সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ও একই 
প্রতিষ্ঠানে একাধিক ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে p কলে অন্তঃদ্বন্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
মালিকদের সংগঠন সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের মধ্যে অনেক বেশি একতাবোধ 
ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আরো দুর্বল করে তুলেছে | 


ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য ও ভূমিকা 
ন্যাশনাল কমিশন অন লেবারের মতে ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য : 
(i) শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা i 

Gi) চাকরির নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করা 1 

(ii) চাকরির শর্ত ও কাজের পরিবেশের উন্নতি সাধন করা । 

(iv) শ্রমিকদের চাকরির উন্নতির পথ স্গম x) তাদের প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করা । 

(v) তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি সাধন ও আমোদ- 
প্রমোদের ব্যবস্থা করা। 

(vi) শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন এ 
মনোভাব শ্রমিকদের মধ্যে জাগ্রত করা ৷ মালিক শ্রেণীর মধ্যেও এ মনোভাব 
স্বষ্টি করা। 

(vii) উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য শ্রমিকদের 
পরিচালকদের সঙ্গে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করা ৷ 

(viii) শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনে ব্ৰতী হওয়া | 

ট্রেড ইউনিয়নগুলির সামাজিক দায়িত্বও রয়েছে। যেমন, জাতীয় 
এক্য শক্তিশালী করে তোলা, বিভিন্ন স্তরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি 
পরিকল্পন ও রূপায়ণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং ইউনিয়নের সদস্যদের 
মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ এবং জাতীয় দায়িত্ববোধ জাগ্রত 
করা। 


অস্থৃবিধ! 


(3) শিক্ষা । অশিক্ষার দরুন শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের যথাৰ্থ সাৰ্থকতা 


শ্রমিক আন্দোলন ৩৪৯ 
বুঝতে পারে-ন৷ ৷ তারা রাজনৈতিক বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ক্রীড়নক হয়ে 
পড়ে। 

(ii) স্থিতির অভাব | শ্রমিকেরা অনেক ক্ষেত্রে স্থায়িভাবে কোন 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে qe থাকে না। তাদের এ স্থিতিশীলতার অভাবের জন্য 
ইউনিয়নের প্রতি তাদের আনুগত্যের অভাব ঘটে । 

(Hii) স্বল্প আয় ওখণ। সাধারণত শ্রমিকেরা অতিশয় দরিদ্র। তারা 
নানাভাবে মালিকদের কাছে খণাবদ্ধ হয়ে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে 

সংগ্রামী মনোভাবের অভাব ঘটে ৷ 

(iv) অর্থাভাব। শ্রমিকেরা দরিদ্র । ইউনিয়নকে নিয়মিত চাদ! দেয়া 
তাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। ইউনিয়নগুলির ক্ষুদ্ৰ আয়তন ও 
স্বল্প টাদার হারও তাদের অর্থাভাবের কারণ | ফলে অর্থাভাব ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের একটি মস্ত সমস্যা । 

(৮) প্রচার। প্রচারের অভাবের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন জন- 
প্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারছে না ৷ অজ্ঞতা ছাড়াও অর্থাভাব এর 
একটি কারণ। 

(vi) শ্রেণী চেতনাবোধ। ভারতীয় শ্রমিকেরা বিদেশী শ্রমিকদের মত 
শ্রেণী সচেতন নয়। শ্রেণী চেতনাবোধের অভাবে তারা সংগ্রামী হয়ে উঠতে 
পারছে না। 

(vi) ধর্মঘট । কারণে, অকারণে ধর্মঘট ও তার ব্যর্থতা শ্রমিকদের 
মধ্যে নৈরাশ্ স্থষ্টি করে) শ্রমিক আন্দোলন জনসাধারণের সমর্থন থেকে 
বঞ্চিত হতে থাকে । ইউনিয়নগুলি শ্রমিক কল্যাণের দিকটা সাধারণত 
উপেক্ষা করে চলে । যেমন, শিক্ষা, চিকিৎসা, সাংস্কৃতিক অনুষ্টান প্রভৃতি 1 
ফলে ইউনিয়নের প্রতি শ্রমিকদের আনুগত্য নিবিড়তা লাভ করে al । 

(viii) সাম্প্রদায়িকতা । সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্টতার মনোভাব 
তাদের সংহতি নষ্ট করে । 

(ix) বহু ভাষা ও সংস্কৃতির আধিক্য | শ্রমিকেরা বিভিন্ন ভাষাভাষী ও 
তাদের ধৰ্ম ও সংস্কৃতিও বিভিন্ন প্রকার । ফলে তারা হৃদয় দিয়ে পরস্পরকে 
গ্রহণ করতে পারে না। পারস্পরিক আত্মিক সম্বন্ধ বোধের অভাবে তাদের 


একতা নিবিড়তা লাভ করে না। 


৩৫০ ন ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


(x) দলাদলি। শ্রমিকদের মধ্যে দলাদলি কোথাও বা ব্যক্তি-ভিত্তিক 
কোথাও বা রাজনীতি-ডিত্তিক । ফলে একই শিল্প প্রতিষ্ঠানে একাধিক 
ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে । সবাই মালিকদের স্বীকৃতি পাবার জন্য তাদের 
আনুগত্য স্বীকার করে চলছে | এ কারণে অনেক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র ইউনিয়ন গড়ে 
উঠেছে | অন্তঃদ্বন্থ ও আন্তঃদ্বন্থ শমিক সংহতি নষ্ট করে চলেছে | 

Qd) মালিকদের বৈরীভাব। সাধারণত মালিক শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীকে 
তাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে দেখতে প্রস্তুত নয়। অর্থাৎ, পরস্পর পরস্পরকে 
“শ্রেণী শত্ৰু” হিসাবে গণ্য করে । এর ফলে সহযোগিন্তা নয়; একে অপরের 


ধ্বংসের জন্য Wes. অর্থপ্রাচূর্য ও সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তির সুযোগ : 


নিয়ে মালিক শ্রেণী নানা উপায়ে শ্রমিক আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত 
করার জন্য সচেষ্ট থাকে | 

Qui) নেতৃত্ব । শ্রমিক নেতাগণ ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে সাধারণত দুর্বল। 
তাদের এ দুর্বলতার সুযোগ প্রতিপক্ষ গ্রহণ করে থাকে। নেতৃত্বের জন্য 
পরমুখাপেক্ষিতাও ইউনিয়নের সংগঠনকে দুৰ্বল করে তোলে । কারণ 
বহিরাগত নেতৃত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয়, শিল্প প্রতিষ্ঠানের শাস্তিশৃঙ্খলা 
বিঘ্নিত করে। সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের আশা-আকাজ্ঞা তারা বুঝতে পারে না, 
রূঝতে চায়ও না। বস্তুত শ্রমিক কল্যাণ নয়, দলীয় কল্যাণ ব্ৰতে তারা 
Wes! তা সত্বেও বহিরাগত নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য । খনি, 
চা, ডক, বন্দর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মধ্যে এমন যোগ্য লোক খুব 
কমই আছে যারা শক্তিশালী ও স্থ্চতুর মালিকদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে 
পারে। তাছাড়া রাজনৈতিক দলের সমর্থন থাকলে শ্রমিক সংগ্রাম আরো 
জোরদার হয়ে উঠতে পারে | 

(xii) জনসাধারণ | শ্রমিকদের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে জনমত বিশেষ 
কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না । কারণ শ্রমিকবিশেষের স্বার্থ ও জনসাধারণের 
স্বাৰ্থ প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ তাদের সংগ্রামের পেছনে জনসাধারণের 
সমৰ্থন থাকা প্রয়োজন । 

(xiv) সরকারী নীতি । শ্রমিক আন্দোলন ঘটনা পরম্পরায় সরকার- 
বিরোধী আন্দোলনের অংশবিশেষরপেও প্রকাশ পায়। ফলে শ্রমিক 
আন্দোলন সরকারের সমর্থন হারায় p অনেক ক্ষেত্রে আবার সরকারের অতি- 


অমিক আন্দোলন ৩৫৯ 


মাত্রায় শ্রমিক প্রীতি শ্রমিক আন্দোলনের সংগ্রামী ভাবকে দুর্বল করে 
তোলে ৷ 

(xv) বর্তমানে সুসংগঠিত শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের আধিক ও শ্রমিক 
কল্যাণগত অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। ফলে তাদের মধ্যে সংগ্রামী 
মনোভাব হাস পেয়েছে। 
প্রস্তাব 

ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণত সুসংগঠিত শিল্প সেক্টরেই নিবদ্ধ ও স্ুংবদ্ধ। 
কার্ধরত শ্রমিকদের প্রায় 30 শতাংশ সুসংগঠিত শিল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত। ট্ৰেড 
ইউনিয়নের সুথ-স্ৃবিধা প্রধানত তারাই ভোগ করে। বহু ইউনিয়ন, একই 
প্রতিষ্ঠানে একাধিক ইউনিয়ন ও একই ইউনিয়নের মধ্যে একাধিক গোষ্ঠী ও 
তাদের মধ্যে ক্ষমতার ছন্দ কেবল যে শ্রমিক স্বার্থের পক্ষেই ক্ষতিকর তাই নয়, 
অমিক-মালিকদের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে ওঠার পথেও বাধান্বরূপ। ট্রেড 
ইউনিয়নগুলি প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক না হয়ে কেন্দ্রীয় সংগঠনভুক্ত হওয়ার ফলে 
এবং তাদের নেতৃত্ব সাধারণত রাজনৈতিক দলের উপর থাকাতে শ্রমিক ও 
মালিকদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক সমস্তা নিষ্পত্তি করা কঠিন 
হয়ে দাড়িয়েছে । এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বাস্তবতার 
পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে গঠনমূলক অমিকমুখী ও 
জাতীয়তাবাদী করে তোলার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব করা হয়ে থাকে। 

(1) শ্রমিকেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
দল-মত নিধিশেষে শ্রমিক স্বার্থে ইউনিয়ন গঠন করবে । বাইরের কোন 
প্রকার হস্তক্ষেপ ও কেন্দ্রীয় সংগঠন ছাড়াও ইউনিয়ন যে শ্রমিক স্বার্থের দিক 
‘থেকে অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে তার সাম্প্রতিক ও প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 
জাপানের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ৷ 

(2) প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে | 

(3) ইউনিয়ন গঠনের জন্য ন্যুনতম সদস্য সংখ্যা ও সদস্থাদের টাদার 
হার আইন দ্বারা নিৰ্দিষ্ট করে দিতে হবে। 

(4) প্রয়োজনবোধে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেয়ার 
অধিকার থাকবে | যেমন, বাধিক হিসাবপত্র দাখিল না করা; ভুল হিসাব- 
পত্র দাখিল করা বা নির্দেশ দেয়া সত্বেও তা সংশোধন না করা বা সান্ত সংখ্যা 
ন্যুনতম সংখ্যার কম হয়ে যাওয়া ৷ 


৩৫২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্া! 


(5) ইউনিয়নগুলির অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব শক্তিশালী করে তোলা । এ 
প্রসঙ্গে ন্যাশনাল কমিশন অন লেবারের স্ুপারিশগুলি অন্গধাবনযোগ্য : 
(a) শ্রমিক শিক্ষা জোরদার করা। (b) ইউনিয়নের সংগঠন কাজে 
শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা । (c) ইউনিয়নের কার্য- 
নির্বাহক সদস্যদের মধ্যে বাইরের লোকদের সংখ্যার অনুপাত হ্রাস করা। 
(d) সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন শ্রমিকদের শ্রমিক বলে গণ্য করা । (০) এমন প্রথা 
গড়ে তোলা যাতে একই সময় একই ব্যক্তি ইউনিয়ন ও কোন রাজনৈতিক 
দলের কর্মকর্তার পদ ধারণ করতে-নাপারে। 


(6) আন্তঃইউনিয়ন Ww qa করা ও সেজন্য অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব গড়ে 
তোলা যাতে বাইরের হস্তক্ষেপ ও রাজনীতিকে প্রতিহত করা যায়। 
(a) এজন্য যৌথ আলাপ-আলোচনার পথা জোরদার করে তোলা ও 
ইউনিয়ন যে শ্রমিকদের একমাত্র প্রতিনিধি তা প্রতিষ্ঠিত কর।। (b) ইউনিয়ন- 
গুলির স্বীকৃতি পাওয়ার প্রথার উন্নতি সাধন করা । (০) লেবার কোর্টদের 
আন্তঃইউনিয়ন বিবাদ মিটিয়ে ফেলার ক্ষমতা দেয়া | 

(7) ইউনিয়নের কাজকর্মের এরূপ প্রসার সাধন যাতে সদস্তদের 
মধ্যে ইউনিয়নের প্রতি আনুগত্য ও পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তাবোধ বৃদ্ধি 
পায়। 

(8) কাজ নয়, পুরো বেতন) শিল্পে শান্তি নয়, বিরামহীন দাবির 
সংগ্রাম__এ মানসিকতা শ্রমিক স্বার্থবিরোধী, জাতীয় স্বার্থের ক্ষতিকর । 
ইউনিয়নগুলির সমূহ কর্তব্য এ ধ্বংসাত্মক মানসিকতা থেকে শ্রমিকদের মুক্ত 
করা, জাতির সাধিক উন্নতির পথে কোন বাধ] স্বষ্টি না করে শিল্পে গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা । 
ষষ্ঠ পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী 

xb পরিকল্পনা ট্রেড ইউনিয়নগুলির গঠনমূলক ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়েছে। 

(i) ইউনিয়নের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ রোধ করা । 

(i) সমাজের প্রতি ইউনিয়নদের মূল্য ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা ও 
তাদের নিজেদের পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাল স্থাপন করা । 

(ii) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কাজে শ্রমিকদের সক্ৰিয় অংশ- 


শ্রমিক আন্দোলন ৩৫৩ 
গ্রহণ করা ও নিজেদের কৰ্মদক্ষতা Ure lr ৬০৮ 
বৃদ্ধির দাবিতে বধিত উৎপাদনের ভাগীদীর হতে পারে । 

Gv) ইউনিয়নগুলিকে তাদের সদস্যদের কল্যাণের স্বার্থে কল্যাণমূলক 
কৰ্মস্থচী রূপায়ণের প্রতি আরো আগ্রহ দেখাতে হবে। যেমন, নিরক্ষরতা 
দুরীকরণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পন, সাংস্কৃতিক ও অবসর-বিনোদন 
কাজকর্ম ৷ 

(v) ইউনিয়নগুলির কর্তব্য সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষ ও পরিবেশ 
পরিচ্ছন্ন রাখার উপযোগিতা এবং মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ী হওয়ার স্বার্থকতা 
সম্বন্ধে শিক্ষা ও উৎসাহ দেয়া । এসব গঠনমূলক কাজের ফলে সাস্তরা যথেষ্ট 
উপকৃত হবে ৷ ইউনিয়নের প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে। শ্রমিক 
জীবনের বাইরেও যে সমাজ জীবন আছে ও তাতে যে অখণ্ড সুস্থ জীবনের 
আস্বাদন রয়েছে সে সম্বন্ধে শ্রমিকদের চেতনা জাগানো ও সে পথের সঠিক 
নির্দেশ anni এসব কাজের জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যের কথাও xb 
পরিকল্পনায় স্বীকৃত হয়েছে। | 

ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের ভেতর দিয়ে বা কাজে বিরত থেকে শ্রমমূল্য আদায় 
করার পদ্ধতি যে শ্রমিক স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এ চেতনার 
অভাবের ফলে দেশের অর্থনীতি see উন্নয়নমুখী হতে পারছে না ৷ মালিকদের 
অফোগ্যতা, অকর্মপ্যতা ও আগ্রাসী অর্থ লোভ দৃঢ় হস্তে দমন করতে না 
পারলে শ্রমিক চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা পুঁজিবাদের সমর্থনে প্রতিক্রিয়াশীল 


কৌশলরূপে ধিক্কৃত হবে I 


উপসংহার 

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যেসব পন্থা ও পদ্ধতি প্রচলিত তা যে বিশেষ 
্বার্থকতা লাভ করেনি তার প্রমাণ শিল্প বিরোধের সংখ্যা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি 
স্বেচ্ছামূলকভাবে বিরোধ নিপ্পত্তি কার্যকর হচ্ছে না । বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য 
তাই সিদ্ধান্ত পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হচ্ছে। এর ফলে শরমিক-মালিক সম্পৰ্ক 
আরো তিক্ত হয়ে উঠছে। অধিকাংশ রাজ্যেই ইউনিয়নগুলির আইনগত 
স্বীকৃতি নেই। এর ফলে শিল্পে শান্তির জন্য মালিকদের স্বেচ্ছামূলক নিয়মান্- 
বন্তিতার নিয়মাবলীর উপর ইউনিয়নগুলিকে নির্ভর করতে হয়। রাজনৈতিক 

ভা অস ২৩ 


২৩৫৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


প্রভাবের ফলে ইউনিয়নগুলি স্বাধীনভাবে শ্রমিক কল্যাণের জন্য কিছু ভাবতে 
বা কাজ করতে পারে না। 

ভারত সরকার শ্রমিক সমস্তা, লাঘব করার জন্য সম্প্রতি স্থির করেছে যে, 
শিল্প ও শ্রমিক সম্পর্কিত নিয়মানবতিতার নিয়মাবলীকে আইনের সমর্থন 
দিতে হবে। ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দান বিষয়টাও নিয়মান্থবতিতার 
নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি কমপ্রিহেনসিভ 
বিল অন ইনডান্দরিয়াল রিলেশনস রচিত হয়েছে i 


18 শিল্প সম্বন্ধ ও বিরোধ 


শিল্প সম্বন্ধ 

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক সংবিধানে শ্রমিক-মালিক বিরোধ 
অবশ্যম্ভাবী বলা চলে । তবে উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলির ধর্মঘট ও লক- 
আউট করার গণতান্ত্রিক অধিকার এবং তার ফলাফল অনুন্নত দেশগুলির 
ধরন-ধারণের থেকে পৃথক | উন্নত দেশগুলির উৎপাদন ঘাটতি বা উৎপাদন- 
শীলতা সমস্তা নয়; সমস্যা চাহিদার অভাব। অনুন্নত দেশগুলির সমস্তা 
এর বিপরীত। ফলে কোন শিল্প সংস্থায় একদিন ধর্মঘট বা লক-আউট 
হলে উৎপাদনের যে.ক্ষতি হয় তা পূরণ করা সম্ভব EX না; বরঞ্চ মুদ্ৰাস্ফীতি 
বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পায়, রাজনৈতিক দল- 
গুলি আরো তৎপর হয়ে ওঠে, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ইউনিয়ন গড়ে ওঠে, শ্রমিক এক্য 
বিঘ্নিত হয়। ভারতে এর সুন্দর প্রতিফলন চোখে পড়ে। প্রসঙ্গক্রমে, 
ভারতে যেখানে ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অতি ক্ষুদ্ৰ প্ৰতিষ্ঠানেও 
ইউনিয়ন গঠিত হচ্ছে সেখানে উন্নত দেশগুলিতে ইউনিয়ন সম্পর্কে শ্রমিকদের 
আগ্রহ কমে আসছে । যুক্তরাজ্যে 1980 সন থেকে 1981 সনের মধ্যে ট্রেড 
ইউনিয়নের সদস্য৷ সংখ্যা 5:9 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সে দেশে ট্ৰেড 
ইউনিয়নের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে । 1970 সনে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা 
ছিল 543, 1980 সনে 438 ও 1981 সনে 42] | ধর্মঘট ও লক-আউটের 
ফলে আমাদের দেশে উৎপাদনের ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে তুলে ধরা হল। 


ম্যানডেজ ক্ষতির পরিমাণ, 1971-81 


বছর ক্ষতির পরিমাণ 
(মিলিয়ন ম্যানডেজ ) * 


1971 16:5 
1972 ৰ 26:5 
1973 206 


বছর ক্ষতির পরিমাণ 
( মিলিয়ন ম্যানডেজ ) 
1974 4073 
1975 21.9 
1976 12:7 
1977 25:3 
1978 28:3 
1979 44:4 
1980 220 
1981 23:0 
1982 ( অনুমিত ) 80:0 
সুত্র £ ষষ্ট পরিকল্পনা 


1974 সন ছাড়া প্রথম ছয় বছর পর্যন্ত ম্যানডেজ ক্ষতির পরিমাণ 22 
মিলিয়নের কম ৷ 1974 সনে 40 মিলিয়ন ম্যানডেজ ক্ষতি হওয়ার কারণ 
প্রধানত রেল ধর্মঘট 1975 সনে অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষিত 
হওয়ার ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে । শিল্প সম্বন্ধের পর্যালোচনার জন্য 
দ্বিপাক্ষিক ন্যাশনাল এপেক্স বডি এবং সপ কাউন্সিলস ও জয়েন্ট কাউন্দিলস 
গঠিত হওয়ার wore শ্রমিক অসন্তোষ হ্রাস পায়। 1977 সনে জরুরী 
অবস্থা তুলে নেয়ার পর আবার পূৰ্ব অবস্থা ফিরে আসে । 1979 সনে 
ম্যানডেজ ক্ষতির. পরিমাণ 44 মিলিয়ন। 1982 সনে ম্যানডেজ ক্ষতির 
পরিমাণ 80 মিলিয়ন হবে বলে ধরা হয়েছে। 1983 সনের প্রথম তিন 
মাসে ম্যানডেজ ক্ষতির পরিমাণ 3,311,013, বিরোধের সংখ্যা 389, 
জড়িত হয়ে পড়া শ্রমিকের সংখ্যা 412,197 1982 সনের প্রথম তিন 
মাসে এদের সংখ্যা ছিল যথাক্ৰমে 16,576, 975,731 ও 4,65,923 1 1983 

-সনের-জানুতারী থেকে ভিসেম্বর- পর্যন্ত ধর্মঘট ও লক-আউটের দরুন অনুমিত 
442 মিলিয়ন ম্যানডেজ ক্ষতি হয়েছে । এ সময়কালীন 1984 সনে ম্যানডেজ 
ক্ষতির পরিমাণ অনুমিত 3078 মিলিয়ন । আবার এ সময়কালীন শিল্প 
বিরোধের সংখ্যা 1983 ও 1984 সনে ছিল যথাক্রমে 2353 ও 1884 ; 


শিল্প সম্বন্ধ ও বিরোধ ৩৫৭ 


জড়িত শ্রমিক সংখ্যা যথাক্রমে 1,391,243 ও 1,418,304 [ ইণ্ডিয়ান 
লেবার জাৰ্ণাল, মার্চ, 1985 ] ৷ 
শিল্প বিরোধের কারণ 

শিল্প বিরোধের উল্লেখ্য কারণগুলি : 

(1) স্বল্প মজুরি ও ভাতা। যে অন্পাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে সে 
অন্ুপাতের তুলনায় অনেক কম হারে মজুরি ও ভাতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে 
শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা বৃদ্ধির দাবি পূরণের জন্য মরিয়া হয়ে ধর্মঘটের 
আশয় নিতে হয়। ধর্মঘট বা লক-আউটে সাধারণত মালিকদের স্বার্থ 
ব্যাহত হয় না। জাতির স্বার্থ ব্যাহত হয়। কারণ সরকারকে এ বিবাদ 
মিটিয়ে ফেলার জন্য মালিকদের দাম বৃদ্ধি করার অনুমতি দিতে হয় । কোথাও 
বা কর, অবক্ষয় প্রভৃতি ব্যাপারে অতিরিক্ত সুবিধাও অনুমোদন করতে হয়। 
ফলে মালিক লাভবান হয়। মুদ্রাম্কীতি বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকদের দুর্দশা 
আবার বৃদ্ধি পায়। আবার তারা ধর্মঘট বা মালিকেরা লক-আউটমুখী 
হয়। 

(2) বোনাস । বোনাস বর্তমানে শ্রমিক, এমনকি সর্বশ্রেণীর কর্মীদের 
মজুরি বা বেতন পাওয়ার দাবির মতই দাবি হয়ে উঠেছে। লাভ-ক্ষতি 
নিধিশেষে শিল্প সংস্থাগুলিকে আইনগত নির্দেশক্রমে বোনাস দিতে হয়। 
এর ফলে ও বোনাসের হারের উচ্চতম সীমা নির্ধারিত না হওয়ার কারণে 
বোনাসের দাবিকে কেন্দ্ৰ করে প্রতি বছরই বোনাস-কালে ধর্মঘট ও লক- 
আউট ছড়িয়ে পড়ে। 

(3) শ্রমিক পীড়ন। অনেক সময়ে ‘অসঙ্গত কারণে শ্রমিক, বিশেষত ' 
নেতৃস্থানীয় শ্রমিকদের, চাকরি থেকে বরখাস্ত বা স্থানান্তরিত কর! হয়। 
এ জাতীয় নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্প সংস্থাটির শাস্তি 
ও শৃঙ্খলা fafirs হয়। ফলে ধর্মঘট বা লক-আউট ঘটে। 

(4) অন্তান্ত কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ (৪) নতুন দাবি নিয়ে 
আন্দোলন যথা, ছুটি ও কাজের বোঝা কমান, মজুরির হারের পরিবর্তন, 
বাসস্থান, চাকরির নিরাপত্তা প্রভৃতি । (b) ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দানের 
দাবি। (c) আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের দরুন ছাটাই বা ছাটাইয়ের 
বা কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ সুযোগ হাস পাওয়ার আশঙ্কা। (0) আইনে 
শ্রমিকদের যে সমস্ত অধিকার দেয়৷ হয়েছে কর্তৃপক্ষের তা মেনে না নেয়া বা 


৩৫৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


এড়িয়ে যাওয়া বা কার্যকর করতে বিলম্ব করা ৷ অনেকসময় কর্তৃপক্ষ 
চুক্তিবদ্ধ শর্তও মানতে সম্মত হয় না । কলে শ্রমিকেরা ধর্মঘটের পথ নেয় ৷ 
(e) রাজনৈতিক দলের ডাকে সহান্ভূতিস্থচক ধর্মঘট, শিল্প বাষ্টায়ত্বকরণের 
দাবি ও শ্রমিকদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার প্রভৃতি কারণেও ধর্মঘট বা 
লক-আউট ঘটে থাকে ৷ 
সরকার কতৃক গৃহীত ব্যবস্থা 

শিল্প বিরোধ মিটাবার জন্য সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য £ 

(i) ফ্যাক্টারীজ এ্যাক্ট, 1948 ও শ্রমিক আইন প্রণয়ন দ্বারা শ্রমিকদের 
স্বাৰ্থ রক্ষা ও কল্যাণ সাধন । 
ii) শ্রমিকদের মুনাফার অংশীদার করা, পরিচালনায় শ্রমিকদের 
অংশগ্রহণ, শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মাণে ভরতৃকি দেয়া প্রভৃতি সম্পর্কিত স্কীম 
গ্রহণ । 
iii) বোনাস স্বীম চালু করা। 
(iv) ইনডান্ট্রিয়াল ডিসপুটস গ্যাক্ট, 1947 অনুযায়ী শিল্প বিরোধ 
নিষ্পত্তির ব্যবস্থা ৷ 
(V) মালিক ও শ্রমিক উভয়ের দ্বারা গৃহীত কোড অব ডিসিপ্রিন 
(1958) চালু করা । 
vi) বিভিন্ন প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা সম্পঞ্কিত আইন প্রণয়ন । 
, যথা, এমপ্লোয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্দ এ্যাক্ট 1948; এমপ্লোয়িজ প্রভিডেণ্ড 
ফাণ্ড এণ্ড ফ্যামিলি পেনসন এযাক্ট, 1952 প্রভৃতি | 
vii) মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট, 1948 ছার ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণ 
করা। 
শিল্প বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি 
শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দু'টি পদ্ধতি প্রচলিত £ (i) আইনগত 
পদ্ধতি, (ii) স্বেচ্ছামূলক পদ্ধতি | 

আইনগত পদ্ধতির আওতায় আসে ইনডান্ট্িয়াল ডিসপুটস এ্যাক্ট ও 
শিল্প বিরোধ সম্পর্কিত অন্যান্য «$1 আইনগত পদ্ধতির চারটি প্রধান 
ধারা ঃ (i) ওয়ার্কস বা জয়েপ্ট কমিটি, (1) মীমাংসা (কনসিলিয়েশন ), 
(Hi) সালিসি (আবিট্রেশন ), (iv) সিদ্ধান্ত ( এডজ্‌ুডিকেশন ) i 


শিল্প সম্বন্ধ ও বিরোধ ৩৫৯ 


স্বেচ্াামূলক পদ্ধতিতে রয়েছে ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দেয়া, তাদের 
অভিযোগ শোনার জন্য পদ্ধতি স্থির করা, বিরোধ নি'্পত্তির জন্য বিষয়টি 
স্বেচ্ছামূলক সালিসিতে দেয়া, যুক্ত পরিচালনা কাউন্সিল গঠন করা প্রভৃতি ৷ 
ওয়ার্কস বা জয়েন্ট কমিটি 

ইনডান্ট্িয়াল ডিসপুটস এযাক্ট 1947 অনুযায়ী যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে 
অন্তত 100 শ্রমিক রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে পরিচালক ও শ্রমিকদের সমান 
সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে ওয়ার্কস কমিটি গঠিত হয় । উদ্দেশ্য £ 

(a) মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা | 

(b) উভয়ের স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে উভয়ের বক্তব্য রাখা ৷ 

(c) বক্তব্যে অমিল ঘটলে তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি 
করা। 

ওয়ার্কস কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করা বা না করা মালিকদের উপর নির্ভর 
করে। j 

1965-66 সনে ওয়ার্কস কমিটিগুলির মোট সংখ্যা ছিল 31331 1974 
সনে তা হাস পেয়ে 752 হয়। 1982 সনের প্রারস্তে এর সংখ্যা ছিল 
574 | ওয়াৰ্কস কমিটিগুলির প্রতি আগ্রহের অভাবের কারণ শ্রমিক ও 
মালিকদের মধ্যে সরাসরি কোন pfe হওয়া কঠিন তাছাডা কমিটির 
সুপারিশ মালিকদের কাছে বাধ্যতামূলক নয়। ন্যাশনাল কমিশন অন 
লেবার ওয়ার্কদ কমিটিগুলিকে কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ 
করেছে। 

(i) মালিকদের দিক থেকে ওয়ার্ক কমিটিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা 
করা ও তাদের উপযোগিতা ও সুপারিশের উপর যথোচিত গুরুত্ব oni 1 

(i) শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ওয়ার্কস কমিটিগুলিকে সমর্থন করা ৷ 

(i) প্রান্ট, স্তরে দ্বিপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয়: 
সাধন I 
মীমাংসা - 

মীমাংসা বাধ্যতামূলক বা স্বেচ্ছামূলক হতে পারে। স্বেচ্ছামূলক মীমাংসা 
ব্যাপারে রাষ্ট্র পদ্ধতি স্থির করবে। বাধ্যতামূলক মীমাংসা ক্ষেত্রে Wi 
বিবদমান দলকে মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য বাধ্য 


করবে I 


৩৬৯ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


-ইনভান্ট্ৰিয়ান ডিসপুটস এ্যাক্ট 1947 অনুযায়ী জনকল্যাণমূলক সেবা 
(পাবলিক ইউটিলিটি সান্ভিস) জম্পকিত সব শিল্প বিরোধের ব্যাপারে 
বাধ্যতামূলক মীমাংসা পদ্ধতি প্রযোজ্য ৷ অন্যান্য ক্ষেত্রে তা হ্েচ্ছামূলক ৷ 
এ গ্যাক্ট অনুযায়ী বাধ্যতামূলক মীমাংসা পদ্ধতিটি এরূপ £ প্রথমত কন- 
সিলিয়েশন অফিসার মীমাংসকের কাজ করবেন । নিয়োগের চোদ্দ দিনের 
মধ্যে তাকে তার কাজকর্মের ফলাফল সম্পর্কে সরকারের কাছে রিপোর্ট দিতে 
হবে। এছচোন্দ দিনের মধ্যে তিনি বিবাদ নিপ্পত্তি করতে অসমর্থ হলে 
বিষয়টি বোর্ড অব কনসিলিয়েশনের কাছে পাঠান হবে । এ বোর্ড দু’ থেকে 
চারজন দন্ত ও একজন চেয়ারম্যান নিয়ে গঠিত । বোর্ড তার নিয়োগের 
দু’ মাসের মধ্যে সরকারের কাছে ফলাফল সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করবে ৷ 

ন্যাশনাল কমিশন অন লেবার-এর মতে মীমাংসা পদ্ধতিকে আরে! 
কার্যকর করে তোলার জন্য মীমাংসার পরিবেশকে বাইরের প্রভাব থেকে 
মুক্ত রাখা: প্রয়োজন ৷ সেজন্য মীমাংসা পদ্ধতিকে প্রস্তাবিত ইনডান্টিয়াল 
রিলেশনস কমিশনের অঙ্গীভূত করা সঙ্গত। তাছাড়া মীমাংসার কাজের 
সঙ্গে যুক্ত অফিসারেরা যাতে আরো ভালভাবে কাজ করতে পারেন সেজন্য 
তাদের যোগ্যতার মান নির্ধারণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা দরকার ৷ 
অফিসারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং তাদের পদমৰ্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করাও প্রয়োজন ৷ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকেও তাদের যুক্ত রাখতে হবে ৷ 
সালিজি 

স্বেচ্ছামূলকভাবে সালিসির আশ্রয় নেয়া মালিক বা শ্রমিক কারে! কাছেই 
তেমন আকৰ্ষণীয় হয়ে ওঠেনি । এর কারণ সম্পর্কে ন্যাশনাল কমিশন অন 
লেবারের অভিমত, সালিসি ব্যর্থ হলে সহজেই সিদ্ধান্ত স্তরে অভিযোগ 
নিষ্পত্তির জন্য নিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকাতে সালিসি পদ্ধতির গুরুত্ব কমে 
-গেছে। শ্রমিক ও মালিক উভয়ের কাছে গ্রহণীয় এমন যোগ্য সালিসের 
সংখ্যাও কম। তাছাড়া শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদের যৌথ চুক্তি সমস্ত 
শ্রমিকদের মেনে নিতে বাধ্য করার মত শক্তিশালী স্বীকৃত ইউনিয়নের অভাব 
রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আইনগত নানারকম বাধা থাকাতে সালিসি 
কার্যকর হয় ন| ৷ সালিসের আ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে আপিল করার কোন আইন- 
গত সুযোগ নেই ৷ স্বেচ্ছামূলক জালিসি পদ্ধতির রীতিনীতি জটিল ও 
শ্রমিকদের কাছে তা ব্যয়বহুল ৷ 


ৰঃ 


শিল্প সম্বন্ধ ও বিরোধ ৩৬১ 
সিদ্ধান্ত 

ইনডান্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্ট 1947 সিদ্ধান্ত পদ্ধতিকে তিন স্তরে ভাগ 
করেছে: (i) লেবার কোর্টস, (37) ইনভান্রিয়াল ট্রাইবুনালস, (ii) ন্যাশনাল 
ট্রাইবুনালস 1 

(i) লেবার কোর্ট সাধারণত বর্তমান বা প্রাক্তন কোন হাইকোর্টের 
বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত । এ কোর্ট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
দেয়ার অধিকারী £ (a) স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার্স অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের দেয়া আদেশের 
বৈধতার প্রশ্ন, (b) স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার্সের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ । (c) কোন 
শ্রমিককে বরখাস্ত বা পুনরায় চাকরিতে বহাল করা বা যে শ্রমিককে অন্যায়- 
ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে তাকে রিলিফ দান ৷ (d) কোন চলতি সুবিধা 
বা বিশেষ সুযোগ প্রত্যাহার করা । (e) কোন ধর্মঘট বা লক-আউটের 
বৈধতা বা অবৈধতার প্রশ্ন । (f) ইনডান্টরিয়াল ট্ৰাইবুন্যাল বা ন্যাশনাল 
ট্রাইরৃন্তালের অধীন নয় এরূপ অন্যান্য বিষয় । 

রাজ্য স্তরে যে সমস্ত লেবার কোট রয়েছে উল্লিখিত বিষয়গুলি তাদেরও 
বিচার্য বিষয় ৷ ইনডান্টরিয়াল ডিসপুটস খ্যাক্ট 1947 অনুযায়ী লেবার কোর্টের 
আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার কোন বিধান নেই। 

(i) ইনডা্ট্িয়াল ট্রাইবুন্তাল হাইকোর্টের কোন বর্তমান বা প্রাক্তন 
বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত এর বিচার্ধ বিষয় £ (a) মজুরি দেয়া, দেয়ার 
সময়কাল ও পদ্ধতি। (b) ক্ষতিপূরণমূলক ভাতা ও অন্তান্ত ভাতা। 
(c) কাজের সময়সীমা ও বিশ্রাম। (d) fem ছুটি ও ছুটির দিন। 
(e) বোনাস, মুনাফার অংশ, প্রভিডেও ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটি। (f) স্ট্যাণ্ডিং 
অর্ডার্স বহির্ভূত সিফউ ওয়ার্ক । (৪) গ্রেড অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগকরণ ৷ 
(0) নিয়মান্সবতিতার নিয়মাবলী ৷ (1) র্যাশনালাইজেসন। (1) জ্তমিক 
ছাটাই ও প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্ম গুটিয়ে নেয়া। 

সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট কালের জন্য ট্রাইবুন্যাল নিযুক্ত হয় । ট্রাইবুন্যাল 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচাধ বিষয় নিষ্পত্তি করতে অসমর্থ হলে সরকার নতুন 
ট্রাইবুন্যাল নিযুক্ত করতে পারে। নতুন ট্রাইবুন্তাল আগের ট্রাইবুন্যালের 
অসমাপ্ত শুনানি থেকে কাজ Ws করতে পারে অথবা বিষয়টি সম্বন্ধে আবার 

‘নতুন করে শুনানির ব্যবস্থা করতে পারে। 
(ii) ন্যাশনাল ট্ৰাইবুন্তাল । জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বা যেক্ষেত্রে 


৩৬২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


একাধিক রাজ্যে অবস্থিত শিল্প সংস্থাগুলির স্বার্থ জড়িত সেক্ষেত্রে সরকাব 
ন্যাশনাল ট্রাইবুন্যাল নিযুক্ত করতে পারে । _ 

জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সম্পকিত বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য বিষয়টি সাধারণত 
ট্াইবৃন্তঠলের কাছে পাঠাতে হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন বিবাদ উপস্থিত 
হলে নিষ্পত্তির জন্য বিষয়টি ট্রাইবুন্যালের কাছে পাঠান হবে কিনা তা 
সরকারের বিবেচনার উপর নির্ভর করে ৷ ট্রাইবুন্যালের রায় সরকারের কাছে 
পাঠিয়ে দেয়া XX | সরকার জনস্বার্থে এর পরিবর্তন করতে বা তা বাতিল 
করে দিতে পারে। ট্রাইবৃন্তালের রায়, পরিবর্তন সহ, সংসদে পেশ করতে 
হবে ৷ রায় একবছর পৰ্যন্ত বলব থাকে, তবে তার মেয়াদ তিনবছর পৰন্ত 
বৃদ্ধি করা চলে ৷ 

উপসংহার 

সিদ্ধান্ত পদ্ধতি শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গ্রীতিপূর্ণ করে তোলার ব্যাপারে 
যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। এর মাধ্যমে শ্রমিকদের মজুরি, বোনাস, ভাতা, 
কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে । অপরদিকে, এ পদ্ধতি 
দ্বারা কোন বিবাদের নিষ্পত্তি করা বেশ সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল । যেহেতু 
সরকার নিজেই ট্রাইবুন্যাল নিয়োগ করে সেহেতু এর নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও 
প্রশ্ন করা হয়। দ্বিতীয়ত, বিবদমান যে পক্ষের অনুকূলেই সিদ্ধান্ত হোক 
না কেন উভয়ে উভয়ের বিরোধী হয়েই থাকে। অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত দ্বারা স্থায়ী 
শিল্প-শান্তি আশা করা যায় না। তৃতীয়ত, সিদ্ধান্তের ফলে ইউনিয়নের বৃহত্তর 
আন্দোলন ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া স্বেচ্ছামূলকভাবে শিল্প বিবাদের মীমাংসা 
ও কালেকটিভ বারগেনিং-এর ফলে সিদ্ধান্ত পদ্ধতির গুরুত্ব হাস পাচ্ছে। 
স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা 

স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা দ্বারাও শিল্প বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে | যথা, নিয়মানু- 
বতিতার নিয়মাবলী ( কোড অব ভিসিপ্লিন )। 1958 সনে অনুষ্ঠিত লেবার 
কনফারেন্সে গৃহীত নিয়মান্সবতিতার নিয়মাবলীর বৈশিষ্ট্য (৫) বিজ্ঞপ্তি 


না দিয়ে ধর্মঘট বা লক-আউট করা চলবে না | (b) ভয়ভীতি প্রদর্শন, . 


পীড়ন ও শ্রমিকদের “গো-ল্পো” চলবে না ৷ (০) কোন ব্যাপারেই একপেশে 
ব্যবস্থা নেয়া চলবে না। (৫) সমস্ত বিবাদ সরকার কর্তৃক রচিত পদ্ধতি- 


ক্রমে নিষ্পত্তি করা হবে। (e) শ্রমিকদের সঙ্গে চুক্তি না করে কর্তৃপক্ষ তাদের. 
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কাজের বোঝা বৃদ্ধি করতে পারবে না। (f) ট্রেড ইউনিয়নের উন্নতি- 
বিধানের জন্য কর্তৃপক্ষকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে। (৪) যেসব 
অফিসারের অসঙ্গত কার্যকলাপের ফলে শ্রমিকেরা আইনবিরুদ্ধ কাজকর্ম করতে 
প্ররোচিত হবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ (0) কাজের 
সময়ে শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারবে নী । 
তাছাড়া তারা শান্তিভদ্দ হতে পারে এমন কোন বিক্ষোভ প্রদর্শন বা কাজে 
যোগদান করতে পারবে না। (i) শ্রমিক, কর্তৃপক্ষ ও অফিসার প্রত্যেককেই 
নিয়মানবত্তিতার নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে। (j) ইউনিয়নগুলি 
শ্রমিকদের কাজে গাফিলতি, সম্পত্তির ক্ষতিসাধন, স্বাভাবিক কাজকর্ম 
ব্যাহত, উপরওয়ালাদের আদেশ অমান্য করা প্রভৃতি কাজকে প্রশ্রয় দিতে 
পারবে না। 

নিয়মানুবপ্তিতার নিয়মাবলী পাবলিক সেক্টর কোম্পানি বা কর্পোরেশন, 
দেশরক্ষা, মন্ত্রণালয় ও রেলওয়েজ-এর, পোর্ট ও ডক ছাড়া, ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | 
বীমা শিল্প, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অয ইণ্ডিয়া এই 
নিয়মাবলী গ্রহণ করেছে। 

দেশে জরুরী অবস্থাকালীন শিল্পে যাতে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য 1962 
সনে কেন্দ্রীয় মালিক ও শ্রমিক সংস্থাগুলি ইনডাট্ট্রিয়াল 3; রেজোলিউসন 
গ্রহণ করে। রেজোলিউসনে এরূপ নিদেশ রয়েছে যে, জরুরী অবস্থাকালীন 
উৎপাদন বিদ্বিত করা বা উৎপাদনে শিথিলতা আনা চলবে না । বরঞ্চ 
উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে d 
1963 সনের আগস্টে ট্র,স রেজোলিউসনের কাজকর্ম পর্যালোচনার wy 
যে স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাকে সেপ্ট্যাল ইমপ্লিমেনটেসন এণ্ড 
ইভেল্যুয়েশন কমিটির সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়েছে । কোড অব ডিসিপ্লিন ও 
ইনডার্টরিয়াল টস রেজোলিউসন উভয়ই স্বেচ্ছামূলক সালিসি পদ্ধতি । উভয়ই 
মধ্যস্থতার মারফত বিরোধ নিষ্পত্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছে 
ইনডান্ট্ৰিয়াল ডিসপুটস «t$, 1947 

1947 সনের 1 এপ্রিল থেকে এ আইন বলবৎ হয়। এ আইনের প্রধান 
ধারাগুলি নিয়ে উল্লেখ করা হল। 

(1) যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে 100 জনের অধিক শ্রমিক রয়েছে সেক্ষেত্রে 
শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে ওয়ার্কপ কমিটি গঠন করা ৷ 
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(2) কোনপ্রকার বিরোধ উপস্থিত হলে প্রারম্ভে সাধারণ সালিসি পন্থা 
অবলম্বন কর| ৷ মধ্যস্থতা করার জন্য সালিসি অফিসার নিযুক্ত করার ক্ষমতা 
রাজ্য সরকারদের থাকবে। 

(3) এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বিষয়টি কনসিলিয়েশন বোর্ডের কাছে পাঠান 
হবে | বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বিবদমান পক্ষের সঙ্গে সম্পর্কহীন হতে হবে ৷ 
চেয়ারম্যান ছাড়া দুজন বা চারজনকে জাদস্ত পদে গ্রহণ করা হবে ৷ 

(4) এ ক্ষেত্রেও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বিষয়টি 
ইনডান্ট্রিয়াল ্রাইবুন্তালের কাছে বিচারের জন্য পাঠাতে পারবে। ট্রাই- 
ব্যুনালের নির্দেশকে সম্পূর্ণ ব৷ আংশিকভাবে কার্যকর করতে হবে I 

(5) জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট করতে হলে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার 
পূর্বে 6 সপ্তাহের মধ্যে ধর্মঘট করার কথা কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। অন্যথা 

তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে । তেমনি শ্রমিকদেরও অনুরূপভাবে না 
জানিয়ে কতৃপক্ষ লক-আউট ঘোষণা করলে তা অবৈধ বলে ধার্য হবে। 

(6) সালিসিকালীন ও সালিস শেষ হওয়ার জাত দিনের মধ্যে অথবা! 
ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন থাকাকালীন এবং ট্রাইব্যুনালের কাজ শেষ হবার 
দু'মাসের মধ্যে অথবা মীমাংসা বা ব্যবস্থা সম্পকিত কোন মীমাংসা বা 
ব্যবস্থা কার্যকর করার সময়কালীন যদি কোন ধর্মঘট.বা লক-অউট করা হয় 
তবে ত! অবৈধ বলে ধাৰ্য হবে । 

1976 সনে ইনডান্টিয়াল ডিসপুটস গ্যাক্ট সংশোধিত হয় । এ সংশোধনের 
ফলে ‘লে-অফ’ বা ছাটাই করতে হলে মালিককে নির্দিষ্ট কতৃপক্ষের কাছে 
কারণ দেখিয়ে আগে অন্থমোদন নিতে হবে। যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে 
300 বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত কেবল সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই এ বিধান 
প্রযোজ্য হবে ৷ 
মন্তব্য 

শ্রমিক নেতারা ইনডান্ট্রিয়াল ডিসপুটস এযাক্টকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে 
পারেনি | তাদের মতে বাধ্যতামূলক সালিসি শ্রমিকদের প্রাথমিক অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করার কৌশল মাত্র । এর ফলে শ্রমিকদের সঙ্ব-শক্তি দুৰ্বল 
হয়ে পড়বে ও তারা মালিকের ক্রীড়নক হয়ে উঠবে ৷ 

অমিক-মালিক নীতি সম্বন্ধে সরকারের বক্তব্য, ভারতের সামাজিক ও 
সাংবিধানিক ভিত গণতন্ত্ৰ; অর্থনীতির ভিত মিশ্র অর্থনীতি। এরূপ 


শিল্প সম্বন্ধ ও বিরোধ ৩৬৫ 


সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রথায় জাতীয় স্বার্থে শ্রমিক-মালিক তথা অর্বশ্রেণীর, 
সর্বস্তরের মানুষের শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বসবাস করা ও জাতীয় উন্নয়নে 
একতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করা কর্তব্য । দেশব্যাপী শ্রমিক 
অসন্তোষ প্রশমিত করতে হলে সালিসি ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। বলা 
বাহুল্য, শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের ফলাফল শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে 
না, সমগ্র জাতির জীবন, আথিক ক্ষেত্ৰতো নিঃসন্দেহে, এর প্রভাবে নানা- 
ভাবে পীড়িত হয়ে ওঠে । 

মালিকেরা এ আইনের বিরোধী । তাদের মতে, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা 
যায়, ট্রাইব্যুনালের রায় শ্রমিক স্বার্থের পক্ষেই যায় যা শিল্পের বৃহত্তর স্বার্থের 
পরিপন্থী ॥ তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের ট্রাইব্যুনালের একই বিষয়ে বিভিন্ন 
বিচারফল নানাপ্রকার অসামঞ্জস্ স্থষ্টি করে । 

ইনডাণ্িয়াল ডিসপুটস একটি ফলগ্রস্থ হচ্ছে না বলে অনেকেই মনে 
করেন। ন্যাশনাল কমিশন অন লেবার নতুন পদ্ধতি ও ব্যাপকতার পটভূমিতে 
শিল্প সম্পকিত আইন প্রণয়নে সচেষ্ট হয়। fes তা ব্যৰ্থ হয়। কারণ 
কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থাগুলি অনেক মৌল বিষয়ে একমত হতে.অসমর্থ হয়। 
যেমন, বিবাদ নিষ্পত্তির পদ্ধতি ও রীতিনীতি, ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি 
দেয়ার মাপকাঠি ও নিয়মকানুন, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও অত্যাবশ্যক শিল্প- 
গুলিতে ধর্মঘট করার অধিকার, শিল্প সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা 
প্রভৃতি ৷ 

ab পরিকল্পনার মতে এরূপ অনিশ্চিত ও অস্থিতিপূর্ণ অবস্থা চলতে দেয়া 
সঙ্গত নয়। ট্ৰেড ইউনিয়নগুলির একটা বুঝাপড়ায় আসা উচিত । যেসব 
শ্রমিকেরা শ্রমিক আইনের অন্তর্ভুক্ত নয় সেসব শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও চাকরির 
নিরাপত্তা ও কাজের শৰ্তাদির উন্নতিবিধানের প্রশ্নটি রাখা হয়েছে। 

শ্রমিক-মালিক বিরোধ ব্যাপারে জনমতকে কোন সময়ই প্রাধান্য দেয়া 
হয়নি। মালিকের মুনাফার প্রতি লোলুপতা ও শ্রমিকের রাজনৈতিক দল- 
গুলির হাতিয়ারের ভূমিক! সম্ভবত একমাত্র জনমতই রোধ করতে পারে। 
- সরকারের প্রধান কর্তব্য, এ ছন্দের বিরুদ্ধে জনমতের সাহায্য নেয়া । 


৩৬৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 


শ্রমিক কল্যাণের প্রসার 

প্রতিবন্ধী 
. প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য ডাইরেক্টর জেনারেল অব 
এমপ্লোয়মেণ্ট এণ্ড ট্রেনিং-এর অধীনে 11 কেন্দ্র কাজ করছে। ub পরিকল্পনায় 
এরূপ আরো কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্ধ, মুক ও বধির, 
মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের জন্য স্বেচ্ছামূলক 
সংস্থাগুলি যথেষ্ট যোগ্যতার সর্ধে কাজ করে যাচ্ছে বটে, তবে প্রতিবন্ধী ও 
এ জাতীয় em ব্যক্তিদের একই শ্ৰেণীভুক্ত করে যথাযোগ্য কর্ম-ভিত্তিক স্থচী 
গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার ফর ডিসএবেন্ড 
পারসনস (1981)-এ বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 
এপ্রেনটিসসিপ ট্রেনিং 

এপ্রেনটিসসিপ ট্রেনিং বিষয়টি 20-দফা কৰ্মস্থচীভুক্ত হয়েছে। এ কর্ম- 
স্থচী বর্তমানে তেমন কাধকর হয়নি। কারণ যেসব প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে তা 
উচ্চমানের নয়। তাছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের অভাবও 
রয়েছে। প্রশিক্ষণের মান নিম্ন এ কারণে যাতে কর্মসংস্থানের অভাব না ঘটে 
সেজন্য xb পরিকল্পনায় এ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাব করা 
হয়েছে । ‘যথা, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ, হোষ্টেলের ব্যবস্থা, বৃত্তির পরিমাণ 
বৃদ্ধি, দক্ষ তত্বাবধান, শিল্পগুলির সঙ্গে অধিকতর যোগাযোগ স্থাপন প্রভৃতি 1 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে সেজন্য যে শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে তারা প্রশিক্ষণ নেবে সেখানেই তাদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা 
প্রয়োজন । অবশ্য এর বাইরেও কিছু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা 
করার কথা বলা হয়েছে। এ স্কীম অধিকতর শিল্পে ছড়িয়ে দেয়ার প্রস্তাবও 
রাখা হয়েছে। 


পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ 


শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ আধুনিক 
পরিচালনা ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীরুত। পরিচালনায় শ্রমিক- 


দের অংশগ্রহণের ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি 


পাবে। কতৃপক্ষের স্বার্থ ও তাদের স্বার্থ যে মূলত এক ও অভিন্ন সে বোধ 
তাদের ও কতৃপক্ষের উভয়ের মধ্যেই জাগ্রত হবে শ্রমিকেরা পরিচালনার 


৮ 


শিল্প সম্বন্ধ ও বিরোধ ৩৬৭ 


জটিলতা সম্বন্ধে জ্ঞান অৰ্জন করতে পারবে । ফলে তারা যথেচ্ছভাবে 
কতৃপক্ষের সমালোচনা থেকে বিরত থেকে যৌথ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে 
প্রতিষ্ঠানটিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হবে ৷ জর্ববিবয়ে শ্রমিকেরা 
. তাদের প্রস্তাবগুলি নীতি নির্ধারণ স্তরে রাখার স্থযোগ পাবে । উভয় দ্বারা 
বিবেচিত ও গৃহীত নীতি রপায়ণে শ্রমিকদের নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকবে। 
সর্বোপরি, এ সহযোগিতার ফলে শিল্পে শান্তি দেখা দেবে, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি 
পাবে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সুস্থ হয়ে উঠবে | 
পদ্ধতি c | 

অনেক পদ্ধতিতে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশগ্রহণ সম্ভব। যেমন, 
সহ-মালিকানী, প্রস্তাব রাখা, যুক্ত আলোচনা ও বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এ 
অংশগ্রহণ । : 

(i) সহ-অংশীদারত্ব। এ পদ্ধতিতে শ্রমিকরাও কোম্পানির শেয়ার 
ক্রয় করে মালিকানার অংশীদার হয়। ফলে শ্রমিক-মালিক উভয়ই সহ- 
মালিক হয়। উভয়েই পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকারী হয়। 
মালিকানায় স্থান পাওয়ার জন্য ও পরিচালনাতুক্ত হওয়ার ফলে শ্রমিকদের 
কাজকর্মে দায়িত্ববোধ ও প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। 

তবে এ পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর হয়নি. কারণ শ্রমিকদের এমন সঙ্গতি 
নেই যে তারা কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে মালিক স্তরে উন্নীত হতে 
পারে। তাছাড়া ধনী মালিকেরা পছন্দ করে না যে তারা মালিকের মর্যাদায় 
পরিচালনায় অংশগ্রহণ করুক। 

(9) প্রস্তাব রাখা । এ স্কীমে মালিকেরা কোম্পানির বিবিধ বিষয় 
সম্পর্কে শ্রমিকদের মতামত চাইতে পারে। শ্রমিকেরা এ ব্যাপারে যাতে 
উৎসাহিত হয় সেজন্য উত্তম প্রস্তাবের জন্য পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থাও করা 
যেতে পারে। এর ফলে শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটবে । ধ্বংস নয়, 
গঠন ও গঠনে তাদের দান স্বীকৃতি পেলে তারা উৎসাহিত হবে ; পুরস্কার 
প্রাপ্তিতে তাদের মধাদ৷ বৃদ্ধি পাবে । তাদের উদ্ভাবন কোম্পানির উৎপাদন 
দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে ৷ আমাদের দেশে টাটা, ডি-সি-এম প্রভৃতি 
শিল্প সংস্থাগুলিতে এ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। 

(Hi) যু্ত-পরামর্শ। এ পদ্ধতিক্রমে যুক্ত কমিটি বা যুক্ত পরিচালনা 
কাউন্সিল গঠিত হয়। এতে শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই সাধারণত সমান 


Ns ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


সংখ্যক প্রতিনিধি থাকে ৷ তারা শ্রমিক স্বার্থের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ- 
আলোচনা করে । কমিটি বা কাউন্দিলের সিদ্ধান্ত পরামর্শমূলক। কর্তৃপক্ষ 
তা গ্রহণ নাও করতে পারে ৷ তবে যেহেতু তা শ্রমিক-মালিক প্রতিনিধি- 
দের যুক্ত সিদ্ধান্ত সেহেতু সাধারণত এরূপ সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়া হয় না I 

Gv) বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এ অংশগ্রহণ । বোর্ড অব ডাইরেক্টরস 
কোম্পানির যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে নীতি শির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে থাকে। শ্রমিকদের এতে অংশগ্রহণ কর! মানে কোম্পানির সর্বোচ্চ 
স্তরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং নীতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মালিকদের সঙ্গে সম 
দায়িত্ব নেয়া ও তা রূপায়ণে মালিকদেরই মত সমান আগ্রহযুক্ত হওয়া। 
এর ফলে তারা যে কোম্পানির অবিচ্ছেদ্য ও দায়িত্বপূর্ণ অংশ এ বাস্তবতা- 
বোধ তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর ফলে শ্রমিকদের সংগ্রামী 
মনোভাব কমে আসে ও শ্রমিক নেতাদের মধ্যে মালিকানার মানসিকতা 


দেখা দেয়। 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা 

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্গুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে ও কতিপয় নির্ধারিত কেন্দ্রীয় 
পাবলিক সেক্টর সংস্থায় স্বেচ্ছামূলকভাবে শ্রমিক-ডাইরেক্টর "WIN গৃহীত 
হয়েছে। 1975 জনে ম্যানুফ্যাকচারিং ও খনি শিল্পে এবং 1977 সনে 
পাবলিক সেক্টরের সওদাগরি ও সেবা সংস্থাগুলিতে শ্রমিকদের স্েচ্ছামূলক- 
ভাবে পরিচালনার অংশগ্রহণ করার স্বীমকে স্বীকার করে নেয়া হয়। এসব 
স্বীম 20 দফা-অর্থনৈতিক কর্মনুচীতুক্ত। মালিক, ট্রেড ইউনিয়ন, সরকার ও 
শিক্ষাব্রতীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি 21 xw» বিশিষ্ট কমিটি 
পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সম্বন্ধে যে সমস্ত সুপারিশ 
করেছে তাঁর মধ্যে তিন স্তরে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশগ্রহণের কথা বলা 
হয়েছে। স্তর তিনটি যথাক্রমে সপ, ফ্লোর স্তর, প্লান্ট, স্তর ও কর্পোরেট বা! 
বোর্ড স্তর । কমিটি সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির অর্থনৈতিক কাজকর্ম, নিয়োগ, কল্যাণ 
ও কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সম্পকিত ব্যাপারে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের সীমা 
বিস্তৃত করার সুপারিশ করেছে।: 

ট্রেড ইউনিয়নগুলির উৎসাহের অভাবের ফলে পরিচালনায় শ্রমিকদের 
অংশগ্রহণ বিষয়টি সার্থকতা লাভ করছে না। বস্তুত প্রধানত রাজনৈতিক 


কারণে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বুঝাপড়ার মনোভাবের তুলনায় শ্রেণী-শক্রু 


শিল্প সম্বন্ধ ও বিরোধ ৩৬৯ 


ভাবটাই অধিক প্রকাশমান ৷ উভয়ের লক্ষ্যের মিল যে কোথায় তা উভয়ের 
কেহই বুঝে উঠতে পারে না। আধুনিক পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার মত 
শিক্ষাগত যোগ্যতাও শ্রমিকদের মধ্যে অভাব । সেজন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ 
ব্যবস্থার প্রয়োজন। XB পরিকল্পনার মতে ট্রেড ইউনিয়ন, মালিক ও 
সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ত্রিপাক্ষিক পরামর্শ পদ্ধতি শক্তিশালী 
করে তোলা প্রয়োজন যাতে তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক নীতি 
ও কর্মস্থচী রচনা করতে ও তা বাস্তবে রূপ দিতে সমর্থ হয়। 


ভা অস ২৪ 


৩৭২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


রপ্তানি মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ 
বেসরকারী খাতে 
বছর মোট রপ্তানি (পুনঃরপ্তানি সহ ) 

(কোটি টাকা.) 
1938-39 169-19 
1945-46 265:53 
1946-47 319:28 
1948-49 422:22 


কিন্ত রপ্তানি বাণিজ্যের প্রকৃত পরিমাণ 1938-39 সনের তুলনায় 1948- 
49 সনে 60 শতাংশ হ্ৰাস পায়। 

(2) 1938-39 সনের তুলনায় কাঁচামাল ও .তৈরী মাল রপ্তানির 
পরিবতিত গুরুত্ব faex দেখান হল । 


মোট রপ্তানির শতাংশ 
বিষয় 1938-39 1946-47 1947-48 1948-49 
খান্য 23:3 18:6 19:1 20:9 
কাঁচামাল 451 33:3 31:3 23:5 
তৈরীমাল 30:0 46:7 48:8 55:0 


(3) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের মোট রপ্তানির, পুনঃরপ্তানি সহ, 
53:6 শতাংশ কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যুক্তরাজ্যের 
অংশ ছিল 34:3 শতাংশ, জাপানের 8:8 শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রের 84 শতাংশ । 

4) রপ্তানির পাশাপাশি আমদানিও বৃদ্ধি পায়। 


আমদানি (কোটি টাকা) 


বছর 1938-39 1945-46 1946-47 1947-48 1948-49 
মুল্য 15234 24445 24443389162 51800 


"p 


M 


বহির্বাণিজ্য ৩৭৩ 
আমদানির সূচক 
(ভিত্তি 1927-28 = 100 ) 


বছর 
1946-47 641 
1947-48 7T 0 
1948-49 84:8 


(5) অধিকতর পরিমাণ কাচামাল ও খাদ্যশস্য এবং অপেক্ষাকৃত কম 
পরিমাণ তৈরী মাল আমদানি বুদ্ধোত্তর আমদানি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ৷ 


আমদানির উপকরণগ্রত পরিবর্তন ( শতকরা) 


1938-39 ^ 1946-47 1947-48 ' 1948-49 


খাদ্য 15:8 134 11:8 20:8 
কাচামাল 218 26:0 231 23:3 
তৈরী মাল — 0609 581 63:4 54:8 


খাগ্ভশস্ত ও কাঁচামাল আমদানি বুদ্ধির মুলে রয়েছে ভারত বিভাগ 
ও. আশানুরূপ উৎপাদনের অভাব। অবশ্য শিল্প প্রসারও এর অন্যতম 


কারণ । 
(6) যুদ্ধের পূর্বে ভারতে সাধারণত আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশি 


হত। যুদ্ধশেষে বিপরীত অবস্থা দেখা দেয়। নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী 
খাতে পণ্যদ্ৰব্যের আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্যের ফলাফল দেখানো গেল। 


ব্যালেন্স অব ট্রেড (কোটি টাকা) 


1938-39 1945-46 1946-47 1947-48 1948-49 


আমদানি 15555 29215 — 33020 44588 54292 

রপ্তানি 16983 26639 32034 40824 42331: 

ব্যালেন্স +14'28 --25'76 —9:86. _:3764 —119:61 
____ উট 


938 ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, 1945-46 সন থেকে 1948-49 সন পর্যন্ত দৃশ্যমান 
বহির্যাণিজ্যে ঘাটতি হয় । আমদানি বৃদ্ধির কারণ যুদ্ধকালীন সঞ্চিত চাহিদা, 3: 
মুদ্ৰাক্ষীতি-ও. অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্যস্তর, খাদ্যশস্ত আমদানি বৃদ্ধি, ভারত 
বিভাগজনিত অর্থনৈতিক সমস্তা ও উন্নয়নের অভাব | 

(7) মুদ্রামূল্য হাস ও বহির্বাণিজ্য ৷ 

1949 সনের 19 সেপ্টেম্বর ভারত সরকার টাকার মূল্য হাস করে। 
ফলে বহির্বাণিজ্যের আঙ্গিক পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে I 


 বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ (কোটি টাকা) 


বছর পরিমাণ 
1948-49 966:23 
1949-50 1045-71 Y 
1950-51 1552.34 


উপকরণগত পরিবর্তন ( মোট রপ্তানির শতাংশ ) 


1948-49 1949-50 1950-51 


খাদ্য, পানীয় ও তামাক 20:9 24:5 22:0 
কীচামাল ও কৃষিজাত দ্রব্য 23:5 22:0 21-5 
সম্পূর্ণ বা প্রধানত তৈরী দ্রব্য 550 52:8 560. 


পূর্ববর্তী তিন বছরের তুলনায় 1950-51 সনে আমদানি 473 শতাংশ 
বৃদ্ধি পায়। এর কারণ প্রধানত মূল্য বৃদ্ধি এবং Ww], যন্ত্রপাতি, কাচা- 
মাল, ওঁষধপত্ৰ ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদির আমদানি। তৎকালীন _ 
ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে প্রথম তিনটি দেশ যথাক্ৰমে যুক্তরাজ্য, 
যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান ৷ 

বহির্বাণিজ্যের ফলাফল পরপৃষ্ঠায় দেখানো গেল । 


ব্যালেন্স অব ট্রেড 
সরকারী ও বেসরকারী ( কোটি টাকা ) 
1948-49 1949-50  1950-51 


আমদানি 542:92 560:07 565:46 
রপ্তানি 423:31 483:62 586:88 
ব্যালেন্স —119:61 = 7644 2142 


মুদ্ৰামূল্য হাসের পর ( 1950-51) বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি দূর হয় 


পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকীলীন বহির্বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি 

1951-60 সন পর্যন্ত আমদানির মূল্য গড়ে 600 কোটি টাকার কিছু বেশি 
ছিল। 1961-66 সনে এ অবস্থার প্রথম পরিবর্তন স্থচিত হয়। 1966 
সনের 31 মার্চ রপ্তানির পরিমাণ প্রায় 806 কোটি টাকা হয়। 
1966-67 সনে রপ্তানির পরিমাণ ছিল 1093-78 কোটি টাকা ৷ সে বছর 
টাকার মূল্য হাস করা হয়। তার পর থেকে রপ্তানি বৃদ্ধি পেতে থাকে। 
1980-81 সনে এর পরিমাণ দাড়ায় 670171 কোটি টাকা ও 1981-82 
সনে 7781 কোটি টাকা i 

রপ্তানি যে কেবল বৃদ্ধি পেতে থাকে তা নয়, বিভিন্ন নতুন নতুন দ্রব্যও 
রপ্তানি তালিকাভুক্ত হতে থাকে । যেমন, মূলধন ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং 
দ্রব্যাদি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি, পোষাক- 
পরিচ্ছদ, রেশম, পশম ও রেওন বস্তু, মণিমুক্তা, হস্তজাত শিল্প দ্রব্যাদি, 
প্রোসেসড খাদ্যদ্রব্য ও সামুদ্রিক দ্রব্যাদি প্রভৃতি i 

রপ্তানি বাণিজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এক নতুন গতির সঞ্চার করেছে। 
1970-71 সনে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদির রপ্তানির মূল্য ছিল 130 কোটি টাকা, 
1980-81 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় 900 কোটি টাকা। তাছাড়া চামড়া 
ও চামড়াজাত দ্ৰব্যাদির ( ভূতাসহ ) রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ 84 কোটি টাক! 
থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 377 কোটি টাকা হয়। মণিমুক্তা ও দামী পাথরের রপ্তানি 
বৃদ্ধির মূল্যের পরিমাণ 42 কোটি টাকা থেকে 602 কোটি টাকা, তুলাজাত 
পরিচ্ছদের রপ্তানি বৃদ্ধির মুল্যের পরিমাণ 9 কোটি টাকা থেকে 378 কোটি 
টাকা ও মস্ত রপ্তানি বৃদ্ধির মূল্যের পরিমাণ 30 কোটি টাকা থেকে 217 
কোটি টাক| ৷ এ অময়কালীন পাট দ্রব্য, তুলাবস্ত্র, চা, কফি, তামাক 


৩৭৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


ভারতের বহির্বাণিজ্য (কোটি টাকা) 


২ ২৯২২১৯৯২১০১ উজ ভিউ ১০১০২ 
বছর আমদানি পণ্যদ্ৰব্য রপ্তানি ব্যালেন্স অব ট্রেড 


( এপ্ৰিল-মাৰ্চ ) ( পুন্লপ্তানি সহ) 

(1) (2) (3) (4) 
1970-71 1634 1535 — 99 
1975-76 5265 4043 —1222 
1976-77 5074 5142 ^ 68 
1978-79 6814 5726 —1088 
1979-80 8908 6459 —2449 
1980-81 12524 6711 —5813 
1981-82 13671 7803 — 5868 
1982-83 14360 8834 —5526 
1983-84 15588 9727 — 5861 


সুত্রঃ ইণ্ডিয়া 1982 ও আর বি আই। 


দেখা যাচ্ছে, 1970-71 সনে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ঘাটতির 
পরিমাণ ছিল 99 কোটি টাকা । দশ বছরের মধ্যে (1980-81) ঘাটতির 
পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় 5813 কোটি টাকা | 1981-82 জনে ঘাটতির 
পরিমাণে বিশেষ তারতম্য ঘটে না। সে বছর ঘাটতির পরিমাণ 5779 
কোটি টাকা ৷ 1983-84 সনে ঘাটতির পরিমাণ 5861 কোটি টাক| | 

(2) আমদানি ও রপ্তানি উভয়ের পরিমাণই দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য 
আমদানির বুদ্ধির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি। 1970-71 সনে রপ্তানির 
পরিমাণ 1535 কোটি টাকা, আমদানির পরিমাণ 1634 কোটি টাকা | 
1979-80 সন থেকে আমদানির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে | 1983- 
84 সনে এর পরিমাণ দাড়ায় 15588 কোটি টাকা ৷ রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ 
সে তুলনায় স্থিতিপূর্ণ বলা যায় । 1979-80 সনে 6459 কোটি টাকা ও 
1983-84 সনে 9727 কোটি টাকা ৷ " 

(3) রপ্তানি ও আমদানি ক্ষেত্রে উপকরণগত পরিবর্তন লক্ষণীয় । 


r. 
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1965-66 সন পর্যন্ত মোট রপ্তানির 45-50 শতাংশ প্রধানত vl, পাটজাত ও 
তুলাজাত দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 1965-66 সনের পর থেকে 
রপ্তানির উপকরণগত পরিবর্তন হতে থাকে । ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি মোট 
রপ্তানির 10-12 শতাংশ অধিকার করে। চামড়াজাত দ্রব্য, তুলাজাত 
পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, উলের কার্পেট, লৌহ ও ইস্পাত 
প্রভৃতি রপ্তানি তালিকায় বধিত পরিমাণে স্থান পেতে থাকে । 

আমদানি ক্ষেত্রে কীচামাল ও মূলধন দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
নিয়ন্ত্রণের দরুন ভোগ্যদ্রব্যের আমদানি হাস পাচ্ছে। 


রপ্তানির গড় সূচক সংখ্যা 
(1968-69 = 100) 


1970-71 1979-80 
রপ্তানি আমদানি রপ্তানি আমদানি 


1, খাদ্য 101 95 201 366 
2. পানীয় ও তামাক 104 97 218,200 
3. অপরিশেধিত পদার্থ 104 95 217 225 


ভক্ষণীয় নয়, জালানি বাদে 
খনিজ জালানি ও লুব্ৰিক্যাণ্টস 104 80 787 728 


4. 

5. পশুজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল ও 13417 488 252 
স্নেহজাতীয় পদার্থ 

6. রাসায়নিক 92 110 196 265 

7. ম্যান্থফ্যাকচারড দ্রব্য 111 117 283 260 

8. বিবিধ ম্যানফ্যাকচারড দ্রব্য 108 117 240 508 

9. যন্ত্ৰপাতি ও পরিবহন সরঞ্জাম 104 94 217 320 


qa: রিপোর্ট অন কারেন্সি এও ফিনান্স, আর-বি-আই, 1983-84 | 


ম্যানুফ্যাকচারড দ্রব্যাদি এবং যন্ত্রপাতি ও পরিবহন সংক্রান্ত সরঞ্জামের 
আমদানি বৃদ্ধি দেশে শিল্পের অগ্রগতির পরিচয় । খান্তের আমদানি হ্রাস 
পাচ্ছে। অর্থাৎ, দেশ খাচ্ছে স্বয়ভর হয়ে উঠছে। 1970-71 সনে ম্যান্থ- 


৩৮০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 
ফ্যাকচারভ দ্রব্যাদি এবং যন্ত্রপাতি ও পরিবহন সরঞ্জামের মোট আমদানির 
মূল্য ছিল 740 কোটি টাকা ৷ 1977-78 ও 1978-79 সনে এর পরিমাণ 
( অনুমিত ) যথাক্রমে 2083 কোটি টাকা 32712 কোটি টাকা | খাদ্য ও 
প্রধানত খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত জীবন্ত পশুর আমদানির পরিমাণ 1970-71 
সনে ছিল 272 কোটি টাকা, 1977-78 ও 1978-79 সনে যথাক্রমে 232 
কোটি টাকা ও 246 কোটি টাকা ( অনুমিত )। 

(4) ভারতের বহির্বাপিজ্য প্রায় সব দেশের সঙ্গেই যুক্ত। এদের মধ্যে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী, ইরান, ইটালি, 
জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট প্রধান । 1984 সনে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ অনুমিত 3840 কোটি টাকা । 1985 
সনে এর পরিমাণ 4620 কোটি টাকা করা হবে বলে ভারত ও সোভিয়েত 
ইউনিয়ন উভয়ই সম্মত হয়েছে । অর্থাৎ, এক বছরে বৃদ্ধির পরিমাণ ঘটবে 
2095 1 

(5) ভারতের ব্যালেন্স অব পেমেন্টসের সামগ্রিক রূপ সাধারণত 
ঘাটতিমুলক হলেও কারেন্ট একাউন্টে উদ্ধৃত্ত দেখা যায়। 

(6) পৃথিবীর রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতের অংশ হ্রাস পাচ্ছে। 


পৃথিবীর রপ্তানি বাণিজ্য (শতাংশ) 


দেশ 1952 1965 1975 1981 
ভান 1:72 5:02 6:93 8:22 
দক্ষিণ কোরিয়া 0:03 0:10 0:63 115 

হংকং 0:67 0:67 0:74 1:18 
ভারত 1:65 1:00 054 ^ 0০40 


1952 সনে পৃথিবীর রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের অংশ ছিল 1-65 শতা' 
1981 সনে তা হ্রাস পেয়ে হয় 040 শতাংশ। 
সাম্প্ৰতিক গতি 


1979-80 সনে ভারতের বহির্বাণিজ্যের পণ্য্রব্য খাতে দারুণ অবনতি 
দেখা যাঁয়। পূর্ববর্তী ছু'বছরেও অবনতি দেখা গিয়েছিল । 1977-78 সনে 


EP 


বহির্বাণিজ্য ৩৮১ 


ঘাটতির পরিমাণ ছিল 621 কোটি টাকা ৷ 1978-79 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে 
হয় 1088 কোটি টাকা । 1979-80 সনে তা আরো! বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় 2262 
কোটি টাকা ৷ 1979-80 সনের বিপুল পরিমাণ ঘাটতির কারণ টাকার অঙ্কে 
আমদানির পরিমাণ রপ্তানি অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। এর কারণ 
আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ম ও পেট্রোলিয়মজাত দ্ৰব্যাদির vix প্রচণ্ড 
বৃদ্ধি। দাম বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও এসব দ্রব্য অধিকতর পরিমাণে আমদানি 
করতে হয়। 1979-80 সন থেকে 1980-81 সনের মধ্যে পেট্রোলিয়ম, 
অয়েল ও লুত্রিক্যাণ্টস-( পি-ও-এল ) আমদানির অংশ মোট আমদানির 36 
শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 42 শতাংশ হয় । 1979-80 সনে মোট আমদানির 
পরিমাণ 9022 কোটি টাকা | 1980-81 সনে তা বুদ্ধি পেয়ে দাড়ায় 12524 
কোটি টাকা । 1979-80 সনে আমদানি 32 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 1980-81 
সনে এ বুদ্ধির পরিমাণ 39 শতাংশ । 1981-82 সনে আমদানি বৃদ্ধির হার 
ভাস পায়। 1980-81 সনে যেসব দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য মূলধন দ্রব্য, সার, অ-লৌহ ধাতু, SUED তেল ও রাসায়নিক 
দ্রব্য | 

1979-80 সনে মোট রপ্তানির ( পুনঃরপ্তানি সহ ) পরিমাণ 6425 কোটি 
টাকা । 1978-79 সনের তুলনায় এ বৃদ্ধির পরিমাণ 699 কোটি টাকা বা 
12:2 শতাংশ | 1978-79 সনে এর পরিমাণ ছিল 5726 কোটি টাকা; 
বৃদ্ধির পরিমাণ 322 কোটি টাকা বা 6 শতাংশ ও 1977-78 সনে যথাক্রমে 
5404 কোটি টাক! ও 258 কোটি টাকা বা 5 শতাংশ ৷ 

1979-80 সনে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ আশানুরূপ না হওয়ার কারণ বেশ 
কয়েক বছর ধরেই আন্তর্জাতিক বাজারে উৎপাদনে মন্দা, মুদ্ৰাস্ফীতি বৃদ্ধি, 
কর্মসংস্থানের অভাব, আমদানি রপ্তানির উপর বিবিধ বিধিনিষেধের 
প্রয়োগের প্রভাব চলছিল । তাছাড়া দেশেও রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস, 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব ও মুদ্ৰাক্ষীতির প্রভাব 
সক্ৰিয় ছিল। 

প্রসঙ্গক্ৰমে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, 1978 সনে পৃথিবীর মোট রপ্তানির 
মূল্য 16:2 শতাংশ বুদ্ধি পায়; 1979 জনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ 2577 শতাংশ ৷ 
কিন্ত ভারতের রপ্তানি মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 1006 শতাংশ ও 1400 
শতাংশ | অন্য কথায়, পৃথিবীর মোট রপ্তানিতে ভারতের অংশ বছরের পর 


৩৮২ ৰ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


বছর হ্রাস পেয়েছে । 1976 সনে এর অবনতির পরিমাণ 0:62 শতাংশ, 
1978 জনে 0:58 শতাংশ ও 1979 সনে 0:52 শতাংশ I 

ভারতের বাণিজ্য-শর্তের অবনতিও উল্লেখ্য । 1975-76 জনে নীট 
বাণিজ্য-শর্ত 70 নেমে আসে। 1977-78 সনে তা বুদ্ধি পেয়ে 95 হয়। 
কিন্ত 1977-18 সনে তা আবার হ্রাস পেয়ে 90 হয়। 


আমদানি (কোটি টাকা) 


দ্রব্য 1978-79 1979-80 1980-81 


(অন্থমিত ) 

ভোগ্য দ্ৰব্য 86:9 1058 1004 
কাচামাল-ও তৈরী 
মধ্য দ্রব্য £ প্রধানত 

(i) পেট্রোলিয়াম 

তৈল ও লুত্রিক্যান্টস 1686-9 3332:8 5293:0 
(1) সার ও রাসায়নিক দ্রব্য 876.8 12088 1403:7 
মূলধন দ্ৰব্য 13060 14584 1910:2 


সুত্র £ ইণ্ডিয়া 1982 1 

1981 সনে পৃথিবীর রপ্তানির মূল্য 2 শতাংশ হাস পায় | 1982 ও 1983 
সনে 72 ও 2'4 শতাংশ হ্রাস পায় 1982-83 সনে ভারতের রপ্তানির 
পরিমাণ 8834 কোটি টাকা । পৃথিবীর রপ্তানিতে ভারতের অংশ 1980, 
1981 ও 1983 সনে যথাক্রমে 04, 0:5 ও 0:6 শতাংশ । 
ব্যালেন্স অব ট্রেডের অবনতির কারণ 

ব্যালেন্স অব ট্রেডের ক্রমাগত ঘাটতির কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে 
ক্রমাগত আমদানি বৃদ্ধি। অপরদিকে, দেশীয় বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার 
জন্য রপ্তানি বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায়। 26 বছর ক্রমাগত ঘাটতির 
পর 1972-73 সনে রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে ব্যালেন্স অব পেমেন্টস-এ উদ্বৃত্ত দেখা 
দেয়। 1976-77 সনে উদ্ধৃত্তের পরিমাণ 6846 কোটি টাকা । উদ্ধৃত্তের 
কারণ রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানির পরিমাণ কিছুটা হাস। পরবর্তাঁ বছর 


Y 
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থেকে আবার ঘাটতি We হয় ও তার পরিমাণ ক্রমেই বিপুল আকার বারণ 
করতে থাকে । 1980-81 সনে রপ্তানি বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার কারণ খরা, 
উৎপাদনশীলতা হ্রাস, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্তু প্রয়োজনীয় ভিত-কাঠামোর অভাব 
ও অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্কীতি | দেশীয় বাজারের অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা 
মিটাবার জন্য বর্ধিত দামে ও অধিক পরিমাণে আমদানি করতে হয়। ফলে 
ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়৷ তাছাড়া পৃথিবীব্যাপী মন্দা, বৈদেশিক 
বিনিময়ে স্থিতির অভাব ও উন্নত দেশগুলির সংরক্ষণ নীতি ভারতের রপ্তানি 
বাণিজ্য বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দীড়ায়। সরকার কর্তৃক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণের ফলে 1981-82 সনে ঘাটতির পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়ে 5779 
কোটি টাকা হয়। 1980-81 সনের তুলনায় তা প্রায় 34 কোটি টাকা কম৷ 
পূৰ্ববৰ্তী বছরের তুলনায় 1980-81 সনে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 4 
শতাংশ p যেখানে 1981-82 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ 16 শতাংশ । এ অবস্থা 
নিঃসন্দেহে সাফল্যের পরিচায়ক। অপরদিকে 1980-81 সনের তুলনায় 
1981-82 সনে আমদানি বৃদ্ধির পরিমাণ 8:3 শতাংশ। 1979-80 ও 
1980-81 পর পর দু'বছর আমদানি বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 32:4 শতাংশ 
ও 38:8 শতাংশ ৷ 
ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের মন্তব্য 

ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের এক রিপোর্টে প্রকাশ, 1982-83 জনের তুলনায় 
1984-85 সনে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ অকিঞ্চিংকর | 1982-83 
সনে রপ্তানির পরিমাণ ছিল 11,109 মিলিয়ন ডলার, 1984-85 সনে এর 
পরিমাণ 11,467 মিলিয়ন ডলার | এ সময়কালীন আমদানি বৃদ্ধির পরিমাণ 
16,174 মিলিয়ন ডলার থেকে 16,365 মিলিয়ন ডলার । আমদানি 
নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার ফলে আমদানির পরিমাণ সামান্যমাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে | 

ab পরিকল্পনার প্রথম চার বছর ভারতের খণ গ্রহণের পরিমাণ 1675 
বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে প্রায় 5 বিলিয়ন ডলার পূর্ববর্তাঁ খণের সুদ 
বাবদ দিয়ে দিতে হয়। ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের মতে ভারতকে যদি তার জাতীয় 
আয় বৃদ্ধির হার 5 শতাংশ রাখতে হয় তবে তাকে 1989-90 সনের মধ্যে 
আমদানির পরিমাণ বর্তমান স্তরের দ্বিগুণ করতে EU I 

ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের রিপোর্টে আরো প্রকাশ যে, রপ্তানি ও বিদেশ থেকে 
‘অনাবাসিক ভারতীয়দের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলেও ভারতকে তার 


৩৮৪ ৰ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা’ 


ব্যালেন্স অব পেমেন্টস-এর ঘাটতি মিটাবার জন্য 32:8 বিলিয়ন ডলার খণ. 
নিতে হবে ৷ এর অর্ধেকের বেশি ad নিতে হবে বাণিজ্যিক শর্তে, অর্থাৎ, 
উচ্চ সুদে ও কঠিন শর্তে | 


প্রসঙ্গ ক্রমে ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক উল্লেখ করেছে, গত পাচ বছরে অনাবাসিক 
ভারতীয়দের বিদেশীয় একাউন্টে আমানতের পরিমাণ 3 বিলিয়ন ভলার। 
কিন্ত এ আমানত নির্ভরযোগ্য নয় । কারণ স্বল্প নোটিশে আমানতকারী তা 
তুলে নিতে পারে। আই-এম-এফ-এর খণ ও অনাবাসিক ভারতীয়দের 
আমানত না পাওয়া গেলে এ সময় ভারতের বৈদেশিক কারেন্সির রিজার্ভ 
শুন্য হয়ে পড়ত | এ পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়া 
প্রয়োজন ৷ কিন্ত গত পাচ বছরের রপ্তানির চিত্র আদৌ আশাপ্রদ নয় d 
পণ্যত্রব্য রপ্তানির পরিমাণ 1979-80 সনে 7,948 মিলিয়ন ডলার ও 
1984-85 সনে 8,560 মিলিয়ন ডলার 1 


1973 ও 1980 সনের মধ্যে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় মূল্য বার্ধিক 
3 শতাংশ হ্রাস পায়। এর ফলে, তাছাড়া বিদেশে চাহিদার উন্নতি হওয়ার 
দরুন এবং ভারত সরকারের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নানাপ্রকার প্রেরণা দেয়া ও 
অভ্যন্তরীণ চাহিদা নিয়ন্ত্রণের কারণে রপ্তানির পরিমাণ 1972-73 সনে 2:5 
বিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 1980-81 সনে 8:5 বিলিয়ন হয়। তার পর 
থেকে রপ্তানির পরিমাণ প্রায় এ স্তরেই স্থিতিশীল রয়েছে । 

1980 সনে 1 ডলারের মূল্য ছিল 8 টাকা । এর পর থেকে টাকার মূল্য 
হ্রাস পেতে থাকে ও 1 ডলারের মূল্য 12 টাকায় এসে দীড়ায়। তা সত্বেও 
বহছিবাণিজ্যে উন্নতি ঘটেনি ৷ 

ওয়াল্ড ব্যাঙ্কের মতে শিল্প উৎপাদনের বাধিক বৃদ্ধির হার 7 শতাংশ 
রাখতে হলে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে । এজন্য বান্ধিক কমপক্ষে 
9 শতাংশ হারে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে। আমদানি হ্রাস করতে হলে 
নিয়ন্ত্রণের আশ্রয় নিতে হবে । স্বভাবতই ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক তার বিপরীত মত 
পোষণ করে|, ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের মতে ভারতের পক্ষে আগামী পাচ বছর 
রপ্তানিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা সঙ্গত। তা যদি করা হয় তবে ভারতের 
অর্থনীতির প্রতিক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখ! দেবে; দ্রুত অর্থনীতিক 
বৃদ্ধি সম্ভব হবে । ৰ 
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বহির্বাণিজ্যের দিক 

ইউরোপিয়ান কমন মার্কেটভুক্ত (ই-সি-এম) দেশগুলি সমষ্টগতভাবে 
ভারতের বৃহত্তম বাজার | 1977-78 সনে ভারতের মোট রপ্তানিতে ই-জি- 
এমের অংশ ছিল 2577 শতাংশ। 1978-79 সনে এ অংশের পরিমাণ 
274 শতাংশ। 1979-80 সনের তুলনায় 1980-81 সনে ই-সি-এমের 
রপ্তানির পরিমাণ 18:4 শতাংশ হ্রাস পায় (1735 কোটি টাকা থেকে 1415 
কোটি টাকা)। 1978-79 সনে ই-সি-এম থেকে আমদানির পরিমাণ 
563 কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যা সে বছর মোট আমদানি বৃদ্ধির প্রায় তিন: 
চতুর্থাংশ i 

ভারতের বহির্বাণিজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ই-এস-সি-এ-পি। 1977- 
78 সনে এদের আমদানির পরিমাণ ছিল 1456 কোটি টাকা বা ভারতের 
মোট আমদানির 24:2 শতাংশ ও রপ্তানির পরিমীণ 12:65 কোট টাকা বা 
দেশের মোট রপ্তানির 23:4 শতাংশ। 1978-79 সনে আমদানি ক্ষেত্রে 
এদের পরিমাণ 1479 কোটি টাকা বা 21:8 শতাংশ ও রপ্তানি ক্ষেত্রে 
1481 কোটি টাকা বা 259 শতাংশ | ই-এস-সি-এ-পির ক্ষেত্রে 1980-81 
সনে 1979-80 সনের তুলনায় রপ্তানি 4^8 শতাংশ হ্রাস পায় (1659 কোটি 
টাকা থেকে 1580 কোটি টাকা ) 1 

সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের অন্যতম বৃহৎ বাজার হয়ে 
উঠেছে। 1980-81 সনে এ দেশ ভারতীয় দ্রব্যের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ক্রেতা 
রূপে দেখা দেয়। 1979-80 সনে সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রপ্তানির 
পরিমাণ ছিল 638-17 কোটি টাকা, 1980-81 সনে 1226:29 কোটি টাক| । 
অর্থাৎ, এক বছরে সে দেশে ভারতের আমদানির পরিমাণ 92 শতাংশেরও 
অধিক বৃদ্ধি পায়।' ভারতের মোট আমদানিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
অংশ 1979-80 সনে ছিল 9*8 শতাংশ, 1980-81 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় 
18:2 শতাংশ । 1980-81 সনে ভারতে রপ্তানিকারক -দেশগুলির মধ্যে 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী দেশ যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও ইরান। অন্যান্য প্রথম সারির রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে 
রয়েছে যুক্তরাজা, পশ্চিম জাৰ্মানী, জাপান, সৌদি আরবিয়া, কুয়াট ও 
ইউ-এ-ই ৷ বর্তমানে (1984) ভারতের বহির্বানিজ্যে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের স্থান প্রথম ৷ 

ভাঅস ২৫ 


৩৮৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত, 


1980-81 জনে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি ও আফ্রিকাতে ভারতের 
রপ্তানি বুদ্ধি এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ 1979-80 সনের তুলনায় 1980-81 
সনে আকফ্রিকাতে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ 23 শতাংশেরও অধিক। অন্যদিকে 
এ সময়কালীন পশ্চিম ইউরোপ ও এশিয়াতে রপ্তানি হ্রাসের পরিমাণ 
যথাক্রমে 16 শতাংশ ও 4:7 শতাংশের বেশি। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বৃদ্ধির 
পরিমাণ সামান্য মাত্র | 

আমদানি ক্ষেত্রে দেখা যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে 1977-18 ও 
1978-79 সনে আমদানির পরিমাণ মোটামুটি 650 কোটি টাকা থেকে 660 
কোটি টাকাতে আবদ্ধ ছিল। উত্তর আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ) 
থেকে 1977-78. ও 1978-79 সনে আমদানির পরিমাণ যথাক্রমে 937 
কোটি টাকা ও 999 কোটি টাকা বা মোট আমদানির যথাক্রমে 1576 শতাংশ 
ও 147 শতাংশ ৷ অপরদিকে, রপ্তানির পরিমাণ 1977-78 ও 1978-79 
সনে যথাক্রমে 720 কোটি টাকা ও 817 কোটি টাকা বা মোট রপ্তানির 
যথাক্রমে 03:3 শতাংশ ও 14:3 শতাংশ । সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রধানতম অংশীদার রূপে দেখা দিয়েছে। ভারত ও 
সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আমদীনি-রপ্তানির মোট পরিমাণ প্রায় 3000 
কোটি টাকা । সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভারত বা আমদানি করে তার 
প্রায় 85 শতাংশ পেট্রোলিয়াম ও অপরিশোধিত তেল I 

ভারতের রপ্তানি:ও আমদানি বাণিজ্যে ই-এফ-টি-এ দেশগুলির অংশ 
মোটামুটি 2 থেকে 3 শতাংশের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। 


ভারতে প্রধান আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশ 


আমদানিকারক দেশ 'রপ্তানিকারক দেশ 

(লক্ষ টাকা ) (লক্ষ টাক| ) 
দেশ * . 1979-80 1980-81 1979-80 — 1980-81 
ইউ-এস-এস-আর 63817 122629 82232 101371 
ইউ-এস-এ 80674 74333 100879 — 151861 
জাপান 64345 . 59781 62016 74818 
ইরান ১ E 62749 133890 


সুত্র : ইন্ডিয়া 1982 | 


n 


» 
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বহির্বাণিজ্য নীতি, 1979-80 | 
1979 সনের মেতে বহিৰ্বাণিজ্য সম্পর্কে নতুন নীতি ঘোষণা করা EN P 
1978 সনের এপ্রিলে যে নীতি ঘোষণা করা হয় তার মৌল কাঠামো অক্ষুণ 
' রাখা হয়। রপ্তানি বৃদ্ধি ও উৎপাদনের ভিত শক্তিশালী করে তোলার জন্য 
কতিপয় ক্ষেত্রে আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ বিধি শিথিল করা হয়। অবশ্য 
লক্ষ্য রাখা হয় যাতে দেশীয় শিল্পের ক্ষতি সাধন না হয়। 

রপ্তানি নীতি, 1979-80 ৷ 

1979-80 সনের রপ্তানি নীতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখা যায় ; 

(i) দ্রুত ও ক্রমাগত রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা 

(1) কতিপয় অতি প্রয়োজনীয় পণ্যব্রব্যের ‘রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ যাতে 
অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি এ সমস্ত পণ্যদ্রব্যের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। 

(iH) অনেক RAT ওপেন জেনারেল লাইসেন্সের (ও-জি-এল ) 
অধীনে নিয়ে আসা হয়। 

(v) অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদার অভাব মিটাবার জন্য 1979 
সনের জুলাইতে ন্যাপথা, বিটিউমেন ও এস্ফান্ট রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়। 
1980 সনের জানুয়ারীতে অশোধিত লৌহ ও ফেব্রুয়ারীতে মেষ ও ছাগলের 
মাংস ও তাদের নাড়িতু'ড়ি রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়। 

(v) রপ্তানি €s নমনীয় করা হয় যাতে ভারতীয় পণ্যদ্ৰব্য আন্তর্জাতিক 
বাজারে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সমর্থ হ্য়। 

(vi) বহুপ্রকার রপ্তানি বৃদ্ধি স্কীম গ্রহণ করা হয়। যথা, নগদ ক্ষতি- 
পুরণ দেয়ার ব্যবস্থা, ডরব্যাক ক্রেডিট, শুল্ক ছাড়, রপ্তানির জন্য প্রদত্ত ক্রেডিটের 
উপর কম হারে “সুদ ও রেকিষ্টার্ড রপ্তানিকারক ও রপ্তানি গৃহগুলির 
আমদানি লাইসেন্সের সুবিধা অক্ষুণ্ণ রাখা । 

(vii) মূল্য সংযোজিত (ভ্যালু এড্ড ) তৈরী চামড়া ও চামড়াজাত 
দ্রব্য রপ্তানিতে বিশেষ উৎসাহ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রপ্তানি ব্যাপারে 
সামাজিক ব্যয়ভার হ্রাস করা ও সেসব দ্রব্য রপ্তানিতে উৎসাহ দেয়া যেসব 
দ্রব্যের প্রসার সাধন ও দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়িত্বের সম্ভাবনা আছে। 


আমদানি নীতি, 1979-80 
1979-80 সনের আম্দানি নীতির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এইরূপ | 


৩৮৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


(i) বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উপর থেকে আমদানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা 
নীতি অব্যাহত রাখা হয় । 1978-79 সনে 534 পণ্যদ্রব্য ওপেন জেনারেল 
লাইসেন্সের আওতায় furi 1979-80 সনে 702 পণ্যদ্ৰব্যকে এর 
আওতায় আনা mw এ অতিরিক্ত সংখ্যার প্রায় 80 শতাংশ মূলধন 
ভ্রব্য। 1978-79 সনে 252 মূলধন দ্রব্য ওপেন জেনারেল লাইসেন্সের 
আওতায় ছিল । 1979-80 সনে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে 385 করা হয়। 

(i) ক্ষুদ্ৰ শিল্প সংস্থাগুলিকে উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহিত করা হয় । 
এসব শিল্প সংস্থা যাতে রপ্তানি ব্যবসায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করতে 
পারে ও তাদের উৎপাদনের অন্তত কিছু অংশ রপ্তানি করতে উৎসাহ বোধ 
করে সেজন্য স্বয়ংক্রিয়'লাইসেন্স নীতিকে বিন্যস্ত কবা হয়। 

(iii) প্রকৃত ব্যবহারকারীদের শিল্প সম্পকিত কতিপয় উপকরণ আমদানি 
করার অধিকার দেয়া হয়। অবশ্য এসব উপকরণ রপ্তানি দ্রব্য উৎপাঁদনের 
জন্য ব্যবহার করতে হবে। যেসব প্রকৃত ব্যবহারকারী তাদের প্রয়োজনীয় 
যন্ত্ৰপাতি দেশীয় উৎপাদকদের কাছ থেকে ক্রয় করে থাকে তাদের ক্ষেত্রে 
অবশিষ্ট 10 শতাংশ কোনপ্রকার পূর্বশর্ত ছাড়াই আমদানি করার অধিকার 
দেয়া হয় । তবে এর পরিমাণ 1 কোটি টাকার বেশি হতে পারবে না। 

Qv) অনুমোদিত অতিরিক্ত লাইসেন্স স্বীম অনুযায়ী রপ্তানি গৃহগুলির 
উপর এরূপ নির্দেশ ছিল যে তার! 2 লক্ষ টাকার বেশি দামের কোন দ্রব্য 
আমদানি করতে পারবে না। এ বিধি-নিষেধ পরিবর্তন করে দামের 
পরিমাণ, 5 লক্ষ টাকা করা হয়। অবশ্য সমস্ত আমদানিকৃত দ্রব্যাদি রপ্তানি 
দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতে হবে | 

(v) শুষ্ক ছাড় স্কীমের প্রসার সাধন দ্বারা অনেক তৈরী দ্রব্য, কাচামাল 
ও উপকরণ এ স্কীমভুক্ত করা হয় । 

(vi) নানাপ্রকার রপ্তানি প্রকল্পকে চিহ্নিত ও শ্রেণীবদ্ধ কর! হয়। 
যেমন, টরনকি প্রকল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা, পরামর্শ সেবা ও অসামরিক নির্মাণ 
চুক্তি। এসব প্রস্তাবিত প্রকল্পের অনুমোদন যাতে দ্রুত পাওয়া যেতে পারে 
সেজন্য ইনডান্ট্ৰিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার অন্তর্গত একটি vet fent 
গ্রুপ অব ফিনান্দিয়াল ইনষ্টিটিউসন স্থাপন করা হয়। 

(vii) বিদেশ থেকে যেসব ভারতবাসীর| দেশে ফিরে এসেছে তারা 
যাতে তাদের বিদেশীয় অর্থের সঞ্চয় থেকে দেশে শিল্প গড়ে তুলতে পারে 


ES 


as 
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সেজন্য তাদের বেশকিছু বিশেষ স্জুবিধা দেরা হয়। যথা, তাদের ক্ষেত্রে 
দেশীয় ছাড়পত্র ছাড়া 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূলধন দ্রব্য আমদানি করার 
অনুমতি দেয়৷ হয়। তাছাড়া তাদের এক বছরের জন্য 5 লক্ষ টাকার 
মূল্য পৰ্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানি করার অধিকার দেয়া হ্য়। 
বহির্বাণিজ্য নীতি, 1980-81 

1980-81 সনের বহিৰ্বাণিজ্য নীতিতে মূল কাঠামোর বিশেষ কোন 
পরিবর্তন করা হয়নি। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য 
বহির্বাণিজ্য নীতির স্থিতিশীলতা অপরিহার্য বলে স্বীকৃত হয়। 1979-80 
সনের নীতিতে যে সমস্ত পরিবর্তন সাধন করা হয় তার উদ্দেশ্য প্রধানত 
শিল্প feces বিস্তার সাধন যাতে মুদ্ৰাহ্ষীতির প্রকোপ রোধ করা সম্ভব 
হয় ও ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্য প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারের চাহিদার 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলাত পারে। 
রপ্তানি নীতি, 1980-81 

1980-81 সনের বহিরাণিজ্যের মূল নীতি, গত তিন বছরে ঘাটতির 
পরিমাণ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত ও ক্রম[গত রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। দেশীয় বাজারের চাহিদী বিবেচনা করে কেবল 
কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া রপ্তানির উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে 
নেয়া হ্য়। 
আমদানি নীতি, 1980-81 

1980-81 সনের আমদানি নীতিতে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে 
রয়েছে £ 

0) আর-ই-পি লাইসেন্স বহির্ভূত নির্বাচিত কয়েকটি দ্রব্যকে আমদানি 
ws থেকে মুক্ত করা ৷ 

Qi) আর-ই-পি লাইসেন্স বহির্ভূত আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ আরো! 
লাঘব করা ৷ এ উদ্দেশ্যে শপিং তালিতুক্ত নয় এমন দ্রব্য আমদানি করার 
অনুমতি দান । 

(Hi) যন্ত্রপাতির অংশবিশেষ ও কতিপয় নির্দিষ্ট শ্রেণীর বস্তু শিল্পের জন্য 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানির উপর বিধিনিষেধ লাঘব করা । 

(v) ওপেন জেনারেল লাইসেন্স অনুযায়ী ব্যবহারকারীরা যাতে 


৩৯২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


আমদানি নীতি, 1983-84 

1983-84 সনের আমদানি নীতির উদ্দেশ্য রপ্তানি বুদ্ধির জন্য অধিকতর 
উত্সাহ দেয়া, আমদানি হ্রাসের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত প্রকার চেষ্টা করা, দেশীয় 
শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করা এবং দেশের শ্রম ও কৃষি সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার। 
অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি সাধন, বিশেষত যা 
রপ্তানি বৃদ্ধির সহায়ক, শক্তি সংরক্ষণ, বহির্বাণিজ্য সম্পর্কিত রীতিনীতি সহজ 
ও বিন্যস্তকরণ এবং বিভিন্ন স্তরে নিয়ন্ত্রণ নীতির পরিবর্তন সাধন । 

আমদানির স্থুযোগ বৃদ্ধির জন্য 144 নতুন দ্রব্যকে ওপেন জেনারেল 
লাইসেন্সভুক্ত করা হয়। এর ফলে ইলেকট্রোনিক শিল্প, মৎস ও মাংস, 
প্রোসেসিং, চশমার ফ্রেম তৈরি, মুক্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও হোসিয়ারী_ শিল্প 
উপকৃত হবে ৷ 

দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যেমন, 
ওপেন জেনারেল লাইসেন্স থেকে 38 দ্রব্য সরিয়ে আনা হয়েছে। যথা, 
এলুমিনিয়াম, টিউব, লোহার ক্ষুদ্ৰাংশ, এয়ার ও গ্যাস কমৃপ্রেসারস, এয়ার 
কনডিসনিং ও রেফ্রিজারেসন কমপ্রেসার্স । তাছাড়া 40 কাচামাল সীমিত 
অন্থমোদনযোগ্য বা নিষিদ্ধ তালিকায় দেয়া হয়েছে, 13 মূলধন দ্রব্য ওপেন 
জেনারেল লাইসেন্স থেকে সরিয়ে নেয়! হয়েছে এবং প্রধানত মুদ্রণ যন্ত্ৰপাতি 
ও পাট শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় 14 মূলধন বিষয়ক দ্রব্য নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত 
করা হয়েছে । বস্তুত অধিকাংশ দ্রব্যের ক্ষেত্রেই রপ্তানির উপর কোন নিয়ন্ত্রণ 
বিধি নেই | ইক্ষু ও খান্দসারী উপর থেকেও নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া হয়েছে। 
বাসমতি চাল ছাড়া অন্যপ্রকার চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়| 

যেসব শিল্প একক সম্পূর্ণভাবে রপ্চানি-ভিত্তিক সেসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্র 
পাতি, জেনারেটিং সেট এবং সরাসরি ব্যবহারযোগ্য ও প্যাঁকিং-এর জন্য 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসামগ্রী আমদানি করার অনুমতি দেয়! হয়েছে। মধ্য দ্রব্য 
ম্যানুফ্যাকচার করার জন্য শুল্ক ছাড় স্বীমে আরো দ্রব্য তালিকাভুক্ত করা 
হয়েছে। শুকমুক্ত স্বীমেরও প্রসার সাধন করা হয়েছে । যেসব রপ্তানি- 
কারক নতুন বাজারে অথবা নতুন দ্রব্য রপ্তানি করতে পারবে তাদের 
অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করার অধিকার দেয়া হয়েছে । 

আমদানি হ্রাস করার জন্য কয়েকটি পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যথা, 
যন্ত্ৰপাতি ও সরঞ্জাম তৈরি করার উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা 


v 
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হয়েছে যাতে দেশীয় উপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় । কয়েকপ্রকার ইস্পাত 
আমদানি করার অন্থুমতি দেয়া হয়েছে । দেশীয় উৎপাদন এ চাহিদা 
মিটাতে অসমর্থ হলে এর স্থযোগ নেয়া যাবে ৷ 


আমদানি-রপ্তানি নীতি (1985-88) 


1985 সনের 12 এপ্রিল ভারত সরকার 1985 সনের এপ্রিল থেকে 
1988 সনের মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ, একাদিক্রমে তিন বছরের জন্য আমদানি- 
রপ্তানি নীতি ঘোষণা করেছে। একাদিক্রমে তিন বছরের জন্য আমদানি- 
রপ্তানি নীতি এর আগে কখনও ঘোষিত হয়নি । প্রতি বছর নতুন করে 
আমদানি-রপ্তানি নীতি ঘোষিত হয়ে থাকে ^ তবে লাইসেন্স প্রথা প্রতি 
বছর পরিবর্তন করার নীতি অপরিবতিত রাখা হয়| স্বয়ংক্রিয় লাইসেন্স 
ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হয় ও স্বয়ংক্ৰিয় অনুমোদিত তালিকাভুক্ত 
অধিকাংশ পণ্যব্রব্যকে ওপেন জেনারেল লাইসেন্স (ওজিএল )-এ সরিয়ে 
আনা mx ওজিএল-এ পণ্যব্রব্যের সংখ্যা বুদ্ধি করার উদ্দেশ্য আমদানির 
উপর বাধানিষেধ লাঘব করা । অপর উদ্দেশ্য আমদানি সম্পকিত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ। লাইসেন্স দেয়া পদ্ধতিও সহজ কর! 
হয়েছে ৷ 

ওজিএল-এর মূলধন দ্রব্যের তালিকায় 201 শিল্প যন্ত্ৰপাতি স্থান পেয়েছে। 
উদ্দেশ্য বিদেশী যন্ত্রপাতির অভাবে যাতে শিল্প আধুনিকীকরণ ও রপ্তানি- 
ভিত্তিক উৎপাদন ব্যাহত না হয়। এর ফলে অটোমোবাইলস, ইলেক- 
ট্রোনিকস, পাট শিল্প, চামড়া শিল্প, প্রভৃতি বিশেষ উপকৃত হবে 1 

নতুন নীতিক্রমে কয়েকটি শিল্পকে ওজিএল থেকে সরিয়ে নেয় হয়েছে । 
যথা, ম্যাগনেটিক রোটামিটারস, রঙীন দুরদর্শন তৈরি করার জন্য টেসটিং 
জিগস, ফটো কম্পোজিং টাইপ সেটিং যন্ত্ৰপাতি ও ব্যবস্থা এবং কতিপয় 
উপযোগী দ্রব্য, যেমন কী বোর্ড, এডিটিং টামিনালস, ফ্লিম পেপার 
প্রোসেসারস লাইন প্রিন্টার্স ও ঘড়ি শিল্পের জন্য গিয়ার হপার ৷ 

ক্যানেলাইজেসন নীতি ও আমদানি করার পদ্ধতির পরিবর্তন কর! 
হয়েছে। ক্যানেলাইজেসনের তালিকা থেকে বেশকিছু সংখ্যক পণ্যবরব্যকে 
সরিয়ে নেয়! হয়েছে। 33 ক্ষত্র পণ্যব্রব্যকে এ প্রথার বাইরে নিয়ে আসা 
হয়েছে। 


কক 


৩০৪ ৷ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত্যা 


এ নীতির অপর একটি বৈশিষ্ট্য ম্যান্রফ্যাকচারার-রপ্তানিকারকদের জন্য 
আমদানি-রপ্তানি পাস বই স্কীমের প্রবর্তন যাতে তারা রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদন 
করার জন্য আমদানিকৃত উপকরণের সুবিধা বিনা শুক্কে পেতে পারে । এ 
xx 1985 সনের পহেলা অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে | এর মেয়াদ 
আমদানি ক্ষেত্রে 18 মাস, রপ্তানি ক্ষেত্রে 27 মাস ৷ 

যেসব রপ্তানিকারকদের রপ্তানির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরে অন্তত এক কোটি 
টাকা ছিল তাদের নিজস্ব অতিরিক্ত লাইসেন্সের বিরুদ্ধে তাদের সমর্থক 
ম্যান্ফ্যাকচারারদের ব্যবহারের জন্য বণিক গৃহগুলির ক্ষেত্রে 25 লক্ষ টাকা ও 
রপ্তানি গৃহগুলির ক্ষেত্রে 10 লক্ষ টাকার মূল্য পর্যন্ত টেকনিক্যাল ডিসাইনস, 
ডুইংস ও অন্যান্য আন্ষদ্দিক দ্রব্য আমদানি করার অন্গুমতি দেয়া হ্য়। 

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর বক্তব্য, নতুন আমদানি-রপ্তানি নীতির প্রধান 
উদ্দেশ্যসমূহ £ 

G) আমদানি-রপ্তানি নীতিতে ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা 
করা। 

(i) উৎপাদন বৃদ্ধি সহজপাধ্য করার জন্য বৈদেশিক উপকরণসমূহ 
সহজলভ্য করা ৷ 

(ii) রপ্তানি-ভিত্তিক উৎপাদনের ভিত শক্তিশালী করা ও রপ্তানি বৃদ্ধির 
উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। ৷ 

(iv) আমদানির সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সঞ্চয় সাধন, দেশজ উৎপাদনকে 
সমর্থন জ্ঞাপন ও আমদানি পরিবর্ত ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধন | 

(v) প্রযুক্তিবিষ্ঠার উন্নয়ন সাধন ও উৎপাদন আধুনিকীকরণ ৷ 


উপসংহার 

নতুন আমদানি-রপ্তানি নীতিকে বণিক ও শিল্প সমাজ স্বাগত 
জানিয়েছে । তারা মনে করে আমদানির উপর থেকে বাধাবিদ্ন লাঘব 
করার কলে উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। আমদানি-পরিবর্ত প্রচেষ্টায় 
অধিকতর উৎসাহের সঞ্চার হবে । আমদানি-রপ্তানি পাস বই স্কীম 
প্রবর্তিত হওয়ার ফলে রপ্তানি-ভিত্তিক উৎপাদকেরা বিদেশী উপকরণের 
অধিকতর সুযোগ গ্রহণ করতে সমর্থ হবে । বণিক ও শিল্প সমাজ আশা 
করে অচিরেই বহির্বাণিজ্য সরকারের নিয়ন্তণমুক্ত হয়ে অবাধ বাণিজ্যের 


* 
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রূপ নেবে । আমদানি-রপ্তানি নীতির মেয়াদ এককালীন তিন বছর হওয়াতে 
শিল্প সমাজ মনে EL EAE TAA গ্রহণ করা 
সম্ভব হবে । 

সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের মতে, মিশ্র অর্থনীতির আড়ালে ভারতের অর্থ- 
নীতি dfeeunr দিকে দ্ৰুত এগিয়ে যাচ্ছে । 1985-88 আমদানি-রপ্তানি 
নীতি এ বাস্তবতার বলিষ্ঠ স্থচক 1 
স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (এস-টি-সি-আই ) 

1956 সনে এস-ট-সি-আই ভারতীয় কোম্পানিজ এ্যাক্টে রেজিষ্টীকৃত 
হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার সাধন ও অতি 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করা। ক্ষুদ্রায়তন সেক্টর যাতে রপ্তানি বাণিজ্য 
অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য তাদের নানাভাবে সাহায্য করাও এর 
উদ্দেশ্য । 

এস-টি-সি-আই-এর কাজকর্ম উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1982-83 
সনে এর ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল 1832 কোটি টাকা । 1983-84 সনে 
এর পরিমাণ 2193 কোটি টাকা; বৃদ্ধির পরিমাণ 20 শতাংশ । 

এস-টি-সি-আই-এর অধীনে তিনটি সংগঠন রয়েছে £ (1) ক্যাজু 
কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, (2) প্রজেক্টস এণ্ড'ইকুউপমেণ্ট কর্পোরেশন অব 
ইণ্ডিয়া ও (3) স্টেট কেমিক্যালস এণ্ড ফার্সাসিউটিক্যাল কর্পোরেশন অব 
ইণ্ডিয়া । 

ক্যাজু কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া কীচা কাজু বাদাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরবরাহ 
করার এজেন্সি রূপে 1970 সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর হেড কোয়াটার্স কোচিন 
ও রেজিষ্টার্ড অফিস দিল্লীতে অবস্থিত | কাজু বাদাম রপ্তানি ব্যাপারে এর 
উদ্যোগ রয়েছে। বিদেশী বাজারে ভারতের কাজু বাদামের স্থিতি আনা ও 
বিদেশে কাজু বাদামের জন্য নতুন বাজার খোলা ব্যাপারে এর সাফল্য 
উল্লেখযোগ্য | 1981 সনের এপ্রিল-ডিসেম্বরে এর ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ 
18:93 কোঁটি টাকা । এ কর্পোরেশনটির ছুটো অফিস রয়েছে। একটি 
প্যারিসে, অপরটি ন্ুইয়র্কে। এ দুটোর অফিস ভারতীয় কাজু দ্রব্যের 
প্রচারের কাজ করে থাকে । s 

প্রজেক্ট এণ্ড ইকুউপমেন্ট কর্পোরেশন অব বি 1971 সনে রেজিষ্রি- 


কৃত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জাম ও প্রকল্প রপ্তানি ব্যাপারে 


20 দাম বৃদ্ধি ও দাম নীতি 


দাম বৃদ্ধির গতি 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (1939-45) থেকে ভারতে যে দাম বৃদ্ধি সুরু হয়েছে 
প্রথম পরিকল্পনাকাল ছেড়ে দিলে তা অব্যাহত রয়েছে বলা চলে I 
পাইকারী দামের গড় সূচক সংখ্যা 


(আগস্ট 1939 = 100) 


বিষয় 1947-48 1948-49 1949-50 1950-51 1947-48 


সনের তুলনায় 1950-51 
সনে দাম বৃদ্ধি (শতাংশ) 


খাদ্যদ্রব্য 306-1 382:9 391:3 416:4 264 
শিল্প কাঁচামাল 3775 4488 4717 3231 27:8 
তৈরী দ্রব্য 2864 3461 347-2 354:2 19:1 
সমস্ত দ্রব্য 308:2 376:2 385:4 409.7 24:8 


সুত্রঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, রিপোটন অন কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স । 
দেখা যাচ্ছে, 1947-48 সনের তুলনায় 1950-51 সনে পাইকারী দাম 
বৃদ্ধির পরিমাণ 24:8 শতাংশ । 


পাইকারী দামের সূচক সংখ্য। 
(আগস্ট 1939 = 100 ) 
০ FLL ee 
বিষয় 1950-51 1955-56 1950-51 সনের তুলনায় 
1955-56 সনে পরিবর্তন 
(শতাংশ ) 
খাদ্যদ্রব্য 4164 313:2 —24:8 
শিল্প কাঁচামাল . 3231 4197 +19-6 
তৈরী দ্রব্য 3542 3729 +50 
সমস্ত দ্ৰব্য 409-7 366:3 | 2120 


Me ০ ০১৮২২৪৯ 
সুত্রঃ আর-বি-আই। 


| 
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প্রথম পরিকল্পনাকালীন পাইকারী দাম হাস পায়। 1950-51 সনের 
তুলনায় 1955-56 সনে 12 শতাংশ দাম হ্রাস পায় । এ প্রসঙ্গে বলা যেতে. 
পারে যে, 1951 সনের মাঝামাঝি দামের স্থচক গড়ে 456:9 স্তরে পৌঁছায় । 
1950 জনের মাঝামাঝি দামের সূচক গড়ে ছিল 393-4 | 1951 জনে দাম 
বৃদ্ধির কারণ প্রধানত কোরিয়ার বুদ্ধ। 1952 সনে দাম হ্রাস পায়। এর 
উল্লেখযোগ্য কারণ অনুকূল আবহাওয়াজনিত রুষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কোরিয়ার 
যুদ্ধের কারণে কোন কোন জব্য অতিরিক্ত পরিমাণ মজুত করে রাখা ও qu 
বিরতির পরে এসব দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস তাছাড়া সরকারের মুদ্রা সঙ্কোচন 
নীতিও উল্লেখ্য ৷ 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন প্রায় প্রতি বছরই দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে । 

1955-56 সনের তুলনায় 1960-61 সনে পাইকারী দাম বৃদ্ধির পরিমাণ 
প্রায় 30 শতাংশ ৷ 1955 সনের মে থেকে 1960 সনের জুনের মধ্যে জোয়ার, 
চাল, ও গমের খুচরো দাম বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 150 শতাংশ, 54 শতাংশ 
ও 52 শতাংশ । এরূপ দাম বৃদ্ধির কারণ ঘাটতি ফিনান্স ও টাকার সরবরাহ 
বৃদ্ধি, অপরদিকে উৎপাদন ক্ষেত্রে সঙ্কট ৷ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন জন- 
সাধারণের হাতে টাকা সরবরাহের পরিমাণ 42 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 

তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন তৈরী দ্রব্য: ও খান্যদ্রব্যের পাইকারী দাম যথা- 
ক্রমে 18 শতাংশ ও 40 শতাংশ বৃদ্ধি পায় । সাধারণ দাম বৃদ্ধির পরিমাণ 
32 শতাংশ । 


পাইকারী দামের সূচক সংখ্যা 
(1952-53 = 100) 
ররর, 
— 1960-61 1965-66 1960-61 সনের তুলনায় 1965- 


66 সনে দাম বৃদ্ধি (শতাংশ ) 


খাছ দ্রব্য 120:0 168-8 40 
শিল্প কাঁচামাল 145.4 1897. 30 
তৈরী দ্রব্য 1239 145-4 18 
সমস্ত দ্রব্য 1249 165] 32 


‘= === OT T জি তি 
সুত্র ঃ আর-বি-আই। 
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তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন টাকার সরবরাহ ও ঘাটতি ফিনান্সের অবস্থা 
নিম্নরূপ £ জনসাধারণের হাতে টাকার সরবরাহ বুদ্ধির পরিমাণ 45 শতাংশ, 
মোট টাকা সরবরাহ বৃদ্ধির পরিমাণ 58 শতাংশ ও ঘাটতির পরিমাণ 385 
কোটি টাকা । 1961-62 সনে ঘাটতি ফিনান্সের পরিমাণ ছিল 184 কোটি 
টাক| ৷ এরূপ অবস্থার প্রধান কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অ-উন্নয়নমূলক 
খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, নিয়ন্ত্ৰণ তুলে নেয়া, ভারী শিল্পের উপর বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও 
খাদ্যশস্তের বাজারে উদ্ধ ত্তের পরিমাণ হ্রাস । 


পাইকারী দামের সূচক সংখ্যা 
(1961-62 = 100) 
—————————————M— 
বিষয় 1969-70 70-71 71-72 72-73 73-74. 69-70 সনের 
তুলনায় 73-74 
দামবৃদ্ধি 
(শতাংশ) 
খান্তদ্বব্য 199'8 1998 2165 2501 3217 61:0 
শিল্প 
কাচামাল 1858 1910 1785 2364 3226 73:6 
তৈরী দ্ৰব্য 1428 1545 1651 1724 2156 50:0 
সমস্ত দ্রব্য 1757 1860 1923 2185 2844 62:0 
সুত্র £ আর-বি-আই। 


তিনটি বাধিক পরিকল্পনার কাল 1966-67, 1967-68 ও 1968-69 | 
এ জময়কালীন দেখা যায় 1965-66 সনের তুলনায় 1968-69 সনে খাদ্য- 
দ্ৰব্য, শিল্প কাচামাল ও তৈরী দ্রব্যের দাম যথাক্রমে 35:8 শতাংশ, 180 
শতাংশ 13:5 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । সাধারণ দাম বৃদ্ধির পরিমাণ 25:6 
শতাংশ । জনসাধারণের হাতে টাকা সরবরাহের বৃদ্ধির পরিমাণ 21-3 শতাংশ 
ও মোট টাকা সরবরাহের বৃদ্ধির পরিমাণ 30 শতাংশ | ঘাটতি ফিনান্সের 
পরিমাণ 1965-66 সনে ছিল 358 কোটি টাকা 1 পরবর্তী বছর এর চাপ হ্রাস 
পায়। ঘাটতি কিনান্সের পরিমাণ 1966-67, 1967-68 ও 1968-69 সনে 
যথাক্রমে 227 কোটি টাকা, 228 কোটি টাকা ও 277 কোটি টাকা ৷ এ সময়- 


৪০২ ভারতের অর্থনৈতিক sm 


কালীন দাম বৃদ্ধির কারণের মধ্যে রয়েছে নিয়ন্রণ, তুলে নেয়া ও তুলাবন্ত্ 
কয়লা, চিনি, বনস্পতি প্রভৃতি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করার অনুমতি দান। 
কতিপয় কুষিন্রব্যের ন্যুনতম দামও বৃদ্ধি করা হয়। 1966 সনের জুনে 
টাকার মূল্য হ্রাস করা হর । এর কলেও দাম বৃদ্ধি পায়। চতুর্থ পরিকল্পনা- 
কালীন দাম বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে d 


1979-80 জনের তুলনায় 1973-74 সনে খাদ্যদ্রব্য, শিল্প কাঁচামাল ও 
তৈরী দ্রব্যের দাম বুদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 610 শতাংশ, 73:6 শতাংশ 
ও 50 শতাংশ । সমস্ত দ্রব্যের গড় দাম 62:0 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। দেখা 
যাচ্ছে, দাম বৃদ্ধি ব্যাপারে চতুর্থ পরিকল্পনাকালীন রেকর্ড স্থষ্টি হয়েছে। মোট 
টাকা সরবরাহ ক্ষেত্রেও দেখা যায়, 1969-70 সনের তুলনায় 1973-74 সনে 
€মাট টাকা সরবরাহের পরিমাণ 4450 কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে । যেখানে 
টাকার সরবরাহের বৃদ্ধির হার গড় বাধিক 132 শতাংশ সেখানে কৃষি, 
খাদ্যশস্য ও শিল্প উত্পাদন বুদ্ধির হার যথাক্ৰমে 3:0, 28, ও 4'1 শতাংশ | 
বলা বাহুল্য, টাকার সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধিই দাম বৃদ্ধির প্রধানতম 
কারণ | স্পেকুলেশন ও কালো বাজারের ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না। 


পঞ্চম পরিকল্পনাকালীন দেখা যায়, 1974-75 সনে পাইকারী দামের 
স্থচক সংখ্য| 3131 1973-74 সনে স্থচক সংখ্যা ছিল 254 ৷ 1974 সনের 
জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুন্রাস্কীতির হার গড়ে মাসে প্রায় 2:3 
শতাংশ | এ সময় দ্ৰুত দাম বৃদ্ধির কারণ ক্রমাগত টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি, 
কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে আশানুরূপ উত্পাদন না হওয়া, খাদ্য, সার ও পেট্ৰো- 
লিয়ামের আমদানির দাম বৃদ্ধি ও শ্পেকুলেশন ৷ 


1974 সনের সেপ্টেপধর থেকে দাম হ্রাস পেতে থাকে । এর কারণ 
সরকারের দাম বৃদ্ধি রোধ করার জন্য কঠোর রাজস্ব ও আধিক নীতি এহণ। 
যথা, মহার্ঘ ভাতা নগদ টাকায় না দেয়া, লভ্যাংশ বণ্টনের উচ্চতম সীমা 
নির্ধারণ করে দেয়া ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার ক্রেডিট সক্কোচন নীতি 
গ্রহণ | কালোবাজারী, আড়তদারীঃ চোরাই লেনদেন প্রভৃতি কাজের 
বিরুদ্ধে কিছুটা কঠোর ব্যবস্থ। নেয়।। 


1976 সনের মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে আবার দাম বৃদ্ধি সুরু হয়। 


re 


কি 
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1976-77 (মার্চমার্চ ) দাম বৃদ্ধির পরিমাণ 116 শতাংশ | এ সময় চিনে- 
বাদাম, বাদাম তেল, কাচা তুলা ও গুড়ের দাম বৃদ্ধির হার সর্বাধিক | 

1976-77 (জুন-ছুন ) সনের তুলনায় 1977-78 (জুন-জুন ) সনে 
সাধারণ দাম স্তর হ্রাস পায়। সমস্ত দ্রব্যের পাইকারী দাম স্থচক 
(1970-71 = 100) সংখ্যা 1977 সনের জুনের শেষে ছিল 188:8 ; 1978 
সনের জুনের শেষে হয় 18518 | অর্থাৎ, এ সময়কালীন স্থচক সংখ্যা 16 
শতাংশ হাস পায়। এ সময় 1976 ও 1977 সনের মধ্যে "353 সংখ্যার 
বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 86 শতাংশ 1 


পাইকারী দামের সূচক সংখ্যা 
(1970-71 = 100) 


বিষয় 1977 সনের 25 জুনের 1976 সনের 26 জুনের 
তুলনায় 1978 সনের তুলনায় 1977 সনের 
24 জুনে পরিবর্তিত 25 জুনে পরিবর্তিত 


অবস্থা (শতাংশ ) অবস্থা (শতাংশ ) 
L প্রাথমিক দ্রব্যাদি -24 4150 
IL জালানি+ শক্তি ও 
লুব্ৰিক্যাণ্টস 440 +1-2 
HL ম্যান্ফ্যাকচারভ 
দ্রব্যাদি -24 +53 
IV. সমস্ত দ্রব্য =1"6 +86 


S ; আর-বি-মাই। 

এ সময় vixes নিম্নমুখী হওয়ার প্রধান কারণ প্রাথমিক ও ম্যাহ্- 
ফ্যাকচারড দ্রব্যাদির দাম হাস৷ 1977-78 সনে প্রধান প্রধান শস্তের 
উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও খাছ্যের মজুত ভাণ্ডার শক্তিশালী হয়ে 
ওঠে। তুলা, পাট, ইক্ষ্র উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বণ্টন ব্যবস্থার 
উন্নতি, যথাসময় দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি আমদানি ও দেশীয় চাহিদা মিটাবার জন্য 
কতিপয় দ্রব্যের উপর রপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ প্রভৃতি কারণেও দাম বৃদ্ধি হাস পায়। 


৪০৪ ভারতের অর্থনৈতিক sry 


1979-80 ( জুলাই-জুন ) সনে দাম বৃদ্ধির পরিমাণ ও ব্যাপকতা আশঙ্কার 
কারণ হয়ে দাড়ায় । 1979 সনের 30 জুন সমস্ত দ্রব্যের পাইকারী দাম স্থচক 
(1970-71— 100) ছিল 204-1; 1980 জনের 28 জুনে তা বুদ্ধি পেয়ে হয় 
25111 অৰ্থাত, স্থচক বৃদ্ধির পরিমাণ 23:0 শতাংশ । 1978-79 সনে এ 
সময়কালীন স্থচক বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 97 শতাংশ | প্রধানত 18 দ্রব্যের 
ক্ষেত্রেই দাম বুদ্ধি ঘটে । এদের মধ্যে রয়েছে চাল, অশোধিত পেট্রোলিয়াম, 
কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল, চিনি, গুড় ও সার । 


পাইকারী দামের সূচক সংখ্য! 
(1970-71 = 100) 
বিষয় 1978 সনের জুনের 1979 সনের জুনের 
শেষের তুলনায় শেষের তুলনায় 
1979 সনের জুনের 1980 সনের জুনের 
শেষে পরিবত্তিত শেষে পরিবর্তিত 
অবস্থা (শতাংশ ) অবস্থা ( শতাংশ ) 
I. প্রাথমিক দ্রব্যাদি +6'4 4171 
IL জালানি, শক্তি ও 
লুব্ৰিক্যাণ্টস 464 — 4-381 
IIL. ম্যান্রফ্যাকচারড 
দ্রব্যাদি 4+ 13:8 _ 214.6 
IV. সমস্ত দ্রব্য 9} + 23:0 


সুত্রঃ আর-বি-আই। 


পরের পৃষ্ঠায় 1971 সন থেকে 1984 সন পর্যন্ত পাইকারী দামের স্ুচক 
সংখ্যা দেখানো হল। 


দাম বৃদ্ধির কারণ 

0) জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উৎপাদনে শিথিলতা ও আয়ের অসম বণ্টন ৷ জন- 
সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ভারতে 
জনসংখ্যার গড় বাধিক বৃদ্ধির হার 1960-70 সনে 2:3 শতাংশ ; 1970-81 


নল 


E 


দাম বৃদ্ধি ও দাম নীতি 


nr» 


1 js biel ১৮ + 
9-691 6.891 1-061 ৮.61 8.৫] ৮581 LL61 
9-061 /.891 0-081 LILI 979] PLI 9L61 
6-061 1-091 €.88I L£LI S.ILI 8.SLI SL6I 
£.991 34%; 9.781 [1.69] 8.20] 11 761 
v.LCI ণ্যো 0.9] 8.61 L.A£T 9.1] €/61 
LATI 8.011 9.Cvl 0-611 9:901 O-£1I [413 
8:801 9.901 £911 7-801 0-TOI 0.91 *1[/6] 
(9) (p) (c) (c) (1) 
bh ৪15৬111৩ 
Eb 8. ৯১111০১0১11 — fbih 
| | | ৮৫11৯5) o. 
111৮) 9৮1৭৬115511 Hals ‘jx ৩111৬ চি আগত চি Bhi ১৪৮ 
(001 = 12-0161) 
(5৮4 ৮৯১ ) Ike dile 9521৬ 1৬৬৯০ 
£p - 


-৮/1 


ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


৪৯৬ 


| 5861 &) 5৮৬ ০1৬৩ bliss 2 PL 
! L.8EE 9 8.866)21৮৯105 ৬৪ BIMELL ple blo. kble bike BGT | এত + 


TILT 0590 6.0 9576 9-Ic€ 8555... «861 

[770 7.867 1.587 ০৪8০ 1.96 6.0£ £861 

1.62 0912 0-297 £.692 0:04 L-v8C C861 

2062 v.LIC 660€ 0.697 8.657 1.4 1861 
1.01 8.02 L-£6C 9.877 8-LCC ৪8.9৮2 0861 

0.L6I S.£81 8161 9.02 £.961 0-907 661 

L-9LI IA $.09I 6-LLI L.18I 0-S8I 8L6I 

(9) (p) (e) (Q (D 

bh eiselkle 
Bb & ekle kel 1৯11৮ 
| | | les, felle ৪ 

51115) 9১1৭৬118511 Hals 535 ২0৮৬ ত]; 28045 ghi bap 
(উল ০২৯ ৯৯... ২ উই E 


( $255 gle ৮৪৯৮৮) 


দাম বৃদ্ধি ও দাম নীতি ৪৯৭ 


সনে 21 শতাংশ । এ সময়কালীন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রতি ক্ষেত্রে 
1-9 শতাংশ । খাগ্শস্তের অভাব লাঘব করার জন্য 1974 ও 1981 সনে 
খাদ্যশস্ত আমদানির পরিমাণ যথাক্রমে 5261 ও 1523 হাজার এমটি ৷ 
এর সঙ্গে জড়িত আয় বণ্টনে অসমতা ও খাদ্বদ্রব্যের উপর ব্যয়ের আধিক্য ৷ 

(2) চলতি দামে আয় বৃদ্ধি। চলতি দামে জনপ্রতি আয় বৃদ্ধির হার 
1975-76 সনে 2.1 শতাংশ; 1977-78 সনে 9:5 শতাংশ ও 1979-80 
সনে 8:0 শতাংশ । আয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চাহিদার উপর চাপ স্থটি হয়। 
দাম বৃদ্ধি পায় ৷ 

(3) যুদ্রাস্মীতি। ভারতে গড় বাধিক মুদ্ৰাস্ষীতির হার 1960-70 
সনে Tl শতাংশ; 1970-81 জনে $1 শতাংশ। মুদ্ৰাস্ফীতির কারণ 
বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি ও তা মিটাবার জন্য ঘাটতি ফিনান্সের 
আশ্রয় গ্রহণ করা ৷ অর্থাৎ বাজারে অতিরিক্ত টাকার সরবরাহ ৷ 

(4) কালে। বাজার ৷ মুদ্ৰাক্ষীতি, কর কাকি দেয়ার সুযোগ, জিনিস- 
পত্রের অপ্রতুলতা, চোরাই কারবার, মজুতদারী প্রভৃতি সমাজবিরোধী কাজ- 
কর্মের প্রতি সরকারের উদাসীনতা । কালো বাজারে শত শত কোটি টাকার 
লেনদেনের ফলে.জিনিসপত্র আরো দু্মু'ল্য হয়ে ওঠে । 

(5) গরোক্ষ কর ও উৎপাদনশীলতার সঞ্চে সম্পর্কহীন মজুরি বৃদ্ধির 
ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি জনিত দাম বৃদ্ধি ৷ 

(6) বণ্টন অতি প্রয়োজনীয় দুশ্রাপ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্ৰিত 

মূল্যে তা দুৰ্বন শ্রেণীর মানুষদের কাছে পৌছে দেয়ার সরকারী ব্যৰ্থতা I 

(7) বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা ৷ ভারত তার বহির্বাণিজ্যের ক্রম- 
বর্ধমান ঘাটতি মিটাবার জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী । তাছাড়া উন্নয়নের 
wge সে আন্তর্জাতিক আৰ্থিক সংস্থাগুলির, বিশেষত ইণ্টারন্তাশনাল 
ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন-এর, উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ৷ আন্তৰ্জাতিক 
মন্দা, মূদ্ৰাক্ষীতি, রাজনীতি ও আৰ্থিক সংস্থাগুলির থণদান নীতির পরি- 
বর্তনের সঙ্গে ভারতের অর্থনীতির নিবিড় সংযোগ থাকাতে উৎপাদন ব্যাহত 
হয়, দাম বৃদ্ধি পায়; উন্নয়নের গতিও স্থিতিসম্পন্ন হয় না। n 
সরকারের দাম নীতি 

সরকারের দাম নীতির মূল স্বীকৃতি, জনসংখ্যা ও আয় বৃদ্ধি পাওয়ার 
ফলে চাহিদা বৃদ্ধি; অর্থাৎ দাম বৃদ্ধি! চাহিদা বৃদ্ধির দীৰ্ঘকালীন সমস্তার 


৪০৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


সমাধানের পথ চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন ৷. সেজন্ত 
প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে দ্রব্য ও সেবার__ 
বিশেষত অতি প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য, কাচামাল ও উপকরণ-_ উপযুক্ত 
সরবরাহ। পরিকল্পিত উৎপাদন লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য বিভিন্ন কৰ্মস্থটী ও 
প্রকল্পগুলিকে কার্যকরভাবে রূপায়িত করা ৷ শক্তি ও পরিবহণের অভাবের 
ফলে যাতে উৎপাদন ও বন্টন ব্যাহত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা । 
বিভিন্ন স্তরের কাজকর্ম যথাযথভাবে অগ্রসর হচ্ছে কি না তা তত্বাবধান করা 
দরকার যাতে যেকোন ক্ষেত্রে যেকোন সমস্যাই দেখা দিক না কেন-তা দ্রুত 
সমাধান করা চলে । 

এসব মৌল ধারণার ভিত্তিতে দাম স্থিতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় 
সেক্টরগুলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে i 

3) sfr! খাছ ও খাদ্ধদ্ৰব্যের চাহিদার গুরুত্ব সর্বাধিক । অন্ত 
কথায়, কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ও স্থিতিশীলতার 
উপর দামের স্থিতিশীলতা বিশেষ নির্ভরশীল কৃষি উৎপাদন অনিশ্চিত, 
অথচ কৃষিদ্রব্যের চাহিদা স্থিতিশীল। এ নিয়মিত সঙ্কট থেকে মুক্ত থাকার 
জন্য যতটা সম্ভব অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা 
দরকার । খাদ্যশস্তের ক্ষেত্রে 15 মিলিয়ন টনের এক মজুত ভাঙার গঠন করা 
অতি প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হয়েছে। 

প্রধান প্রধান রুষিদ্রব্যের সংগ্রহ বা সমর্থন দাম এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস 
কমিশনের সুপারিশক্রমে নির্ধারিত হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিবিদ্যা 
আধুনিকীকরণ ও প্রতিষ্ঠানগত উন্নয়ন সাধনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। 

(ii) শিল্প ৷ শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য ও শিল্প উপকরণের দাম নিয়ন্ত্রণ করার 
উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাবলিক সেক্টরের শিল্পের 
স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখার বিষয়টিও উপেক্ষিত হয়নি। পাবলিক ও প্রাইভেট 
উভয় সেক্টরই যাতে স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে সেজন্য আধুনিক 
পরিচালন পদ্ধতি, মজুত-মাল নিয়ন্ত্ৰণ প্রভৃতি ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনের কথা 
বলা হয়েছে। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যয় হ্রাস করার স্থযোগ দেয়ার 
জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাদের আয়তন বৃদ্ধি করার অন্লমতি দেয়াও নীতিরূপে 
গৃহীত হয়েছে । দেশীয় শিল্পগুলিকে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার জন্ত 


j| 


দ্বাম বৃদ্ধি ও দাম নীতি 8e» 
অতিরিক্ত সংরক্ষণের স্থবিধ। দান নীতির পর্যালোচনাও সঙ্গত বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

(ii) যেসব দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিশীল সেসব দ্রব্যের উৎপাদন সামান্য 
হ্রাস পেলেও তাদের দাম অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এসব দ্রব্য 
প্রধানত কৃষি-ভিত্তিক | এদের দাম মরস্থমের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবতিত 
হয়। এ ক্ষেত্রে সরকারী বন্টন ব্যবস্থার এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। 
পাবলিক বণ্টন প্রথার অন্যতম উদ্দেশ্য দ্বৈত দাম ব্যবস্থার প্রচলন ৷ যে 
দ্রব্য সরকার বণ্টন করবে তার দাম খোলা বাজারের দাম অপেক্ষা কম 
হবে। ফলে দুর্বল শ্রেণীভুক্ত লোকেরা কোন কোন দ্রব্য কম দামে ক্রয় 
করার সুযোগ পাবে । উৎপাদকদেরও এতে অস্থুবিধার কারণ ঘটবে না । 
কারণ অবশিষ্টাংশ তারা অনেক বেশি দামে খোলা বাজারে বিক্রয় করতে 
পারবে । সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকর করতে হলে উৎপাদন, সংগ্রহ, 
পরিবহন ও ষ্টোরেজের মধ্যে সুষ্ঠু সংযোজনার প্রয়োজন ৷ বিষয়টি গুরুত্ব- 
পুর্ণ, তবে কার্যকর করা সহজ নয় । যাহোক NTOWS, চিনি, আহাৰ্য তেল, 
কেরোসিন, কয়লা, নিয়ন্ত্রিত মুল্যে কাপড়, চা, কফি, সাবান, দিয়াশলাই, 
শিশুদের জন্য লেখার খাতা প্রভৃতি ত্রব্যগুলিকে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যরূপে 
তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এ সমস্ত দ্রব্য সম্পর্কে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা 
নেয়া হয়েছে। 

(v) ভোগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ । ভোগকারীরা যাতে উৎকৃষ্ট মানের 
অন্তত অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি ন্যায্য দামে ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে 
পেতে পারে সে সম্বন্ধে আইনের সাহায্য নেয়া এবং সংযোজিত দাম নীতির 
উপযোগিতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 
স্বেচ্ছামূলক সংগঠনগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ ধরনের সংগঠন শহর 
ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে । পঞ্চায়েতগুলির 
ভোগকারীদের স্বাৰ্থ সম্পর্কে গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে চেতনাবোধ জাগাবার 
দায়িত্ব রয়েছে | 

(v) চাহিদা ও যোগান এবং দামের গতিপ্ৰকৃতি সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সংস্থা- 
গুলিকে সতর্ক করে দেয়ার প্রথা প্রবর্তন করার কথা বলা হয়েছে । এজন্য 
বিভিন্ন স্তরে সংযোজন প্রয়োজন । এ প্রথার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয়েছে। দামের তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত যথোচিত ব্যবস্থা নেয়ার উপর 


৪১০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 


সমগ্র বিষয়টির উপযোগিতা নির্ভর কবে । এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য উপযুক্ত 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর দরকার যারা তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সরবরাহ ও আইন- 
গত বিধানগুলি কার্যকর করতে সক্ষম হবে ৷ 


সাম্প্রতিক মুদ্ৰাস্ফীতি 
1981 সনের এপ্রিলে মুদ্ৰাস্ফীতির বাধিক হার ছিল 17:3 শতাংশ ৷ 
1982 সনের জান্ুয়ারীতে তা হ্রাস পেয়ে 5:9 শতাংশ হয়। দু'বছর আগে, 
অর্থাৎ, 1980 সনের জাম্য়ারীতে মুদ্ৰাস্ষীতির হার ছিল অনেক বেশি, 22:7 
শতাংশ ৷ 1982 সনের ফেব্রুয়ারীতে মুদ্ৰাহ্ষীতির হার EDD পেয়ে হয় 
3:1 শতাংশ । 1981 সনের ফেব্রুয়ারীতে এর হার ছিল 16:2 শতাংশ | 
1981 সনের সেপ্টেম্বর থেকে 1982 সনের জানুয়ারী পর্যন্ত সাধারণ পাইকারী 
দাম স্থচক 35 শতাংশ হাস পায় ৷ কিন্তু 1981 সনের এপ্রিল থেকে আগস্ট 
পৰ্যন্ত সাধারণ পাইকারী দাম স্থচক 90 শতাংশ বৃদ্ধি পায় 
1982-83 সনে মুদ্ৰাস্ফীতির হার 2:8 শতাংশ | কিন্ত 1983-84 সনে 
মুদ্রান্্ীতির হার VU AT হতে থাকে | বর্তমানে তা দশমিকের ঘরে I 
কারণ 
1979-80 সন থেকে মুদ্রাস্কীতি আবার বৃদ্ধি পাবার কারণ প্রধানত £ 
(i) 1979-80 সনের দারুণ খরার ফলে কৃষি উৎপাদন ভীষণভাবে 
ব্যাহত হয়। 
(ii) অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক দ্রব্যাদির 
আমদানির দাম afa i 
(ii) পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক দ্রব্যাদি ও সারের প্রশাসনিক দাম বৃদ্ধি। 
(àv) গম, চাল প্রভৃতি শস্য ও ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্যের সরকারী ক্রয় দাম 
বৃদ্ধি। 
(V) পরিবহণ ও শক্তি সরবরাহে বাঁধা ৷ 
(vi) গুড়, চিনি, কেরোপিন, পিমেন্ট প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের অভাব ৷ 
(vii) বিগত কয়েক বছর ধরে বাজারে কারেন্সির পরিমাণ বৃদ্ধি । 
(0). “আসাম আন্দোলন”-এর ফলে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম-- 
ভিত্তিক দ্রব্যাদি সহ অন্যান্য দ্রব্যের পরিবহণে বাধা স্থষ্টি । 


n 


= 


দাম বৃদ্ধি ও দাম নীতি ৪১১ 

(ix) ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রথম চার বছর অর্থ বিনিয়োগ লক্ষ্য সীমায়” 
পৌছিয়েছে বা অধিক মাত্রায় পৌছিয়েছে বলা যায়, কিন্তু কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে 
কতিপয় দ্রব্যের উৎপাদন লক্ষ্য সীমায় পৌছাতে সক্ষম হয়নি। ফলে 
বাজারে টাকার অতিরিক্ত সরবরাহ ঘটেছে। 

(X) কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে কোন কোন দ্ৰব্য উৎপাদনে স্থিতিশীলতার 
অভাব ৷ তাছাড়া সরকার কর্তৃক অপরিকল্পিতভাবে দাম ও পণ্যদ্রব্যেব 
উপর কর বৃদ্ধির ফলেও মুদ্রাস্ষীতি ঘটেছে 1 

Qd) সম্প্রতি কালোবাজারীদের ফটকাবাজী কাজকর্মে অধিকতর 
উৎসাহের ফলে বাজারে কালো টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
কতিপয় প্রস্তাব 

মুদ্ৰাক্ষীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়ে 
থাকে । 

(i) নিত্য প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ন্যায্য দামে ও 
সরকারের উদ্যোগে এসব দ্রব্য বণ্টনের সুব্যবস্থা । 

(8) টাকা ও ক্রেডিটের প্রসার নিয়ন্ত্ৰণ । অপর দিকে ব্যাঙ্ক আমানত 
একীভূত করা ও ক্রেডিট প্রবাহ অগ্রাধিকার ও উৎপাদনশীল সেক্টরে 
সুনিশ্চিতকরণ ৷ 

(iHi) ব্যাঙ্ক ক্রেডিট ও আমানত সম্পকিত সুদ কাঠামোর পুনবিন্যাস 
এবং ব্যাঙ্ক রেটের হার বৃদ্ধি করা ৷ 

(iv) পঞ্চবাৰ্ধিক পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার রূপায়ণের মধ্যে ব্যবধান 
দূর করা। ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হওয়া পরিকল্পনার সাফল্য বুঝায় 
না। eme সাফল্য নির্ভর করে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্ৰায় পৌছাবার উপর । 
মুদ্ৰাক্ষীতি, ক্রমাগত মূলধন উৎপাদন অনুপাত বৃদ্ধি ও অমের উত্পাদন- 
শীলতা হাঁস পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়িয়েছে | 


ওভার-ড্রাফট ও মুদ্রাম্ফীতি 
কেন্দ্রীয় সরকার তার বাজেটের ঘাটতি মিটাবার জন্য খণ গ্রহণ করে ও 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ান শরণাপন্ন হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 
নতুন কারেন্সি ছাপিয়ে এ ঘাটতি মিটাবার জন্য সাহায্য করে। রাজ্য 
সরকারগুলি তাদের ঘাটতি বাজেট মিটাবার জন্য অতিরিক্ত কর ধার্য করে, 


৪১২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত সাহায্য নেয় ও প্ৰয়োজনবোধে 
_রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে -ওভার-ড্ৰাফট নেয় ৷ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট 1934 [S17(5)] অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অব ইন্ডিয়া 90 দিনের মধ্যে পরিশোধনীয় শর্তে রাজ্য সরকারগুলিকে 
আগাম দিতে পারে । এরূপ আগাম দু’রকম হতে পারে। 

(i) স্বাভাবিক ওয়েজ «e মিনস এযাডভান্স। এ প্রক্রিয়ায় আগাম 
নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে কোন কোলাটারেল সিকিউরিটি জমা 
দিতে হয় না ৷ আগামের পরিমাণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়! কর্তৃক নির্ধারিত 
হয়। এর উচ্চতম সীমা সাধারণত সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে যে নিম্নতম 
পরিমাণ অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে গচ্ছিত রাখতে হয় তার 

: তিনগুণ 1 

(H) বিশেষ ওয়েজ এণ্ড মিনস এযাডভান্স। এ প্রক্রিয়ায় রাজ্যগুলিকে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সিকিউরিটির বিরুদ্ধে আগাম দেয়া হয়। এর পরিমাণ 
সাধারণত স্বাভাবিক ওয়েজ এণ্ড মিনসের দ্বিগুণ হয়ে থাকে । স্বাভাবিক 
ও বিশেষ ওয়েজ এণ্ড মিনস আগামের উপর ব্যাঙ্ক রেটের 1 শতাংশ কম 
হারে সুদ দিতে হয়। 

এছাড়া ‘অননুমোদিত আগাম,-ও দেয়া হয়। এরূপ ওভার-ড্রাফটকে 
অনুমোদিত আগাম বলার কারণ খণগ্রহীতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে 
এব্যাপারে কোন পূর্ব চুক্তিতে আবদ্ধ হয়নি। এরূপ আগামের কথা তখনই 
ওঠে যখন খণগ্রহীতার স্বাভাবিক বা বিশেষ ওয়েজ এণ্ড মিনস অনুযায়ী 
আগাম পাবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। অথবা এও হতে পারে যে, 
খণগ্রহীতার পক্ষে 90 দিনের মধ্যে আগাম পরিশোধ করা সম্ভব নয় । 

কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের মত ওভারড্রাফটও দাম বৃদ্ধির 
সহায়ক । কারণ উভয় ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত টাকার সরবরাহ ঘটে । ঘাটতি 
ব্যয় প্রক্রিয়ায় শুরুতে কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে ট্রেজারী 
বিল Su করে স্বল্পমেয়াদী খণ নেয়। পরে ট্রেজারী বিলগুলিকে দীর্ঘ- 
মেয়াদী সিকিউরিটিতে রূপাস্তরিত করে নেয়া হয়। কিন্ত রাজ্য সরকারগুলির 

।ক্ষেত্রে ওভারশ্ডাফটের টাকা পরিশোধ করতেই হবে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার 
যদি তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে তা পরিশোধ 
করতে হবে। 


7) 


দাম বৃদ্ধি ও দাম নীতি ne 

যেক্ষেত্রে কেন্দ্ৰীয় সরকারকে ওভার-ড্রাফট পরিশোধের দায়িত্ব নিতে 
হয় সেক্ষেত্রে সে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পরিকল্পনা স্কীমে প্রাপ্য কেন্দ্ৰীয় অর্থ সাহায্য 
থেকে তা কেটে রাখে । অথবা এ টাকা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কেন্দ্রে 
কাছে প্রাপ্য কর ও গ্যাণ্টস-ইন-এডের অংশের বিরুদ্ধে আগাম বলে ধরে 
নেয়া হয়। অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে তাদের অন্থমোদিত 
আগাম মিটিয়ে ফেলার জন্য ওয়েজ এণ্ড মিনস রূপে অর্থ সাহায্য দিয়ে 
থাকে। এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়ার কাছে এড হক 
ট্রেজারী বিল Ew করে। অর্থাৎ, শেষপর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজ্য 
সরকারগুলির ওভার-ড্রাফটের ভার কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হয়। এ 
খণের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে এড হক খণ রূপে দেখানো হয়। 

1982-83 সনে রাজ্যগুলির ওয়েজ এণ্ড মিনস এ্যাডভান্স মিটাবার জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার তাদের মোট 1743546 লক্ষ টাকা খণ বাবদ from ।* 
সাম্প্রতিক সরকারী নির্দেশন! 

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক 1985 সনের জুলাই মাসে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে 
প্রকাশ, রাজ্যগুলির ওভার-ড্রাফটের পরিমাণ 1984-85 সনের প্রারস্তে ছিল 
530 কোটি টাকা, ক্রমে তা বৃদ্ধি পেয়ে 1985 সনের জান্গুয়ারীতে দাড়ায় 
1460 কোটি টাকা । পরে আরো বৃদ্ধি পেয়ে 1985 সনের 28 জুন এর 
পরিমাণ হয় 1808 কোটি Brei! এ পরিপ্রেক্ষিতে ওভার-ড্রাফট নিয়ন্ত্রণের 
জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে ওভার-ড্রাফটের পরিমাণ 
932 কোটি টাকায় নেমে আসে ৷ 

অর্থমন্ত্রী ঘোষণ! করেন, 1985 সনের 28 জুনের ওভার-ড়াফটের (1808 
কোটি টাকা) 90 শতাংশ মধ্যমেয়াদী খণে রূপান্তরিত করা হবে। এ 44 
বাৰ্ষিক 8 শতাংশ সুদে 4 বছরে পরিশোধনীয় । ওভার-ড্ৰাকটের উপর দেয় 
সুদের হার বাধিক 13 শতাংশ | অর্থমন্ত্রী আরো জানান যে, রাজ্যগুলিকে 
আঁধিক নিয়মান্থবতিতা মেনে চলতে ও ফাণ্ড বিষয়ান্তরে প্রেরণ না করতে 
নির্দেশ দেয়! হয়েছে। প্ল্যানিং কমিশন রাজ্য পরিকল্পনার বিনিয়োগ সম্পদ 
সেক্টর-ভিত্তিক বন্টন করে দেবে। তিনি বলেন, রাজ্য অরকারগুলি যদি 
আধিক নিয়মান্থবর্তিতা না মেনে ফাণ্ড বিষয়ান্তরে ব্যয় করে তবে কেন্দ্রীয় 

+ নংটি রাজ] ওশারডরাফটের তালিকার রয়েছে ঃ (কোটি টাকা) পশ্চিম বাংলা (133:20), 
কেরল (12717), বিহার (119702) 1 সৰ্বাপেক্ষা কম আনাম (3718) ৷ (ফেব্রুয়ারী 17, 1984 ) | 


৪১৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত! 


সরকার পরবর্তা তিন মাসে তার দেয় অর্থ থেকে সে অর্থ উদ্ধার করে নেবে | 
রাজ্যগুলির উন্নয়নমূলক, কাজকর্ম যাতে অর্থাভাবে ব্যাহত না হয় সেজন্য 
চলতি বছর (1985-86) রাজ্যগুলিকে কেন্দ্ৰীয় অৰ্থসাহায্য বাবদ 6000 কোটি 
টাকা দেয়া হবে। গত বছরের তুলনায় এ অর্থসাহায্যের পরিমাণ 39 
শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বাজার খণের পরিমাণও গত বছরের তুলনায় 20 
শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাধারণত এ বৃদ্ধির পরিমাণ পূর্ববর্তা বছরের 
তুলনায় 10 শতাংশ হয়ে থাকে । 

রাজ্য সরকারগুলির বক্তব্য, সাধারণভাবে রাজ্যগুলির আর্থিক দুর্গতির 
কারণ কর্মচারীদের বেতন ও মহার্ঘ ভাতা (কোন কোন রাজ্যে কেন্দ্রীয় হারে) 
বৃদ্ধি এবং খরা-বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে অর্থব্যয় i 

এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির 
ওভারড়াফট পাবার স্থবিধ৷ বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । 


ঘাটতি ব্যয় ও দাম 


"ঘাটতি ব্যয় 

প্ল্যানিং কমিশন প্রথম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে 
বলেছেন, ঘাটতি ব্যয় হচ্ছে বাজেট ঘাটতি দ্বার! স্থূল জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধি ৷ অন্য 
কথায় বল! যায়, সরকার কর, সরকারী উদ্যোগ, জন খণ, আমানত ও ফাণ্ড 
এবং অন্যান্য সুত্র থেকে যে আয় করে তার চেয়ে সে বেশি ব্যয় করে। এ 
অতিরিক্ত ব্যয় বাবদ যে ঘাটতি হয় ত! মিটাবার wa 3) নগদ ব্যালেন্স 
ব্যবহার করা, (11) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া থেকে খণ নেয়া, (11) কমা- 
পিয়াল ব্যাক্কগুলি থেকে খণ নেয়া, এবং (iv) নতুন কারেন্সি নোট ছাপানো । 

স্পষ্টতই ঘাটতি বাজেটে রয়েছে মুদ্রাম্ফীতির প্রবণতা । তা সত্বেও 
উন্নতিশীল দেশে ঘাটতি বাজেট CE ও তার ব্যয় মিটাবার জন্য ঘাটতি 
ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ ঘাটতি ব্যয় সঞ্চয়কে 
সক্রিয় করে তোলে । তাছাড়া ঘাটতি ব্যয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগত বাঁধা- 
বিদ্কে নমনীয় করে তুলতে পারে এবং মুলধন গঠনের হার, সঞ্চয়ের হার 
ও বিনিয়োগের হারকে দ্রুত বৃদ্ধি করতে পারে। অবশ্য সবকিছুই নির্ভর 


করে ঘাটতি বাজেটের উদ্দেশ্যের উপর | ঘাটতি বাজেট বা ঘাটতি ব্য - 


যদি উৎ্পাদনমুখী হয়, যুদ্রান্ফীতি যদি সহনশীল হয় তাহলে ঘাটতি ব্যয় 
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সমূহ যত সমস্াই. সৃষ্টি করুক না কেন, ভবিষ্যতের স্বার্থে অবাঞ্ছিত হওয়ার 
কোন কারণ নেই । [On 
দাম বৃদ্ধি 

প্রথম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল মোট ব্যয়ের 
14 শতাংশ বা 290 কোটি টাকা । কিন্ত মোট ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ 
জড়ায় 17 শতাংশ বা 333 কোটি টাকা ৷ টাকার সরবরাহ পরিকল্পনার 
শেষ বছর (1955-56) সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধির পরিমাণ 10:8 শতাংশ I 
তা সত্বেও দামের উপর এর প্রভাব তেমন উল্লেখ্য নয়। 1951-52 সনে 
পাইকারী দাম "pe (1950-51—100) ছিল 1055; 1954-55 সনে 
87.2 ও 1955-56 সনে 8271 এর কারণ খাদ্ধশস্ত ও কাচামালের 
আমদানি বৃদ্ধি। 

দামের উপর ঘাটতি ব্যয়ের তেমন কোন প্রভাব না পড়াতে দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হয়নি ৷ 
বরঞ্চ ঘাটতি ব্যয়ের প্রতি দুর্বলতাই দেখা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট 
ব্যয়ের 25 শতাংশ বা 1200 কোটি টাকা ঘাটতি বায় বাবদ ধরা হয়। মোট 
ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাড়ায় 954 কোটি টাকা বা মোট ব্যয়ের 20:4 
শতাংশ । টাকার সরবরাহ বৃদ্ধির পরিমাণ গড়ে বাধিক 6 শতাংশ । ফলে 
পাইকারী দাম স্থচক বুদ্ধি পেতে থাকে। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কে আগ্রহ কমে আসে । মোট 
ব্যয়ের 7:4 শতাংশ বা 550 কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় বাবদ ধরা হয়। কিন্ত 
ঘাটতি ব্যয়ের যথার্থ পরিমাণ দাড়ায় মোট ব্যয়ের 13:3 শতাংশ বা 1133 
কোটি টাকা । 1965-66 সনে অর্থাৎ, এক বছরে ঘাটতি ব্যয় মিটাবার 
জন্য 398 কোটি টাকা সংগ্রহ করতে হয়। টাকায় সরবরাহ ক্রমাগতই বৃদ্ধি 

বৃদ্ধির হার গড়ে বাধিক 114 শতাংশ | 1963-64 সনে 


পেতে থাকে ! 
টাকার সরবরাহ বৃদ্ধির হার 12.2 শতাংশ | তৃতীয় পরিকল্পনায় পাইকারী 


দাম বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 32 শতাংশ (1961-62 — 100) 1 

1956-69 সনে তিনটি বাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় । এ সময়- 
কালীন ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল মোট ব্যয়ের 5 শতাংশ বা 
335 কোটি টাকা ৷ প্রকৃত ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দীড়ায় 676 কোটি টাকা 
বা মোট ব্যয়ের 101 শতাংশ । টাকার সরবরাহের বৃদ্ধির হার গড়ে 


দাম বৃদ্ধি ও দাম নীতি ৪১৫ 


৪১৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


বাষিক 9 শতাংশ | 1966-67 ও 1967-68 সনে দাম স্থচক বৃদ্ধির পরিমাণ 
যথাক্রমে 13:9 শতাংশ ও 116 শতাংশ | 

চতুর্থ পরিকল্পনায় ঘাটতি বাজেট সম্পর্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া 
হয়। এর পরিমাণ ধরা হয় মোট ব্যয়ের 5:3 শতাংশ বা 450 কোটি টাকা। 
few কার্ধক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাড়ায় প্রায় 2060 কোটি টাকা বা 
মোট ব্যয়ের 12:7 শতাংশ | টাকার সরবরাহ বৃদ্ধির হার গড়ে বাধিক 15 
শতাংশ; 1973-74 সনে বৃদ্ধির হার 187 শতাংশ । দাম স্থচক বৃদ্ধি পেতে 
থাকে I 

চতুর্থ পরিকল্পনায় বিরাট মুদ্ৰাহ্ষীতি ঘটে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম 
পরিকল্পনা রচিত হয় । পঞ্চম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয় 
মোট ব্যয়ের 3:7 শতাংশ বা 1354 কোটি টাকা । কিন্তু এর প্রকৃত পরিমাণ 
দাড়ায় 3560 কোটি টাকা বা মোট ব্যয়ের 9:2 শতাংশ । টাকার সরবরাহ 
বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। 1978-79 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ 18-9 শতাংশ ' 
হয়। পরিকল্পনার প্রথম দু'বছর পাইকারী মুল্য স্থচক 25 শতাংশেরও বেশি 
বৃদ্ধি পায়। পরবর্তা সময় দামন্তর মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে । এর কারণ 
প্রধানত বহির্বাণিজ্যে অনুকূল অবস্থা ও আবশ্যিক দ্রব্যাদির আমদানি বৃদ্ধি। 
1979-80 সনে পাইকারী দাম স্থচক বৃদ্ধি পেয়ে 11.2 শতাংশ হয়। টাকার 
সরবরাহের বৃদ্ধির পরিমাণ 13 শতাংশ; জাতীয় উৎপাদন হাসের পরিমাণ 
4 শতাংশ I 

qb পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয় মোট ব্যয়ের 5:12 
শতাংশ বা 5000 কোটি টাকা ৷ 

উপসংহার 

ঘাটতি ব্যয়ের সঙ্গে মুদ্ৰাস্ষীতির নিবিড় সম্পর্ক অস্বীকার করা চলে না । 
তবে মুদ্ৰাস্ষীতির একমাত্র কারণ যে ঘাটতি ব্যয় এ ধারণাও ঠিক নয় | বরঞ্চ 
ৃদ্রান্ফীতির কারণেও ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে । ঘাটতি 
ব্যয়ের সফল নির্ভর করে অতিরিক্ত ব্যয়ের উদ্দেশ, পরিমাণ, উৎপাদন, 
সরকারী" বণ্টন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে নীতি প্রণয়ন ও রপায়ণের কার্য- 
কারিতার উপর | কোন একটি ক্ষেত্রে যদি শিথিলতা ঘটে তবে মুদ্রাক্ষীতির 
দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ার আশঙ্কা অমূলক নয়। আমাদের দেশে ঘাটতি 
ব্যয়ের সমস্তার মূল কারণ এ শিথিলতা ও অসতর্কতা। 


21 পরিবহণ 


রেলপথ 


অগ্রগতি 
ভারতে 1853 সনে প্রথম রেলপথ চালু EX | প্রথম রেলগাঁড়িটি বোস্বের 
বোৱাই বন্দর থেকে যাত্রা করে খানা পর্যন্ত যায়। এর দূরত্ব মাত্র 34 কিলো- 
মিটার । এ প্রচেষ্টা সার্থক হওয়ার ফলে বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা, 
বিশেষত গ্যারেন্টি রিটার্ন স্বীমে আকৃষ্ট হয়ে, রেলপথ নির্মাণে অর্থ বিনিয়োগ 
করতে সুরু করে । তাদের মূল উদ্দেশ্য অবশ্য ভারতের আমদানি-রপ্তানি 
বাণিজ্যে ইংরেজদের প্রায় একচেটিয়া অধিকারকে অধিকতর শক্তিশালী করে 
তোলা | কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ বন্দর থেকে রেলপথ নির্মাণ করে 
দেশের অভ্যন্তর পর্যন্ত তা প্রসার করা হতে থাকে । 1857 সনে সিপাহী 
বিদ্রোহের অভিজ্ঞতার ফলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কিছু কিছু রেলপথ fafírs 
হয়। তাছাড়া বন্দরগুলির সন্ধে qe রেলপথগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করে 
একটি সর্বভারতীয় রেলপথ নির্মাণের কাজও সুরু হয়। রেল পরিবহণের 
ফলে কম ব্যয়ে ভারী দ্রব্যসামগ্রী সদরে পাঠান সহজ হয় । ঘাটতি অঞ্চলে 
দ্রুত ও সময়মত খাদ্যশস্ত পাঠানো সম্ভব হওয়ার ফলে ছুতিক্ষের প্রভাব হ্রাস 
পায়। জনবসতির নিকটবর্তী অঞ্চলে শিল্প গড়ে উঠতে থাকে | 
1981 সনের 31 মার্চ ভারতীয় রেলপথের দৈৰ্ঘ্য ছিল 61240 কিলো- 
মিটার ৷ ভারত এশিয়ার বৃহত্তম রেলপথের অধিকারী । পৃথিবীর বৃহত্তম 
রেলপথগুলির মধ্যে ভারতের স্থান চতুর্থ । 1981 সনের 31 মার্চ ভারতীয় 
রেলপথের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল 7448-4 কোটি টাকা ৷ কর্মর'সংখ্যা 
15 লক্ষ। তাছাড়া অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা 2:65 লক্ষ। 1980-81 সনে 
ভারতীয় রেলপথ 3612 মিলিয়ন যাত্রী ও 220 মিলিয়ন টন মাল বহন 
করেছে। প্রতিদিন প্রায় 11000 ট্রেন চলাচল করে। স্টেশনের সংখ্যা 
7035 | . যাত্রী ও মাল চলাচলের জন্য নিযুক্ত রয়েছে 10908 লৌকমোটিভ, 
38327 কোচ ও 800946 ওয়াগন ৷ ভারতীয় রেলপথ ভারতের বৃহত্তম 
সরকারী সংস্থা ৷ 
ভাঅজ ২৭ 


৪১৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত৷ 


রেলপথের আধুনিকীকরণের কাজ এগিয়ে চলছে । 1950-51 জনের 
তুলনায় 1980-81 সনে বিদ্যুত্যুক্ত পথের দৈর্ঘ্য 14 গুণেরও বেশি বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 1972 সন থেকে স্টিম লোকমোটিভ তৈরি বন্ধ হয়ে গেছে। 
অধুনা ইলেকট্রিক ও ডিজেল লোকমোটিভ তৈরি হচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক 
পরিকল্পনা (1950-51) থেকে শুরু করে 1980-81 সন পর্যন্ত ডিজেল লোক- 
মোটিভের সংখ্যা 141 গুণেরও বেশি বুদ্ধি পেয়েছে (17 থেকে 2403)। 
ইলেকট্রিক লোকমোটিভের বৃদ্ধির সংখ্যা 14 গুণেরও বেশি (72 থেকে 
1036)! 1980-81 সনে ডিজেল ও ইলেকট্রিক লোকমোটিভ যুক্তভাবে মোট 
মাল পরিবহনের 91 শতাংশ বহন করেছে । সিগন্যালিং ও টেলিকমিউ-- 
নিকেশন আধুনিকীকরণ হয়েছে। 


রেলপথের অগ্রগতি! 


বছর পথের দৈঘ্য (কিমি) 

বৈদ্যুতিক বৈদ্যুতিক নয় মোট 
1950-51 388 53,208 53,596 
1970-71 3,706 56,084 59,790 
1978-79 4,723 56,064 60,777 
1979-80 4,820 SNE) 60,933 
1980-81 5,345 55,895 61,240 


3a: ইণ্ডিয়া 1982 | 

1950-51 সনের তুলনায় যাত্রী ও মাল পরিবহণের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পেয়েছে যথাক্রমে 181 ও 137 শতাংশ । 

উল্লেখ করা যেতে, পারে যে, 1950-51 সনের তুলনায় 1980-81 সনে 
কোচ ও ওয়াগনের সংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ । কিন্তু লোক-. 
মোটিভের সংখ্যা মাত্র 33 শতাংশের মত বৃদ্ধি পেয়েছে। 

বিদেশী সরঞ্জাম ও স্টোরসের জন্য ভারতীয় রেলপথের মুখাপেক্ষিতা হাঁস 
পাচ্ছে। 1950-51 সনে অতিরিক্ত মোট সরঞ্জাম ও স্টোরেজের 23 শতাংশ 
বিদেশ থেকে আমদানি করা হত। 1980-81 সনে এর পরিমাণ হ্রাস পেয়ে; 
9:6 শতাংশ হয়। 


8১০ - 


| £861 |teJz £ EX, 
৯ cM E Reis t 


——À = 


976.00৮ Lct'8€ 806*01 960৭ ৪0৮৫ 6974 18-0861 
£81'c0'p 991.86 890৭] 76 2৫৫ 9984. 08-6/6] 
088'T0'p 0946 6] 9৮৮ * 90% 2808 6L-8L6I 
066 c8 € 9৮০ 8০7] 209 091'[[ /86% 1/-0467 
96550% 8০9 60০8 cL Ll 0618 [5-0561 


ৰি ৰ ৮887065৮255 
glo ৯৯০ হত ki 


111১ ১৪7৫1152৬11) bab 
Ee pe HQ 


ঢা ৪0495 ৮1৮2.৩৮) 


1112 ৮৮019511052 ৮21৬০ 


০৪২০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


রেলপথ খাতে ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় 
ব্যয়ের পরিমাণ 423773 কোটি টাকা । পঞ্চম পরিকল্পনায় এর পরিমাণ 
1489-53 কোটি টাকা 1 
যাত্রীদের সুবিধার ব্যবস্থা 

1985-86 সনের রেল বাজেটে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কাছ থেকে 
উপাজিত অর্থের পরিমাণ ধরা হয়েছে প্রায় 1476 কোটি টাকা ও উচ্চতর 
শ্রেণীর যাত্রীদের কাছ থেকে প্রায় 169 কোটি টাকা ৷ 1950-51 সনে 
দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ছিল 84:47 কোটি 
টাকা । দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সংখ্যাও সর্বাধিক । তাছাড়া রেলপথের 
আয়ের প্রধান স্থত্র দ্বিতীয় শ্রেণী যাত্রীদের কাছ থেকে অজিত ভাড়া । সঙ্গত 
কারণেই তারা রেলপরিবহণে অধিকতর সুব্যবস্থা আশা করতে পারে। 
তাদের সুবিধার জন্য সব মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে টু-টিয়ার ও থি.-টিয়ার স্লিপার 
কোচের ব্যবস্থা কর! হয়েছে। তাছাড়া প্রতি স্টেশনে অপেক্ষাগার ও পানীয় 
জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 3007 স্টেশন ও 74 জোড়া ট্রেনে ক্যাটারিঙের 
ব্যবস্থাও করা হয়েছে । অনেক ট্রেনে সস্তা দামে খাবারের প্যাকেটও দেয়া 
হয়ে থাকে। 

1983-84 সনের বাজেটে রেলমন্ত্রী ণনিধিস্তা, নিরাপত্তা ও সময়ানু- 
বতিতা’-র ডাক দিয়েছেন । এর সাফল্যের সমর্থনে তিনি বলেন, 1981 
সনের এপ্রিল-ডিসেম্বরে যেখানে রেলপথের দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল 644, 1982 
সনের এপ্রিল-ডিসেম্বরে তা 26 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে । অবস্থার আরে! 
উন্নতি সাধনের জন্য রেলমন্ত্রী তার নিজের তত্বাবধানে একটি সেণ্ট’ল সেফটি 
কমিটি গঠন করেছেন । অকেজো রেলপথ, লোকমোটিভ, কোচ ও ওয়গনের 
পরিবর্তে নতুনের ব্যবস্থা করা ও রেল সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত 
ব্যবস্থা নেয়ার উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । 

সময়ানুবতিতার অভাব ভারতীয় রেলপথের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়িয়েছে। 
জাতীয় জরুরী অবস্থাকালীন (1976) সময়মত রেল চলাচলের কোন 
ব্যতিক্রম দেখা যেত না। পরবর্তীকালে অবস্থার দ্রুত অবনতির ফলে 
যাত্রীদের অশেষ দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাড়ায়। রেল কর্তৃপক্ষ এ বিষয় 
সম্পৰ্কে সতর্ক ও তৎপর রয়েছে বলে দাবি করা হয় I 

ট্রেনে যাত্রীদের আধিক্য অপর এক সমস্ত৷৷ যাত্রী চাপ লাঘব করার 


পরিবহণ ৪২১ 


জন্য আরো কোচ তৈরি করার কারখানা স্থাপনের চেষ্টা চলছে। বর্তমানে 
দু-ইঞ্জিন দিয়ে ট্রেন চালানো, ষ্টিম ইঞ্জিনের পরিবর্তে ডিজেল ও ইলেকট্রিক 
ইঞ্জিনের ব্যবহার, চলতি ট্রেনগুলির যাত্রী পরিবহণ ক্ষমতা! বৃদ্ধি, কোচের 
আয়তন বৃদ্ধি, ডবল ডেকার কোচের প্রবর্তন প্রভৃতি পন্থা গ্রহণ করে যাত্রীদের 
ভিড়ের চাপ হ্রাস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। 

বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী রেলযাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি রেল কর্তৃপক্ষের 
কাছে এক বিরাট সমস্তা হয়ে দাড়িয়েছে । এর ফলে রেলের আয় কমছে 
যার! টিকিট কেটে চলাচল করে তাদের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাত্রী ভাড়া 
বৃদ্ধির চাপ একমাত্র তাদেরই পোহাতে হয়। 1982-83 সনে বিনা টিকিটে 
যাত্রীর সংখ্যা 22:80 লক্ষ ৷. 
সমস্যা 

(9 আর্থিক অনটন। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রেলপথের জন্য 5100 কোটি 
টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । রেল মন্ত্রণালয়ের মতে তাদের প্রয়োজন-ভিত্তিক 
চাহিদার হিসাবে এ অর্থ অত্যন্ত অকিঞ্চিংকর, 50 শতাংশও নয়। 40 
নতুন রেলপথ নির্মাণের কাজ চলছে। এ সমস্ত প্রকল্পের কাজ শেষ করতে 
870 কোট টাকা দরকার (চলতি দামে )। অথচ এজন্য মাত্র 70 কোটি 
টাকা বরাদ্দ করা সম্ভব হয়েছে । গেজ পরিবর্তনকরণ প্রকল্পের জন্য দরকার 
প্রায় 600 কোটি টাকা ৷ বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র 50 কোটি টাকা। অপর 
দিকে, কর্মীদের কল্যাণ ও স্থযোগস্থবিধা বৃদ্ধির জন্য 1983-84 জনে ব্যয়ের 
পরিমাণ ধরা হয়েছে 167-77 কোটি টাকা ৷ 1982-83 সনে এর পরিমাণ 
ছিল 14879 কোটি টাকা I 

(ii) রেলপথগুলি একাধিক গেজসম্পন্ন হওয়ার ফলে এক গেজ থেকে 
অন্য গেজে মাল চালনা সমস্ত! হয়ে দাড়িয়েছে । এর ফলে যে শুধ মালই 
আটকে থাকে তা নয়, ওয়াগন-ত্রেকারদেরও প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। 

qui) fex ইঞ্জিন অর্থনৈতিক দিক থেকে সমর্থনীয় নয়। সবদিক থেকে 
বিবেচনা করলে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক | উন্নত দেশ- 
গুলিতে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের গুরুত্ব অনেক বেশি। স্থইজারল্যাণ্ডে প্রায় 99 
শতাংশ ইঞ্জিনই বিদ্যুৎ চালিত। আমাদের দেশে এর সংখ্যা 7*8 শতাংশ 


xta ! 
Qv) যাত্রী ও মাল চলাচলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে অথচ সে তুলনায় 


৪২২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


কোচ, ওয়াগন ও রেলপথ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। পুজা প্রভৃতি উপলক্ষে যাত্রীদের 
ভিড়ের চাপ লাঘব করার মত পর্যাপ্ত ব্যবস্থারও অভাব | 


যাত্রী চলাচল বৃদ্ধি 
বছর যাত্রী কিলোমিটার 
(বিলিয়ন) 
1965-66 96:3 
1968-69 106 9 
1973-74 135-6 
1974-75 126:3 
1975-76 148 8 
1976-77 163:8 
1977-78 ^ 1767 
1979-80 192.9 


২ ২২৯১ T S 


সূত্র £ ষষ্ঠ পরিকল্পনা । 


মাল চলাচল বৃদ্ধি 
বছর নীট মেট্রিক টন কিলোমিটার 
(বিলিয়ন ) 
1965-66 116.9 
1969-70 128:2 
1973-74 1224 
1977-78 1627 
1978-79 154-8 
1979-80 154-5 


+++: ২ ÁÁ— 
সুত্র £ ষষ্ঠ পরিকল্পনা । 


“পরিবহণ ৪২৩ 


(V) ভাড়া ও মাস্থুল প্রায় প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু সে তুলনায় 
যাত্রী ও মাল পরিবহণের স্থযোগস্থবিধ| বৃদ্ধি পাচ্ছে না।' মাস্থল নীতির 
স্থিরতার অভাবে দীৰ্ঘকালীন বিনিয়োগ পরিকল্পনা বিঘ্নিত হচ্ছে। 

(vi) অসাধুতা। কনট্রাক্ট দেয়া, ওরাগন বণ্টন, কয়লার ওয়াগন অন্য 
“পথে পরিচালিত করা, রিজার্ভেশনের জন্য ঘুষ নেয়া প্রভৃতি অসাধৃতা রেল- 
পথের প্রশাসনের অন্ধ হয়ে দীড়িয়েছে। 


Cap পরিকল্পনায় রেলপথ 

রেলপথের উন্নয়নের জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব রাখা 
হয়েছে । 

(3) রেলপথকে তার নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভর করতে হবে। 
উন্নয়নের পথে যেসব অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বাধা রয়েছে তা দূর করার জন্য 
তৎপর হতে হবে। এজন্য প্রযুক্তিবিদ্যা ও পরিচালন আধুনিকীকরণ, 
উন্নততর শিল্প সম্পর্ক স্থাপন, রেলপথের আইনশৃঙ্খলার উন্নতি সাধন, শক্তি 
সরবরাহ সুনিশ্চিতকরণ ও অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে ওয়াগনের ব্যবহার 
প্রভৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে । 

(i) 1984-85 সনে রেলপথে মোট 220 বিলিয়ন এমটি কিলোমিটার 
মাল চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। 

(Hi) সম্পদের সীমাবদ্ধতা হেতু যাত্রী পরিবহণের তুলনায় মাল 
.পরিবহণে যথেষ্ট অগ্রাধিকার দিতে হবে । 

(v) রেলপথগুলির সড়ক পরিবহণের পক্ষে সম্ভব এমন স্বল্প দুরত্বগত 
ব্যবধান ছাড়া অন্য সবরকম ক্ষেত্রে মাল পরিবহণ করার মত সামর্থ্য অর্জন 
করতে হবে। ইতিমধ্যে স্বল্প দুরত্বগত পরিবহণ সহ বিক্ষিপ্ত মাঝারি দুরত্ব- 
গত যাত্রী পরিবহণের দায়িত্ব সড়ক পরিবহণের উপর ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য 
প্রকার পরিবহণের উপর নিজস্ব সামর্থ্য কেন্দ্ৰীভূত করতে হবে ৷ 

(v) শক্তির অভাবের কথা বিবেচনা করে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বিভিন্ন 
প্রকার পরিবহণের, বিশেষত রেলপথ ও সড়ক, মধ্যে নিবিড় সংযোগ 
সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে যাতে বর্তমান রেল ওয়াগন- 
গুলিকে প্রধানত দুরপথে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। 


৪২৪. ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


(vi) রেলপথ ক্রমেই একটি বিরাট ও জটিল সংস্থার আকার ধারণ. 


করছে। এজন্য আধুনিক পরিচালনা পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন । এ 
ব্যাপারে মাস্হুল নিয়ন্ত্ৰণ করার জন্য কম্পিউটারেরর সাহায্য নেয়া বিশেষ 
প্রয়োজন 1 


(vii) রেলযাত্রী ও রেল মাস্থলের হার বিজ্ঞানসম্মত কর! প্রয়োজন 


যাতে রেল পরিবহণ সম্পদ সৃষ্টির সর্বোচ্চ স্তরে পৌছাতে ও ভরতুকিমুক্ত হতে, 


পারে। 


বিনিয়োগ ও কর্মসূচী 
ষষ্ঠ পরিকল্পনায় রেলপথের জন্য মোট 5100 কোটি টাকা বরাদ্দ করা 
হয়েছে । অবশ্য বিনিয়োগের পরিমাণ 6572 কোটি টাকা ৷ 


কর্মসূচী £ 


0) 1,00,000 ওয়াগন, 5680 কোচ, 390 ই-এম-ইড ও 780. 


ডিজেল বা বিদ্যুৎচালিত লোকমোটিভ ক্ৰয় কর|| 

(i) 14,000 কিলোমিটার রেলপথ আবার চালু করা ৷ 

(Hi) চাকা ও চাকার আলের সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্য ব্যাঙ্গালোরের 
কাছে একটি নতুন চাকা ও চাকার আলের কারখানা স্থাপন করা হবে। 
রক্ষণাবেক্ষণের উন্নতির জন্য ওয়ার্কসপগুলির আধুনিকীকরণের কৰ্মসূচী নেয়া, 
হবে। 

(iv) 2800 কিলোমিটার রেলপথ বিদ্যুৎযুক্ত করা হবে à 

1985-86 সনের রেল বাজেটে বল। হয়েছে, 1600 কিমি রেলপথে শক্তি 
সঞ্চার করা হচ্ছে, 700 কিমি নতুন লাইন বসানো হচ্ছে, 1500 কিমির 
গেজ রূপান্তরকরণের কাজ চলছে। 3600 কিমি রেলপথে দ্বিতীয় লাইন 
বসাবার কাজ সমাপ্তির মুখে 1 


সড়ক 
সড়ক পরিবহণে যাত্রীর সংখ্যা ও মাস্থুল প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। 


ü 


পরিবহণ ৪২৫- 


সড়ক পথে পরিবহণ 
বছর যাত্ৰী মাস্থল 
( বিলিয়ন পি-কে-এম’এস ) ( বিলিয়ন টি-কে-এম’এস ) 
1950-51 23 5:5 
1960-61 57 35.0 
1970-71 169 66:0 
1973-74 208 67:0 
1977-18 - 250 77-0 
1978-79 270 810 


সুত্র £ ষষ্ঠ পরিকল্পনা । | 

196] সনে সড়ক পথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল 7,26,727 কিলোমিটার, 1979 
সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় 16,04,110 কিলোমিটার | এ অনুপাতে জাতীয় 
রাজপথের দৈর্ঘ্য তেমন বৃদ্ধি পায়নি 1961 সনে জাতীয় রাজপথের দৈর্ঘ্য 
ছিল 23,798 কিলোমিটার । 1979 সনের মধ্যে এর দৈর্ঘ্য 5540 কিলো- 
মিটার বৃদ্ধি পেয়ে মোট 29,338 কিলোমিটার xw | জাতীয় রাজপথ মোট 
সড়কের দৈর্ঘ্যের 5 শতাংশের মত। কিন্তু মোট সড়ক পরিবহণে জাতীয় ' 
রাজপথের অংশ 25 থেকে 30 শতাংশ । জাতীয় রাজপথের গুরুত্বের কথা 
বিবেচনা করে ষষ্টপরিকল্পনায় এর সর্বাধিক উন্নতি সাধনের প্রস্তাব রাখা 
হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় রাজপথের ব্যবস্থায় যে সমস্ত ক্রটিবিচ্যুতি রয়েছে 
তা দূর করার কথাও বলা হয়েছে। উন্নয়নের ব্যাপারে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে 
প্রাধান্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া ভৌগোলিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ 
সড়ক, কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত আস্তঃরাজ্য সড়ক ও যে সমস্ত সড়কের অর্থনৈতিক 
গুরুত্ব রয়েছে সে সমস্ত সড়ক এবং সীমান্ত অঞ্চলের সড়ক সংযোগ প্রথার 
উন্নতি সাধনের কথাও বলা হয়েছে। 

xb পরিকল্পনায় রাজ্যন্তরে মিনিমাম নিডস প্রোগ্রাম অনুযায়ী গ্রামীণ 
সড়ক নির্মাণের কর্মসুচী গ্রহণ করার কথা বল! হয়েছে। তাতে 1500 ও 
ততোধিক জনসমষ্টি বিশিষ্ট গ্রামে সারা বছর পরিবহণোপযোগী লিঙ্ক সড়ক 
তৈরি করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 1000-1500 জনসমষ্টি বিশিষ্ট গ্রামগুলির, 


-৪ ২৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


50 শতাংশ: গ্রামে 10 বছরের মধ্যে এরূপ সড়ক তৈরি করার উল্লেখও 
ররেছে। পাহাড়, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল, মরুভূমি ও উপকূল অঞ্চলে 
যেখানে লোকবসতি বিরল সেখানে কয়েকটি গ্রামকে একক রূপে ধরে সড়ক 
নিৰ্মাণ করা হবে | এরূপ লিঙ্ক সড়ক 20,000 গ্রামে নিৰ্মাণ করা যাবে বলে 
আশা করা যায় । f 

যান্ত্ৰিক সড়কের প্রসার লাভ ঘটেছে । 1950-51 সনে যাত্রী পরিবহণ 
ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সড়কের অংশ 26 শতাংশ ছিল; বৃদ্ধি পেয়ে 1977-78 সনে 
59 শতাংশ হয়। মাল পরিবহণ ক্ষেত্রেও সড়ক পরিবহণের অংশ বৃদ্ধি 
পেয়েছে | 1950-51 সনে এর অংশ ছিল 11 শতাংশ; বৃদ্ধি পেয়ে 1971-18 
সনে 32 শতাংশ হয়েছে | 

অ-যান্ত্রিক সড়ক গ্রামাঞ্চলের পরিবহণের বৈশিষ্ট্য । এর উন্নয়নের উপর 

_ বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শক্তির অভাবের দরুন পশুচালিত (বিশেষত 
মহিষ) যানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে । এদের আধুনিকী- 
-করণের প্রর়োজনীয়তাও স্বীকৃত হয়েছে। 

বর্তমানে 55:5 শতাংশ যাত্রী পরিবাহক যান্ত্ৰিক সড়ক যান পাবলিক 
সেক্টরভুক্ত। এদের অধিকাংশই লোকসানে চলছে। ষষ্ট পরিকল্পনায় তা 
রোধ করার জন্য বিবিধ পন্থা গ্রহণ করার কথ! বলা হয়েছে ৷ সড়ক পথে 

.মাল চলাচলের পরিবহণ প্রধানত প্রাইভেট সেক্টরভুক্ত। আন্তঃরাজ্যে অবাধ 

. মালচলাচলের জন্য জাতীয় পারমিটের সংখ্যা 8,300 থেকে বৃদ্ধি করে 
16,000 করা হয়েছে । 

উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের সড়ক পরিবহণের উন্নয়নের জন্য 
1960 সনে বর্ডার রোড়স অর্গানাইজেসন গঠিত হয়। এ সংস্থা পৃথিবীর 
উচ্চতম সড়ক নির্মাণ করতে সমৰ্থ হয়েছে। এ সড়কটি হিমাচল প্রদেশের 
মনালি থেকে কাশ্মীরের লিহ পর্যন্ত বিস্তৃত । 

সড়ক উন্নয়নের জন্য প্রথম তিনটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিমাণ 
মোট 1,134,86 কোটি টাকা ৷ চতুৰ্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিমাণ 
যথাক্রমে 826-94 ও 1348 কোটি টাকা | 3B পরিকল্পনার সড়ক উন্নয়নের 
জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সেক্টরে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে 2609 ও 830 
‘কোটি টাকা ৷ 


« 


পরিবহণ ৪২৭ 
"সমস্ত 

সড়ক পরিবহণ সম্পর্কে যেসব সমস্তার উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে রয়েছে 
নানাবিধ করের চাপ বৃদ্ধি; বহু চেক-পোস্ট স্থাপন যার ফলে চলাচলই 
শুধু বিলম্ব হচ্ছে তা নয়, দুৰ্নাতিও আশ্রয় পাচ্ছে; পারমিট প্রথায়ও জটিলতা 
রয়েছে যার ফলে পারমিট বের করা অযথা সময় সাপেক্ষ ও দুর্নীতিমুলক ; 
তেল, টায়ার প্রভৃতির দাম বৃদ্ধি ও সড়কগুলির দুরবস্থার জন্য রক্ষণাবেক্ষণের 
বধিত ব্যয় সহ মোট পরিবহ্ণ ব্যয় বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ সে 
অনুপাতে যাত্রীভাড়া বা মাস্থল বৃদ্ধি পায়নি ফলে সড়ক পরিবহণ ক্ষেত্রে 
নতুন বেসরকারী বিনিয়োগ আশানুরূপ নয়। মোটর ভিহিকল এ্যাক্ট মুলত 
সড়ক ও রেলপথের মধ্যে প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণীত হয়েছিল । 
সড়ক ও সড়ক পরিবহণের বর্তমান বিস্তৃতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
দিক থেকে সড়ক পরিবহণের যে গুরুত্ব তার পরিপ্রেক্ষিতে এ খ্যাক্টের 
পরিবর্তন প্রক্নোজন ৷ : 


অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ 

ভারতের প্রধান নদীগুলির মোট দৈধ্য প্রায় 5200 কিলোমিটার । এর 
মধ্যে মাত্র 1700 কিলোমিটার পথে নৌচলাচল হয়ে থাকে৷ খালপথের 
ধৈর্য 4300 কিলোমিটার || 485 কিলোমিটার পথ যন্ত্রজালিত নৌচলাচলের 
উপযোগী এর মধ্যে মাত্র 331 কিলোমিটার নৌচলাচলে ব্যবহার করা 
হয়ে থাকে । 

অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ অপেক্ষাকৃত স্থলভ। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অন্ত 
‘ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ কম থাকাতে সেখানে জল পরিবহণ 
ব্যবস্থার গুরুত্ব অসীম বলা চলে । 1975 সনে জলপথে 16 মিলিয়ন এম 
মাল যন্ত্রচালিত যানে চলাচল করে। অর্থাৎ, দেশের স্থল ও জলপথে মোট 
মাল চলাচলের 0:4 শতাংশ । 

অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ ক্ষেত্রে কেন্দ্ৰীয় সেক্টরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
শেষ হয়েছে । যথা, আসামের পাও ও যোগীগোপাতে আন্তঃবন্দর নিৰ্মাণ 
এবং রাজাবাগান ডকইয়ার্ড ও কুলপি ওয়ার্কপপের উন্নয়ন প্রভৃতি 

অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ রাজ্য তালিকাভুক্ত ৷ ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ 


৪২৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


জল পরিবহণের উন্নয়নের জন্য 45 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্য 
ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ 27 কোটি টাকা 1 
অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহণে সবচেয়ে বড় অসুবিধা এপথে দ্রুত পরি- 


বহণ সম্ভব নয়। তাছাড়া নৌচলাচলের সুবিধা কতিপয় নির্দিষ্ট অঞ্চলে 
আবদ্ধ থাকার ফলে ও সেচের জন্য জল প্রায় সারা বছর সরবরাহ করার দরুন 


নৌচলাচল ব্যাহত হয়। এসব সত্বেও দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, কেরল,. 
গোয়া এবং কৃষ্ণা ও গোদাবরী বদ্ধীপে অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণের গুরুত্ব: 


র্য়েছে। 


জাহাজ পরিবহণ 


ভারতের বহির্বাণিজ্যে জাহাজের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে । দেশের 


‘সমুদ্রপথে পরিবহণে জাহাজ টনেজের পরিমাণ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাকালীন 
বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । 1980 সনের D এপ্রিল 319 জাহাজের ওভারসিজ 
টনেজের মোট পরিমাণ ছিল 573 মিলিয়ন জি-আর-টি। 1981 জনের 31 
মার্চ ভারতের অপারেশন টনেজের পরিমাণ ছিল 58:89 লক্ষ জি-আর-টি। 
1947 সনে এর পরিমাণ ছিল মাত্র 1:92 লক্ষ জি-আর-টি। উন্নতিশীল 


দেশগুলির মধ্যে ভারতের বাণিজ্য জাহাজের সংখ্য! সর্বাধিক । শিপিং. 


টনেজে ভারতের স্থান পৃথিবীতে পঞ্চদশ ৷ 


ভারতীয় ওভারসিজ উনেজ 
1 এপ্ৰিল জাহাজের সংখ্যা স্থল রেজিষ্টার্ড টনেজ 
(মিলিয়ন ) 
1956 36 0:24 
1961 75 0:55 
1966 122 1:22 
1974 214 2:83 
1980 319 5:29 


পরিবহণ Be 

5000 কিলোমিটারবিশিষ্ট উপকূল অঞ্চলে জাহাজ শিল্পের উন্নয়নের 
যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্বেও এ ক্ষেত্রে তেমন উন্নয়ন ঘটেনি, বরঞ্চ অবনতিই 
দেখা যায়। 


উপকূল শিপিং টনেজ 
1 এপ্রিল জাহাজের সংখ্যা মোট জি-আর-টি 
( মিলিয়ন ) 
^ ec EE 
1956 90 0:24 
1961 97 0:31 
1966 99 0:32 
1974 60 0:26 
1980 56 0:25 


সুত্র £ ab পরিকল্পনা | 


এ অবনতির কারণ অত্যধিক পরিবহণ ব্যয়, বন্দরে বিলম্বন, পরিবহণ 
গতির মন্থরতা, মাল নাবাবার-ওঠাবার যাঞ্ত্রিক সুবিধার অভাব প্রভৃতি ৷ 
উপকূল পরিবহণ অভ্যন্তরীণ পরিবহণ প্রথার সহায়ক এবং এতে প্রতি একক 
পরিবহণে কম শক্তির ব্যবহার হয়। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে উপকূল 
পরিবহণ প্রথার দ্রুত উন্নয়ন প্রয়োজন ৷ 

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কেন্দ্ৰীয় ক্ষেত্রে জাহাজ শিল্পের জন্য 720 কোটি টাকা 
ব্যয় বরাদ্দ কর! হয়েছে। 705 কোটি টাকা শিপিং ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড 
কমিটিকে খণ ও. ভরতুকি বাবদ দেয়! হবে যাতে ভারতীয় শিপইয়ার্ড থেকে 
জাহাজ ক্রয় ও বিদেশ থেকে গৃহীত খণের চুক্তিক্রমে কাজ করা সম্ভব হয়। 
প্রশিক্ষণ ও জাহাজ কর্মীদের কল্যাণের জন্যও প্রয়োজনীয় অর্থব্য় বরাদ্দ করা 
হয়েছে। জাহাজ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি যাতে জাহাজ ক্রয় করতে 
পারে সেজন্য 3510 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । ষষ্ঠ পরিকল্পনায় 
অতিরিক্ত 2 মিলিয়ন জি-আর-টি সংগ্রহ করার প্রস্তাব রয়েছে ৷ 

বর্তমানে আমাদের দেশে 63 শিপিং কোম্পানি আছে। এদের মধ্যে 
17 সম্পূর্ণভাবে উপকূল বাণিজ্য, 40 বহিৰ্বাণিজ্য ও বাকী 6 উভয়ের সঙ্গে 


৪৩৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তক 

(1) পরিবহণের বধিত চাহিদা মিটাবার জন্য অধিকতর পরিবহণ 
ক্ষমতা হ্ৃষ্টি করতে হবে ৷ 

(Hi) যতটা সম্ভব শক্তির, বিশেষত ডিজেল, সংরক্ষণের ব্যবস্থা]:করতে 
হবে। 

Qv) বিভিন্ন পরিবহণ ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার যাতে সম্ভব হয় সেজন্য 
পরিবহণ ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সংযোজনার ব্যবস্থা করতে হবে ৷ 

(৮) যে সমস্ত পরিবহণ প্রকল্পের কাজ চলছে তাদের:কাজ দ্রুত শেষ 
করতে হবে। 

(vi) উৎপাদন ক্ষমতার সম্ভাবনার পূর্ণ সুযোগ নেয়ার জন্য পরিবহণ 
ক্ষেত্রের চলতি সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার প্রয়োজন 1 

^ Qv) সরকারী পরিবহণ মুনাকা-ভিত্তিক করতে হবে যাতে তারা, 

ভরতুকিমুক্ত ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক হয়। 

(vii) সুদুর ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে, যেমন উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, পরিবহণ 
ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে । 


22 ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সি 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (আর-বি-আইব্যা্ক/রিজার্ড ব্যাঙ্ক ) 


আর-বি-আই ভারতের কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক । 1934 সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একট 
অনুযায়ী ব্যাঙ্কট প্ৰতিষ্ঠিত হয় । 1935 সনের 1 এপ্রিল থেকে বেসরকারী 
শেয়ারহোল্ডার ব্যাস্করপে ব্যাঙ্কটি কাজ সুরু করে। 

ব্যাঙ্কের সাধারণ তত্বাবধান ও পরিচালনার দায়িত্ব সেণ্টাল বোর্ড অব 
ভিরেক্টরস-এর উপর ন্যস্ত । তাছাড়া উপদেষ্টারূপে কয়েকটি লোক্যাল বোর্ড 
রয়েছে। আর-বি-আই নিম্নলিখিত কাজ করার অধিকারী হয় । 

(1) সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যাঙ্ক বা যে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে 
বিনা সুদে আমানত গ্রহণ ৷ 

(2) প্রক্লত ব্যবসায় সংক্রান্ত লেনদেন থেকে উদ্ভূত 90 দিনের মধ্যে 
দেয় বিল অব এক্সচেঞ্জ ক্রয়, বিক্রয় ও পুনর্বাটা করা। কৃষি বিল যা সাময়িক 
কুষিকার্য বা শস্ত বাজারকরণ সম্পর্কে 23 করা হয়েছে, তার দেয় সময় 9 মাস 
করা হয়। 

(3) পিডিউন্ড ব্যাক্ষগুলির কাছে 1 লক্ষ টাকার সম পরিমাণ ষ্টালিং 
ক্রয়-বিক্রয় করা চলবে । 

(4) যুক্তরাজ্যে বা তার যে কোন স্থানে যে বিল অব এক্সচেঞ্জ কাটা 
হবে তা ক্রয়, বিক্রয় ও পুনর্বাটা করা চলবে । এ সম্পর্কে যে লেনদেন হবে 
তা সিডিউন্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে করতে হবে ৷ 

(5) দেশীয় রাজ্য, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক 
সমবায় ব্যাঙ্কে খণ ও আগাম দেয়৷ চলবে ৷ এ অর্থ চাহিদামাত্র বা নির্দিষ্ট 
সময়, 90 দিনের অধিক নয়, উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র পরিশোধ করতে হবে। এ 
খণ বা আগামের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সিকিউরিটি রাখতে হবে | 

(6) 90 দিনের মধ্যে পরিশোধনীয় শর্তে স্থানীয় সরকারকে ওয়েজ 
এণ্ড মিনস সম্পর্কিত আগাম দেয়া যেতে পারে। 


৪৩৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


(7) ভারত সরকার ও যুক্তরাজ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ সিকিউরিটি ক্রয় ও 
বিক্রয় করা যেতে পারে। 

(8) ভারত সরকার, স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এজেপ্টরূপে 
স্বৰ্ণ ও রৌপ্য ক্রয় ও বিক্রয়, সরকারী ad পরিচালনা ইত্যাদি করতে পারবে ৷ 

(9) অন্যান্য দেশের কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কের সর্দে এজেন্সি-চুক্তিতে আবদ্ধ হতে 
পারবে। 

(10) িডিউন্ড ব্যাঙ্ক অন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এক মাসের 
অনধিককালের জন্য খণ গ্রহণ করতে পারবে | 

01) আর-বি-আই-এর নোট Eu করার একচেটিয়া অধিকার 
থাকবে ৷ 

(12) কর্তব্যের স্বার্থে তার যে কোন কাজ করার অধিকার থাকবে | 

(13) আর-বি-আই যাতে মুদ্রা আমদানি বিল বাটা করতে সক্ষম হয় 
সেজন্য যেসব ব্যবসায় সংক্রান্ত হুণ্ডি ভারতে লেখা হয় ও যা ভারতে দেয় তা 
ক্রয়, বিক্রয় ও পুনর্বাটা করতে পারবে | 

(14) ওপেন মার্কেট অপারেশনের কাজ পরিচালনা করা চলবে ৷ 

আর-বি-আই নিম্নলিখিত কাজ করার অধিকারী নয়। 

(D) দাবিদাওয়া qu পাওয়া ছাড়া কোনপ্রকার বাণিজ্যমূলক কাজে 
নিযুক্ত হওয়া অথবা পরোক্ষভাবে কোন ব্যবসায় বা শিল্প সংস্থার স্বার্থের 
সঙ্গে জড়িত হওয়া । 

(2) নিজের বা অন্য কোন ব্যাঙ্কের ব! কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা 
ও তাদের শেয়ারের বিরুদ্ধে খণ দেয়া 1 

(3) স্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে আগাম দেয়া অথবা তা ক্রয় করা (কাজ- 
কর্ম পরিচালনার জন্য নিজস্ব গৃহ প্রভৃতি নির্মাণ ছাড়া )। 

(4) আমানতের উপর সুদ দেয়া। 

(5) চাহিদামাত্র পরিশোধনীয় নয় এমন বিল ইন্থু করা। 
সাম্প্ৰতিক কাজকর্ম 

উল্লিখিত কাজকর্ম ছাড়া সম্প্রতি আর-বি-আই নিম্নলিখিত কাঁজকর্মও 
করে থাঁকে। 

G) সরকারের ব্যাঙ্কার। সরকারের ব্যাঙ্কারূপে আর-বি-আই 
সরকারের হিসাবরক্ষক | (৫) সে সরকারের ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত লেনদেন 


ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সি ৪৩৭ 


করে থাকে। (b) ট্রেজারী বিল পরিচালনা ও নতুন খণপত্র ইস্থ করে 
থাকে | রাজ্য সরকারগুলিও নতুন খণপত্র up করা ব্যাপারে আর-বি-আই 
প্রদত্ত স্থযোগস্থবিধা গ্রহণ করে থাকে । (০) প্রয়োজনানুসারে কেন্দ্রীয় 
সরকারের পক্ষ থেকে ট্রেজারী বিল বিক্ৰয় ও টাকার বাজারের অতিরিক্ত অর্থ 
তুলে আনার কাজে সাহায্য করে থাকে। রাজ্য সরকার, ব্যাঙ্ক ও 
অনুমোদিত সংস্থাগুলির জন্যও ট্রেজারী বিল পুনর্বাটা করে থাকে । (৫) 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে 90 দিনের মধ্যে পরিশোধনীয় শর্তে ওয়েজ 
এও মিনস আগাম দিয়ে থাকে । (৪) ব্যা্ষিং ও ফিনান্স সংক্রান্ত বিষয় 
ছাড়া বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যাপারে, পরিকল্পনা ও সম্পদ সংগ্রহসহ, সরকারের 
উপদেষ্টারূপে কাজ করে থাকে । 

(ii) ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কার ও তত্বাবধায়ক। ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন গযাক্ট, 
1949-এ কমার্গিয়াল ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য 
আর-বি-আই-এর হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ «p অনুযায়ী 
প্রত্যেক সিডিউন্ড ব্যাঙ্ককে আর-বি-আই-এর কাছে তাদের চাহিদা দায়ের 
5 শতাংশ ও মেয়াদী দায়ের 2 শতাংশ নগদ টাকায় রাখার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। বর্তমানে ব্যাঙ্কণুলিকে তাদের মোট আমানত দায়ের 8 শতাংশ 
রিজার্ভরপে আর-বি-আই-এর সঙ্গে রাখতে হচ্ছে। অবশ্য quy ব্যাঙ্কগুলি 
তাদের দুঃসময়ে আর-বি-আইর কাছ থেকে খণ পাওয়ার বা বিল অব 
এক্সচেঞ্জ পুনর্বাটা করার স্থযোগ পাচ্ছে। 

ব্যাঙ্কগুলির তত্বাবধায়ক ও নিয়ামকরূপে আর-বি-আই ব্যাঙ্কের শাখা- 
অফিস খোলা, সম্পত্তির নিরাপত্তা, কাজকর্মের পদ্ধতি ও পরিচালনা এবং 
ব্যাঙ্ক একীকরণ, পুনর্গঠন ও বিলোপন প্রভৃতি বিষয় তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ 
করে থাকে। 

(ii) ফরিন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভের রক্ষক। আর-বি-আই-এর অন্যতম 
প্রধান কাজ টাকার বহির্মুল্য রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্যে দেশের সমগ্র ফরিন 
এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ আর-বি-আই-এর হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে । টাকার 
বহির্মল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য তার বৈদেশিক বিনিময় লেনদেন করার 
অধিকার রয়েছে। তাছাড়া তাকে পিডিউন্ড ব্যাক্ষগুলির কাছে বা তাদের 
কাছ থেকে কমপক্ষে 1 লক্ষ টাকার বিনিময় মূল্যের বৈদেশিক বিনিময় ক্রয়- 
বিক্ৰয় করার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। বৈদেশিক বিনিময়ের রক্ষক হিসাবে 


৪৩৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 
আর-বি আই দেশের বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিধির প্রশাসনিক কাজ করে 
সবাকে। 

(v) আর-বি-আই-এর প্রধান কাজ অর্থ সংক্রান্ত নীতি রচনা ও 
কার্যকর করা। 

(v) উন্নয়নমূলক কাজকর্ম। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাক্ষিং অভ্যাস বৃদ্ধি, 
কৃষি-ধণের প্রসার, বহির্বাণিজ্য ও শিল্লোন্নয়নের জন্য ক্রেডিটের ব্যবস্থা করা 
আর-বি-আই-এর দায়িত্ব । 

(vi) তত্বাবধায়ক । তত্বাবধারকরূপে আর-বি-আইকে যে সমস্ত কাজ- 
কৰ্ম করতে হয় তার মধ্যে রয়েছে; (2) আবেদনকারীকে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় 
করার লাইসেন্স মঞ্জুর করার পূর্বে তার যোগ্যতা নিরূপণ করা। (৮) ব্যাঙ্কিং 
রেগুলেশন এক্ট, 1949-এর বিধানগুলি যথাযথ কার্যকর কর! হচ্ছে কিনা সে 
সম্পর্কে নিশ্চিত app জন্য ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। 
(c) তাদের বিনিয়োগের উপর ref দৃষ্টি রাখা যাতে অযৌক্তিক 
বিনিয়োগের ফলে অর্থের অপচয় না হয়। (d) প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক ও 
অনুমোদিত আধিক সংস্থা ক্রেডিট বাবদ কি পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করেছে সে 
সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা ও আবেদনক্রমে তাদের সে সম্পর্কে সংবাদ 
সরবরাহ করা। (e) আর-বি-আই-এর সম্পূর্ণ মালিকানা ও সহকারীরূপে 
ডিপোজিট ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য 
কালক্রমে সমস্ত কমাসিয়াল ব্যাঙ্গুলিকে বীমাকুত ব্যাঙ্করপে রেজেষ্টি করে 
নেয়া যাতে সমস্ত ব্যাঙ্ক আমানতকারীরা, তাদের আমানত সম্পর্কে একই 
রকম সংরক্ষণের সুবিধা পেতে পারে। 


কৃবিখণ বিভাগ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার একটি কৃষিখণ বিভাগ গঠন করতে হয়। 
বিভাগটির কাজ ঃ 

1. কুষিখণ সম্বন্ধে যাবতীয় সমস্ত৷ বিচার বিবেচনা করার জন্য 
বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা ও তাদের সঙ্গে ভারত সরকার, স্থানীয় সরকার, 
রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্ত ব্যাঞ্ছিং প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ করার ব্যাপারে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া ৷ 

2. কৃষিখণের ব্যাপারে আর-বি-আইর কাজকর্মের সঙ্গে রাজ্য সমবায় 
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সিসি 


o» 


ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সি ৪৩৯ 


ব্যাঙ্ক বা অন্য যেসব ব্যাঙ্ক বা প্রতিষ্ঠান যারা কৃষিখণ সম্পর্কিত কাজকর্মে 
নিযুক্ত রয়েছে তাদের সংযোগ সাধন ৷ 
কুষিকার্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ সম্পর্কে আর-বি-আইর দায়িত্ব 


জরুরী প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ৷ তার পক্ষে কৃষকদের পরোক্ষে খণ 


দেয়ার জন্য আগাম দেয়া সম্ভবপর নয় বলে ধরা হয়েছে | 

আর-বি-আই-এর কৃষিঝণ বিভাগের গঠনতন্ত্র ও কাজকর্ম বিভিন্ন 
অর্থনীতিবিদ কর্তৃক বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছে । এর সাময়িক ও 
জরুরী খণ সংস্থান ব্যবস্থা কৃষি শিল্পের আথিক প্রয়োজনের স্বল্লাংশই মিটাতে 
সক্ষম । এ প্রসঙ্গে অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যান্কগুলির নীতি 
অবলম্বনের পক্ষপাতী । ভারতের কৃষকদের আথিক প্রয়োজনের পরিধি ও 
গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে স্বীকার করা অসন্ত নয় যে, 
আর-বি-আই-এর পক্ষে পরোক্ষে নিয়মিত ও বৃহদারতন ঝণের ব্যবস্থা করা 
যুক্তিযুক্ত নয় । বরঞ্চ এর জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন ৷ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক « প্রতিষ্ঠানকে বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সময়বিশেষে পরোক্ষে বা 
অপরোক্ষে সাহায্য করবে ॥ পরবর্তাকালে এ যুক্তি গৃহীত ও কার্যকর করা 
হুয়। বর্তমানে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার এণ্ড রুর্যাল ডেভেলপমেণ্টকে 
( এনবিএআরডি ) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ক্ষিথণ বিভাগের দায়িত্ব 
দেয়া হয়েছে। 
আর-বি-আই রাষ্ট্রীয় ত্তকরণ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে বাষ্ট্ৰায়ভকরণের উদ্দেশ্যে 1948 সনে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (ট্রানসফার টু পাবলিক ওনারসিপ ) খ্যাক্ট 
প্রণীত হয় । এ খ্যাক্ট 1949 সনের 1 জানুয়ারী থেকে কার্যকর হয়। এর 
বিধানগুলির মধ্যে রয়েছে £ 

0) 1949 সনের 1 জানুয়ারী থেকে ব্যাঙ্কের মূলধনের সমস্ত শেয়ার 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হস্তাস্তরিত হয়েছে বলে ধর! হবে | 

(ii) শেয়ার-হোল্ডারদের ক্ষতিপূরণ বাবদ 100 টাকার আদায়ী শেয়ারের 
জন্য 118 টাকা 10 আনা দিতে হবে ৷ 

qii) ক্ষতিপূরণ আংশিক বাধিক শতকরা 3 টাকা হার সুদযুক্ত গ্রমিসরি 
নোটে ও আংশিক নগদ টাকায় দিতে হবে। 

(v) ব্যাঙ্ক পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ সাপেক্ষ 


88» ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 


সেণ্ট্ণল বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত থাকবে । বোর্ডে কেন্দ্ৰীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 
একজন গভর্নর, ছু'জন ডেপুটি গভর্নর ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত 
দশজন ডিরেক্টর ও একজন সরকারী অফিসার থাকবে ৷ ডিরেক্টররা চার 
বছরের জন্য নিযুক্ত হবে। দিল্লী, বোম্বে, কলকাতা ও মাদ্রাজে আগের 
মতই একটি করে লোক্যাল বোর্ড থাকবে প্রত্যেক লোক্যাল বোর্ড পাঁচজন 
মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এরা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক এবং 
সমবায় ও দেশীয় রাজ্যগুলির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে ৷ 

নোট s প্রথা 

ভারতে কারেন্সি নোট EX করার একমাত্র অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 
ইত্ডিয়ার । অবশ্য এক টাকার নোট ও মুদ্রা এবং তার নিম্ন মূল্যের মুদ্ৰা 
ইন্দ্ৰ করার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নয়। ভারত সরকারের 
ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া খ্যাক্ট, 1934 অনুযায়ী আন্পাতিক রিজার্ভ 
প্রথা অনুযায়ী নোট ইন্সু করা হত। এ প্রথা অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়ার মোট সম্পত্তির অন্তত 40 শতাংশ স্বৰ্ণমুদ্ৰা ও বুলিয়ন বা ষ্টালিং 
সিকিউরিটি দ্বারা গঠিত হবে। এতে স্বর্ণের পরিমাণ 40 কোটি টাকা 
হওয়া চাই অবশিষ্ট 315 অংশ গঠিত হবে টাকা মুদ্রায়, ভারত সরকারের 
টাকা সিকিউরিটি এবং অনুমোদিত বিল অব এক্সচেঞ্জ ও প্রমিসরি নোটে ৷ 
অবশ্য টাকা সিকিউরিটি সাধারণত 1/4 অংশ বা 50 কোটি টাকার মধ্যে য৷ 
অপেক্ষাকৃত বেশি তার অধিক হতে পারবে না। 

1956 সনে ন্যুনতম রিজার্ভ প্রথা গ্রহণ করা হয়। কারণ প্রথমত, 
উন্নয়নের জন্য অধিক পরিমাণ কারেন্সির প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাছাড; 
আনুপাতিক রিজার্ভ প্রথায় অর্থনৈতিক প্রয়োজনান্থসারে কারেন্সি ইন্সু করার 
পথে কাঠামোগত নানা বাধা ছিল। দ্বিতীয়ত, উন্নয়নের উদ্দেশ্যে স্বৰ্ণ ও 
বৈদেশিক বিনিময় সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল i 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (সেকেও এমেওমেন্ট) «r$ 1957 অনুযায়ী 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক রক্ষিত স্বৰ্ণমুদ্ৰা, স্বর্ণ বুলিয়ন ও বৈদেশিক 
সিকিউরিটির মোট মুল্য কোন সময়ই 200. কোটি টাকার কম হওয়া চলবে 
ন!। এর মধ্যে স্বর্ণের মূল্য কমপক্ষে 115 কোটি টাকা হওয়া চাই ও বাকী 
85 কোটি টাকা বৈদেশিক সিকিউরিটিতে রাখতে হবে । কেন্দ্রীয় সরকারের 
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পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষ রিজার্ভ ব্যাস্ক অব ইণ্ডিয়া বৈদেশিক সিকিউরিটি রক্ষার 
শর্ত বাতিল করে দিতে পারে। 

ব্যাঞ্ছিং কোম্পানিজ aio, 1949 

1938 সনে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি ব্যাঙ্ক কাজকর্ম গুটিয়ে নিতে বাধ্য 
হয়। এর ফলে একটি সর্বাহ্গীণ ব্যাঙ্কিং কোম্পানি এযাক্ট-এর প্রয়োজনীয়তা 
বিশেষভাবে অনুভূত হয় । 1939. সনে ব্যাঙ্ক বিলের একটি খসড়াও তৈরি 
করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার দরুন এ ব্যাপারে আলোচনা স্থগিত 
রাখা হয়৷ 1944 সনে আইন পরিষদে একটি নতুন ব্যাঙ্কিং বিল উত্থাপন 
করা হয়। কিন্তু তা কার্যকর করার কোন ব্যবস্থা করা হয় না । 1946 সনে 
নতুন করে আরেকটি বিল উত্থাপন করা হয়। তৎকালীন রাজনৈতিক 
অবস্থার কারণে তাও পরিত্যক্ত হয়। 1948 সনের 22 মার্চ গণপরিষদে 
নতুন একটি বিল উত্থাপন করা হয়। সিলেক্ট কমিট কর্তৃক সংশোধিত 
হওয়ার পরে এ বিলটি পাস হয় ও ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ গ্যাক্ট, 1949 
নামে অভিহিত হয় । এর প্রধান বিধানগুলি, যথা : 

(1) ব্যাঙ্কিং বলতে বুঝাবে খণ দেয়া বা বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে 
জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা । এ আমানত চাহিদা মাত্র 
বা অন্যভাবে দেয় ও চেক, ড্রাফট, আজ্ঞাপত্র দ্বার! বা অন্যপ্রকারে উঠানো 
চলবে ৷ 3 

(2) ভারতের কোন প্রদেশ ছাড়া wg কোন স্থানে সংগঠিত ব্যাঙ্কিং 
কোম্পানির আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভের মোট মুল্য অন্তত 15 লক্ষ টাকা 
হওয়া চাই। এরূপ কোম্পানির যদি বোম্বে বা কলকাতা অথবা এ দু’ স্থানেই 
ব্যবসায়ের স্থান বা একাধিক স্থান থাকে তাহলে এর পরিমাণ 20 লক্ষ 
টাকা হতে হবে। অ-ভারতীয় এরূপ কোম্পানি এ আইনের শর্তাদি তখনই 
পূর্ণ করেছে বলে ধর! হবে যখন উহ! রিজার্ভ ব্যান্কের সঙ্গে নগদ টাকায় বা 
অনুমোদিত সিকিউরিটিতে নিম্নতম দেয় অর্থ গচ্ছিত রাখবে । অন্য কোন 
aptfa কোম্পানির, অর্থাৎ, যে কোম্পানি ভারতে সংগঠিত, আদায়ী মূলধন 
ও রিজার্ভের মোট মুল্য এর কম হতে পারবে না। যদি এর একাধিক প্রদেশে 


ব্যবসায় থাকে তবে-_ 
(a) 5 লক্ষ টাকা। যদি এর মধ্যে কোন স্থান বোম্বে সিটি বা কলকাতা 


বা উভয়ই হয় তবে এর পরিমাণ 10 লক্ষ টাক| ৷ 
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(b) যদি এর সব ব্যবসায়ের স্থান একই প্রদেশে হয় এবং যার একটিও 
বোম্বে সিটি বা কলকাতায় অবস্থিত নয়, তাহলে এর প্রধান ব্যবসায়ের 
কেন্দ্রের জন্য 1 লক্ষ টাকা ও যে জেলাতে প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত সে জেলার 
অন্য প্রত্যেকটি ব্যবসায় কেন্দ্রের জন্য 10 হাজার টাকা ও সে জেলার বাইরে 
কিন্ত সে প্রদেশের অন্তর্গত অন্য প্রতিটি ব্যবসায় কেন্দ্রের জন্য 25 হাজার 
টাকা ৷ তবে মোট মূল্য 5 লক্ষ টাকার বেশি হবে না । _ 

5:09 যদি এর ব্যবসায়ের স্থান একটি মাত্র হয় তবে 50 হাজার টাকার 
বেশি নয় । 

(d) যদি এর সব ব্যবসায়ের স্থান একই প্রদেশে সীমাবদ্ধ থাকে ও এক 
বা একাধিক স্থান বোম্বে সিটি বা কলকাতা হয় তবে 5 লক্ষ টাকা এবং বোম্বে 
সিটি বা কলকাতার বাইরে প্রত্যেকটি ব্যবসায়ের স্থানের জন্য 25 হাজার 
টাকা। কিন্তু মোট মূল্য কোন ক্রমেই 10 লক্ষ টাকার অধিক হতে 
পারবে না। 

(3) ব্যাপ্ষিং ব্যবসায়ের ধরন বলতে বুঝাবে অবলিখন পরিচালন এবং 
কোন কোম্পানি, কর্পোরেশন বা এসোসিয়েশনের শেয়ার, ষ্টক বা ডিবেঞ্চারে 
অংশগ্রহণ ও ইন্থ করা ৷ 

(4) রক্ষিত বা ক্রীত সিকিউরিটির অর্থ পাওয়া বা অপরের জন্য 
কোন বাণিজ্যে নিযুক্ত হওয়া অথবা দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় বাঁ দ্রব্যের পরিবর্তে 
দ্ৰব্য বিনিময় ছাড়া কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানি পরোক্ষে বা অপরোক্ষে কোন 
দ্রব্য ক্রয় বা! বিক্রয় বা দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্য বিনিময় ব্যবসায়ে নিযুক্ত হতে 
পারবে না। 

(5) ভারতের কোন প্রদেশেই কোন কোম্পানি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়া প্রদত্ত লাইসেন্স ছাড়া কোন ব্যাদ্ধিং কাজকর্ম করতে পারবে না। 

(6) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া যে কোন সময় বা কেন্দ্রীয় সরকারের 
নির্দেশে যে কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানির হিসাবপত্র পরীক্ষা করে দেখতে 
পারবে। রিজার্ভ «ure অব ইণ্ডিয়ার রিপোর্ট বিবেচনার পর সংশ্লিষ্ট 
ব্যাঙ্কিং কোম্পানির বক্তব্য শুনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীচীন মনে করলে 
্যাঙ্কটকে নতুন আমানত গ্রহণ না করতে বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে 
এর কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলার আবেদনের জন্য নির্দেশ দিতে পারে। প্রত্যেক 
ব্যান্কিং কোম্পানিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে মাসিক রিটার্ন দাখিল 
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করতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া wife কোম্পানিগুলিকে তার 
কাছে প্রতি ছ’ মাস অন্তর শিল্প, বাণিজ্য বা ব্যবসায়ে তাদের দাদন ও 
বিনিয়োগের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত তথ্যাদি পাঠাবার নির্দেশ দিতে পারে । 

(7) নন-পিডিউন্ড ব্যাঙ্কে নিজের সঙ্গে নগদ টাকায় রিজার্ভ বা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিরার সঙ্গে তার মেয়াদী দায় ও চাহিদা দায়ের যথাক্ৰমে 2 
শতাংশ ও 5 শতাংশ অর্থ ব্যালেন্স হিসাবে রাখতে হবে । সিডিউন্ড 
ব্যাঙ্ককেও তার মেয়াদী ও চাহিদা দায়ের বিরুদ্ধে সমহারে অর্থ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের কাছে ব্যালেন্স হিসাবে রাখতে হবে। তাছাড়া সিডিউন্ড ও 
নন সিডিউল্ড উভয় প্রকার ব্যান্ধকেই তাদের মেয়াদী ও চাহিদা দায়ের কম- 
পক্ষে 20 শতাংশ নগদ টাকায়, স্বর্ণে বা অনুমোদিত দিকিউরিটিতে রাখতে 
হবে। পরবর্তাকালে ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ এযাক্ট ব্যাঙ্ধিং রেগুলেশন গ্যান্ট 
নামে অভিহিত হয়। 
মন্তব্য 

ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ «p, 1949 ব্যাপকতা ও কার্ধকারিতায় পূর্ববর্তী 
সমস্ত সম্পঞ্চিত আইনকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। এ আইনে 
আমানতকারীদের স্বার্থ অধিকতর নিরাপদ হয়েছে। বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলি 
নানা অসঙ্গত স্থুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নন-সিডিউন্ড ব্যাঙ্কগুলির উপর 
রিজার্ভ «ure অব ইণ্ডিয়ার নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে ব্যাস্িং ব্যবস্থাকে শক্তিশালী 
করে তোলা হয়েছে। 
ব্যান্ধিং কোম্পানিজ (এমেশুমেন্ট ) «to 

ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ খ্যাক্ট, 1949, 1950, 1956, 1959, 1960 ও 1962 
সনে সংশোধিত হয়। 

1950 সনের সংশোধিত আইনে ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলিকে একীভূত 
করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই আইনের 
ফলে 1949 সনের ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ এযাক্টের বিধানগুলি, জম্মু ও কাশ্মীর 
ছাড়া, ভারতের সর্বত্র প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। 

1956 সনের সংশোধিত আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে ব্যাঙ্কের 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাজকর্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার ও সিডিউন্ড 
ব্যাদ্ধগুলির বোর্ড অব ভাইরেক্টারস-এর সভাতে যোগদান করার জন্য 
পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এ সংশোধিত 
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আইন দ্বারা ব্যান্কগুলিকে বিদেশে সহযোগী কোম্পানি গঠন করার সুযোগ 
দেয়া হয়েছে ৷ 

1960 সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ (সেকেণ্ড এমেগুমেণ্ট ) এ্যাক্ট-এ 
ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ «e, 1949-এর 44A ধারা সংশোধন করা হয় যাতে 
xyreefer কোম্পানিজ এ্যাক্ট, 1956-এর 396 ধারার বাধ্যতামূলক সংমিশ্রণ- 
এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। 

1960 সনে মহারাষ্ট্রের লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ও কেরলের পলাই সেপ্ট্বাল ব্যাঙ্ক 
কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয় । এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক ডিপোজিট 
ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় । এ কর্পোরেশন 1962 সনের পহেলা 
জানুয়ারী থেকে কার্যকর হয়। 1962 সনের রিজার্ভ qr এমেগুমেন্ট 
ঞ্যাক্ট-এ সিডিউন্ড ব্যান্ষগুলিকে তাদের চাহিদা ও মেয়াদী দায়ের 25 
শতাংশ তরল সম্পদরূপে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ 
( এমেগুমেন্ট ) এ্যাক্ট 1962-এর পরে যেসব ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় 
তাদের ন্যুনতম গৃহীত মূলধনের পরিমাণ 5 লক্ষ টাকা নিদিষ্ট করা হয়। 
পূর্বে এর পরিমাণ ছিল 50 হাজার টাকা | 
ব্যাঞ্ষিং লজ ( এমেগুমেন্ট ) এক, 1983 

ব্যাস্কিং লজ ( এমেগুমেণ্ট ) গ্যাক্ট, 1983, 1984 সনের ফেব্রুয়ারী থেকে 
বলবৎ হয়। 

ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন গ্যাক্ট, 1949 (পূর্বতন ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ খ্যাক্ট 
1949)-এর বিভিন্ন ধারা এ এমেওমেন্ট দ্বারা সংশোধন করা হয়। তাছাড়া 
কয়েকটি নতুন ধারাও এতে যুক্ত হয়। যথা-- 

G) কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানির চেয়ারম্যানের পদ শূন্য থাকলে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সে পদে চেয়ারম্যান নিয়োগ করতে পারবে। 

(i) চেয়ারম্যান ও পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত ডাইরেক্টর ছাড়া অন্য কোন 
ডাইরেক্টর কোন ব্যান্বিং কোম্পানিতে একাদিক্ৰমে আট বছরের বেশি সে 

পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। 


(ii) প্রত্যেক নন-সিডিউল্ড ব্যাস্ককে তাদের চাহিদা ও মেয়াদী দায়ের 
"Uses 3 শতাংশ ক্যাশ রিজার্ভ বা নগদ তহবিলরূপে ভারতে রাখতে হবে । 


(v) কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানি নিজে বা অন্যকারো পক্ষ থেকে এমন 
কোন কোম্পানিকে খণ বা আগা ডি ১4 mich x ০০২ 


ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সি ৪৪৫ 


কোম্পানিটির বা তার সহযোগী Wi হোল্ডিং কোম্পানির কোন ডাইরেক্টর 
ডাইরেক্টর, ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজার, কর্মচারী অথবা জামিনদাররূপে যুক্ত 
রয়েছে অথবা উহাতে তার বিশেষ স্বার্থ রয়েছে। অবশ্য ব্যাক্কিং কোম্পানিটির 
নিজস্ব সহযোগী কোম্পানি অথবা সরকারী কোম্পানি অথবা যে কোম্পানি 
কোম্পানি খ্যাক্টের 25 ধারা অনুযায়ী রেভিষ্রিক্কত সেগুলি এ সংশোধিত 
ধারার আওতায় আসবে না। পাবলিক সেক্টরের ব্যান্ষগুলি সম্পর্কে এ 
বিধানের কিছুটা ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। 
ব্যা্ষিং লজ (এমেগুমে্ট ) এ্যাক্ট, 1984 

ব্যাঙ্ধিং লজ ( এমেওমেন্ট ) বিল 1984 সনের আগস্টে রাজ্যসভাতে 
‘গৃহীত হয়। পূর্বে উহা লোকসভার অনুমোদন লাভ করে। এ বিল 
গ্যাক্টে পরিণত হওয়ার ফলে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার কর্মীদের বোনাস 
পাওয়ার ব্যাপারে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাস্ক কর্মীদের সমস্তরে নিয়ে আসা হয়। 
উল্লেখ্য, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কর্মীদের বছরে দু’বার বোনাস দেয়া হত। 
এ এযাক্টে তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 
অর্থ সম্পৰ্কিত 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অর্থ সম্পকিত সংক্ষেপে “ক্রেডিটের নিয়ন্ত্রিত 
প্রসার” বলা চলে। যুগপৎ ক্রেডিটের প্রসার ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য দাম বৃদ্ধি 
সংযত করা অথচ উৎপাদনশীল কাজকর্ম যাতে ক্রেডিটের অভাবে ব্যাহত না 
হয় তা স্থুনিশ্চিত করা 1952 সন থেকে এ নীতি অনুস্থত হয়ে আসছে। 
এ নীতি রপায়ণের জন্য আর-বি-আই কেন্দ্রীয় ব্যান্কের অধিকারে ক্রেডিট 
নিয়ন্ত্ৰণ করার জন্য যেসব পদ্ধতি আছে তা সুক্মভাবে প্রয়োগ করে যাচ্ছে। 

ব্যাঙ্ক রেটের সাহায্যে ক্রেডিট পাওয়ার ও ক্রেডিট গ্রহণজনিত উৎপাদন 
ব্যয়ের উপর প্রভাব বিস্তার কর! যায়। আর-বি-আই ব্যাঙ্ক রেট প্রয়োগ- 
দ্বারা ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণে বিশেষ উৎসাহী নয়। দৃষ্টাস্তন্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, 
1974 জনে ব্যাঙ্ক রেট 9 শতাংশ করা হয়। 1981 সনের আগস্টে তা বৃদ্ধি 
করে 10 শতাংশ করা হয়। অর্থাৎ, প্রায় 7 বছর পর ব্যাঙ্ক রেটের পরিবর্তন 
করা হয়। 

আর-বি-আই ওপেন মার্কেট অপারেশনের সাহায্য 'প্রায়ই গ্রহণ করে 
থাকে। উহা যে পরিমাণ সিকিউরিটি বিক্রয় করে তা অপেক্ষা বেশি পরিমাণ 
সিকিউরিটি ক্রয় করে। সিকিউরিটি ক্রয় করার আধিক্যের কারণ জনখণ 
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গ্রহণের জন্য সরকার যে প্রচুর পরিমাণে সিকিউরিটি বাজারে ছেড়েছে তার 
চাহিদা ও দাম স্থিতিশীল রাখা ৷ 
আর-বি-আই প্রায়ই ক্যাশ রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তন. করে থাকে । 
1973 সনের জুনে ক্যাশ রিজার্ভের অনুপাত 3 শতাংশ থেকে 5 শতাংশ করা! 
হয়। সে বছরের সেপ্টেম্বরেই আবার তা পরিবর্তন করে? শতাংশ করা৷ 
হয়। পরে তা হাস করে মোট আমানতের 4 শতাংশ করা হয়। 1976 
জনের নভেম্বরে ক্যাশ রিজার্ভের অন্থপাতের হার বৃদ্ধি করে 6 শতাংশ করা 
wa তারপর ধাপে ধাপে 9 এপ্রিল 1982 সনে তা 725 শতাংশ করা 
হয়। 1982 সনের জুনে তা কমিয়ে 7 শতাংশ ও পরে 1983 সনের 
27 মে T5 শতাংশ ও 29 জুলাই 8 শতাংশ কর] হয়। অনুমিত হয় যে, 
ক্যাশ রিজার্ভের পরিমাণ 1 শতাংশ বৃদ্ধি করলে ক্রেডিটের পরিমাণ 100 
কোটি টাকা হাস পায়। ক্যাশ রিজার্ভের অনুপাত বুদ্ধির প্রবণতা দ্বার! 
এই প্রমাণিত হয় যে, ব্যাঙ্ক সম্প্রতি ক্রেডিট সঙ্কোচন নীতি গ্রহণ করেছে। 
স্ট্যাটুটারী লিকিউডিটর অস্থপাতের (অর্থাৎ, কমাগিয়াল ব্যাস্কগুলিকে 
তাদের মোট আমানতের যে অংশ ক্যাশ রিজার্ভরূপে বাধ্যতামূলকভাবে 
নিজেদের কাছে রাখতে হয়) উধ্ব'মুখী পরিবর্তন ঘটেছে। ব্যাঙ্কিং 
রেগুলেশন «e অনুযায়ী ব্যাক্কগুলিকে নগদ টাকা, স্বর্ণ অথবা কোনপ্রকার 
দায়গ্রন্ত নয় এমন অনুমোদিত সিকিউরিটিতে মোট 'চাহিদ| ও মেয়াদী 
আমানতের অন্তত 20 শতাংশ তরল সম্পদরূপে রাখতে হয়। 1962 এ 
এযাক্টের সংশোধন করে ক্যাশ রিজার্ভের পরিমাণ 25 শতাংশ করা হয় ও 
আর-বি-আইকে প্রয়োজনমত এর পরিমাণ নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। 
আর-বি-আই-এর পরিমাণ 25 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 1972 সনের নভেম্বরে 
30 শতাংশ, 1978 সনে 34 শতাংশ ও 1981 সনে 35 শতাংশ করে। ক্রমাগত 
এ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ব্যান্কগুলির ক্রেডিট দেয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে মুদ্ৰাস্ফীতি রোধ 
করার প্রচেষ্টা ও ব্যাক্ষগুলিকে অধিক পরিমাণ অনুমোদিত সিকিউরিটি ক্রয় 
করার জন্য প্ররোচিত «sl I 
ব্যান্কিং রেগুলেশন এ্যাক্টে আর-বি-আইকে দিলেকটিভ ক্রেডিট কন্টেল- 
এর অধিকার দেয়া হয়েছে। আর-বি-আই ব্যাঙ্কগুলিকে নির্বাচিত 
সিকিউরিটির বিরুদ্ধে ক্রেডিট দেয়ার ব্যাপারে ন্যুনতম মাজিন নির্ধারণ করে 
দিচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রেডিট দেয়ার উচ্চতম সীমা নির্দিষ্ট করে. 
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দিচ্ছে। আবার কোন কোন আগামের ক্ষেত্রে সুদের হারের পাৰ্থক্য করার 
অনুমতি দিচ্ছে। বর্তমানে খাগ্ভশস্ত, তুলা ও কার্পাস, তৈলবীজ ও তেল, 
বনস্পতি, চিনি, গুড় এবং স্থৃতী বস্তু ( স্থতাসহ ), দ্রব্যের উপর সিলেকটিভ 
ক্রেডিট wp pe প্রয়োগ করা হচ্ছে। 

আমাদের দেশে ক্রেডিট পরিকল্পনার প্ররে৷জনীয়তার গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রথম 
ধারণা প্রথম পরিকল্পনায় স্থচিত হয় | এরই ফলে 1970 সনের এপ্রিলে 
আর-বি-আই-এর অঙ্গীভূতরূপে “ক্রেডিট প্ল্যানিং সেল” প্রতিষ্ঠিত হয়। এ 
সেলের উদ্দেশ্য দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য টাকার যোগান ও ক্রেডিটের 
প্রসার নিয়ন্ত্ৰণ ; দুর্বল ক্ষেত্রে ও ও খাদ্য সংগ্রহ, সার বণ্টন, রপ্তানির উন্নয়ন 
প্রভৃতি ব্যাপারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ক্রেডিট দেয়া; আখিক উন্নয়নের 
জন্য জাতীয় পরিকল্পনার গৃহীত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন পাবলিক ও 
প্রাইভেট সেক্টরভুক্ত শিল্প এবং গ্রাম, অঞ্চল ও অনুন্নত জেলাগুলিতে 
অধিকতর পরিমাণে ক্রেডিট দেয়! সম্পর্কিত পরিকল্পন 1 

ক্রেডিট পরিকল্পনার সাফল্য উল্লেখ্য নয়। আশানুরূপ সাফল্য না 
হওয়ার কারণ ব্যাক্ষগুলির প্রায় 75 শতাংশ সম্পদ পরিকল্পনা অন্যায়ী 
উন্নয়ন কাজে পাওয়া যায় না। প্রাইভেট সেক্টরতুক্ত মধ্য ও বৃহৎ শিল্পগুলিকে 
এবং পাইকারী ব্যবসায়ীদের ব্যান্ক ক্রেডিট দেয়া ব্যাপারে কম অগ্রাধিকার 
দেয়ার উপর জোর দেয়ার কলে ক্রেডিট পরিকল্পনা নীতি বিপরীত ফল 
গ্রদর্শন করেছে। তাছাড়া উৎপাদন ও বন্টনের সব্দে ক্রেডিট ঘুক্তকরণের 
প্রক্রিয়ার অভাব এবং ব্যাঙ্কগুলির নিজস্ব ক্রেডিট বাজার, পারফরম্যানস 
বাজেট ও জেলা ক্রেডিট পরিকল্পনার মধ্যে সংযোজনের অভাবও এ 
অসাফল্যের অন্যতম কারণ । 

1983 সনে তেজী সময়কালীন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়| কর্তৃক ঘোষিত 
নীতিও “দামের স্থিতিমহ উন্নয়ন” এ ভিত্তির উপর প্ৰতিষ্ঠিত। খাদ্য ও 
রপ্তানি ক্রেডিটের বিরুদ্ধে রিফিনান্সের পরিমাণ যথাক্ৰমে 100 শতাংশ ও 
125 শতাংশ করা হয়েছে । খাদ্য ক্রেডিটের বিরুদ্ধে রিফিনান্সের পরিমাণ 
বৃদ্ধি করে 3,300 কোটি টাকা করা হয়। এর উদ্দেশ্য পরোক্ষে ব্যাঙ্ক 
সিকিউরিটর পরিমাণ হ্রাস করা। রিজার্ভ ব্যান্ অব ইণ্ডিয়া অভিমত; 
ব্যান্বগুলি তাদের আমানত বৃদ্ধি করবে ও সে টাকা থেকে খাদ্য নয় এমন 


দ্রব্যাদির ক্রেডিটের চাহিদা মিটাবে। 


88» ভারতের অর্থনৈতিক সমস্কা 


সাম্প্ৰতিক নীতি 

1983 সনের এপ্রিলের শেষাশেষি যে ক্রেডিট নীতি ঘোষণা করা হয় 
তার প্রধান লক্ষ্য ছিল রিজার্ভ অর্থের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে যে মুদ্রাস্কীতি দেখা 
দেয় তার প্রভাব হ্ৰাস করা ৷ এ উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করা হয় তা 
নিম্নরূপ | 

(i) ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও 7 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 8 শতাংশ করা 
হয়। এ বুদ্ধি ছু-কিস্তিতে করা x4: 28 মে থেকে 7:5 শতাংশ ও 30 
জুলাই থেকে 8 শতাংশ । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যাস্ষগুলিকে যে আইন 
নির্দিষ্ট ন্যুনতম 3 শতাংশ ক্যাশ ব্যালেন্স রাখতে হয় 10 শতাংশ বর্ধিত 
ক্যাশ রিজার্ভ রেশিওর অধীনে অতিরিক্ত ক্যাশ ব্যালেন্স সহ তার অতিরিক্ত 
রক্ষিত ক্যাশ ব্যালেন্সের উপর সুদের হার 1 মে থেকে 8 শতাংশের স্থানে 9 
শতাংশ করা হয়। 

(ii) 1983 সনের 1 ভুলাই থেকে ব্যাক্গুলিকে অনাদায়ী খাদ্য ক্রেডিটের 
2,500 কোটি টাকার পরিবর্তে 2,800 কোটি টাকার উপর 100 শতাংশ 
রিফিনান্স দেয়া হয় । 

(ii) নতুন 20-দফা কর্মন্চীর সমর্থনে ও ক্রেডিট নীতি দ্বারা বণ্টন 
কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সুদের কাঠামোর 
পরিবর্তন করা হয়। যথা, সারের খুচরো ব্যবসায়, বীজ উৎপাদন ও বন্টনের 
কাজে নিযুক্ত সংস্থা এবং পেশাদার বা স্বনিযুক্ত তপশীলী জাতি, তপশীলী 
উপজাতি ও স্ত্ৰীজাতি ৷ 

1983 সনের 27 আগস্ট থেকে সিডিউন্ড কমার্ধিয়াল ব্যাঙ্কগুলির ক্যাশ 
রিজার্ভ রেশিও 8 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 85 শতাংশ করা হয় । 

1983 সনের অক্টোবরে মুদ্রানীতি সম্পর্কিত যেসব পন্থা গ্রহণ কর! হয় 
তার মধ্যে উল্লেখ্য-- 


G) অনাদারী খাদ্য ক্রেডিট যার উপর 100 শতাংশ রিকিনান্স দেয়া 
হত 1983 সনের 25 নভেম্বর থেকে তার পরিমাণ 2800 কোটি টাকা থেকে 
বৃদ্ধি করে 3300 কোটি টাকা করা হয়। 


() রপ্তানি ক্রেডিট বৃদ্ধি করার জন্য এর রিফিনান্সের প্রসার সাধন 
করা হয়। 1983 সনের 25 নভেম্বর থেকে ব্যাঙ্কগুলিকে 1982 সনের 


ব্যাঙ্ষিং ও কারেন্সি 882 


মাসিক গড় স্তরের উপর রপ্তানি ক্রেডিট বৃদ্ধির 125 শতাংশ রিফিনান্সের 
সুবিধা দেয়া xu t 

(ii) পূর্বে স্বল্পমেয়াদী কুষিধণের উপর qon: হার খণের পরিমাণের 
সন্দে পরিবতিত wei এর পরিবর্তন সাধন করা হয়। 


sao জন্য সুদের হার 
্বল্মেয়াদী খণ (বাধিক শতাংশ ) 
1983 সনের পরিবতিত হার 
20 অক্টোবরের 
পুর্বে সুদের হার 
1. 5,000 টাকা পৰ্যন্ত 11:5 1L5 
2. 5,000 টাকার বেশি : 
ও 10,000 টাকা পর্যন্ত 14-0 অনধিক 12:5 
3. 10,000 টাকার বেশি 
ও 25,000 টাকা পর্যন্ত 14:0 অনধিক 14-0 অনধিক 
এ. 25,000 টাকার বেশি 16:5 অনধিক 16:5 অনধিক 


সুত্ৰ ঃ রিপোর্ট অন কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স 1983-84, Vol. I, p. 140. আর-টি-আই। 


(v) পরিবহণ চালনায় যার! ছুটে! যানের মালিক তাদের ক্ষেত্রে 
সুদের হার 12:5 শতাংশ করা হয়। পূর্বে এর হার ছিল একটি যানের 
মালিকের ক্ষেত্রে 125 শতাংশ ও ছুই বা ততোধিক যানের মালিকদের 
ক্ষেত্রে 15:0 শতাংশ। 

(v) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির এজেশ্সিরপে যার! সরকার নির্ধারিত 
সমর্থন দামে ভাল ও তৈলবীজ সংগ্রহ কাজে নিযুক্ত তাদের ক্ষেত্রে সুদের 
হার 15:0 শতাংশ করা হয়। পূর্বে তৈলবীজ ক্ষেত্রে সুদের হার ছিল 16:5 
শতাংশ । | 

বল! বাহুলা, নতুন 20 দফা কর্মস্থচীর সমর্থনে এসব সুদের হারের 


- পরিবর্তন করা হয়। 


ভা অস ২৪ 


৪৫০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত! 


1981 সনের 27 জানুয়ারী থেকে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও নীট চাহিদা ও 
মেয়াদী দায়ের 8'5 শতাংশ থেকে বুদ্ধি করে 9 শতাংশ করা হয় এবং 1984 
সনের 4 ফেব্রুয়ারী থেকে তা কার্যকর হয় । 


1984 সনের 30 এপ্রিল 1984-85 সনের প্রথমার্ধের ক্রেডিট নীতি 
ঘোষণা করা হয় । 1983-84 সনের ক্রেডিট নীতির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা 
যায় যে, 1983-84 সনে M, 17 শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া 
প্রাথমিক অর্থ বৃদ্ধির পরিমাণ অত্যধিক বলে ধরা হয়েছে যার ফলে মুদ্রা- 
স্কীতির প্রবণতা আশঙ্কাজনকন্ধপে বৃদ্ধি পেয়েছে । এ আশঙ্কার বিশেষ 
কারণ 1981-85 সনে খাছ্যশস্তের সাধিক বুদ্ধির হার 1983-84 সনের 
তুলনায় কম হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া সর্বোচ্চ পরিমাণ 
খাদ্যশস্ত উৎপন্ন হওয়া সত্বেও 1983-84 সনে পাইকারী দাম প্রায় 9 শতাংশ 
বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় 1984-85 সনে সামগ্ৰিক তারল্য (3) বৃদ্ধির 
পরিমাণ ও রিজার্ভ অর্থ সৃষ্টির হার হ্রাস করা অনিবার্য হয়ে ওঠে । 


এ পটভূমিতে 1984-85 সনের ক্রেডিট নীতিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন 
সাধন কর] হয়। 


ও) স্ট্যাটুটারী লিকিউডিট রেশিও মোট চাহিদা ও মেয়াদী দায়ের 
35 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 36 শতাংশ করা হয়। দু’ কিস্তিতে এ বৃদ্ধি 
সপ্পন হয়। প্রথম, 35:5 শতাংশ; 1984 সনের 28 জুলাই থেকে এ হার 
কার্যকর করা হয়। দ্বিতীয়, 36 শতাংশ; 198 সনের 1 সেপ্টেম্বর থেকে 
এ হার কার্যকর করা হয়। স্বল্পকালীন জরুরী পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার 
জন্য ব্যাক্কগুলিকে স্বেচ্ছামূলক রিফিনান্স দেয়ার নীতি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। 
স্ট্যাটুটারী লিকিউডিটি রেশিওর পরিবর্তনের ফলে প্ৰাথমিক অর্থ প্রজনন 


বৃদ্ধি না করে গুরুত্বপুর্ণ পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগ সম্পদ সরবরাহ বৃদ্ধি 
সম্ভব হয়। 


01) 10 শতাংশ বধিত ক্যাশ রিজার্ড রেশিও অনুযায়ী ব্যাক্ষগুলির 
কাছে 1980 সনের 31 অক্টোবর যে অতিরিক্ত নগদ টাকা ধরা ছিল স্থিরীরুত 
TM যে, 1984 সনের 29 সেপ্টেম্বর ও 1984 সনের 27 অক্টোবর দুটি সমান 
কিস্তিতে তার এক-পঞ্চমাংশ ছেড়ে দেয় হবে । এর পরিমাণ দাড়াবে 372 
“কোটি টাকা। পরিবতিত অবস্থাতে এ অর্থ ছেড়ে দেয়ার সময়কাল 


ব্যাস্কিং ও কারেন্সি dés 
পরিবর্তন করে যথাক্রমে 1984 সনের 27 অক্টোবর ও 1 ডিসেম্বর করা 
হ্য়। 

01) কোন ব্যাঙ্ক যদি এককভাবে বা অত্যান্ত ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্তভাবে 
তিন বছরের অধিককাল সময়ের জন্য কোন প্রাইভেট সেক্টরের খণগ্রহণ- 
কারীকে 50 লক্ষ টাকার অধিক অথবা পাবলিক সেক্টরভুক্ত বা রপ্তানি- 
ভিত্তিক প্রাইভেট সেক্টরভূক্ত ম্যান্গফ্যাকচারিং সংস্থাকে 1 কোটি টাকা 
ব্যক্তিগত মেয়াদী খণ দিতে চায় তবে তাকে পূর্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার 
অনুমোদন নিতে হবে। পরবর্তী সময়ে প্রতিক্ষেত্রের জন্য এ খণদীনের 
পরিমাণ 1 কোটি টাকা করা EX I 

1984-85 সনের ক্রেডিট নীতির অন্যান্য উল্লেখ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে, 
তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতি যাতে সহজে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট পেতে 
পারে তার ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্র সরবরাহকারী শিল্পগুলি যাতে বৃহৎ ও মাঝারি 
শিল্প সংস্থাগুলি থেকে তাদের প্রাপ্য সহজে পেতে পারে তা সুনিশ্চিত করা 
এবং গৃহনির্যাণের জন্য অর্থসাহায্য করা। 

উপসংহার 

রিজার্ভ tee অর্থনীতি সাফল্য অর্জন করেছে বলা চলে না। বিশেষত 
মুদ্ৰাস্ফীতিজনিত দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর সাফল্য আদে উল্লেখযোগ্য নয়। 
এর কারণ প্রধানতঃ (৫) নন-ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে হুষ্ট ক্ৰেডিটের উপর আর-বি- 
আই-এর নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষমতা সীমিত, (b) আর-বি-আই-এর ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ 
«mia কার্ধকারিতার সীমাবদ্ধতা, (c) ক্ষুদ্ৰ কৃষি, গ্রামীণ শিল্পী ও অন্যান্ 
গ্রামীণ দুর্বল শ্রেণীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ক্রেডিট দেয়ার নির্দেশ থাকার 
ফলে অর্থ সংক্রান্ত নীতিতে নানাপ্রকার জটিলতা স্বষ্টি ও (d) যথাযথ পরি- 
সংখ্যানের ও সতর্ককরণ প্রথার অভাব । এ প্রসঙ্গে ষষ্ঠ পরিকল্পনার অভিমত : 

a) অর্থদংক্রান্ত বিষয় ও ক্রেডিটের গতিপ্ৰকৃতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা 
এবং টাকার যোগান বৃদ্ধি ও জাতীর আয় বৃদ্ধির পারস্পরিক যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ 
কোন কারণে ব্যাহত হলে অবিলম্বে তা সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ৷ 
(b) wu হারের স্তর ও ধরন সর্বদা পর্যালোচনার মধ্যে রাখা। (০) 

উপর চাপ হাস করার জন্য শ্রমভিত্তিক শিল্পের উপর অধিকতর 


গুরুত্ব দেয়া | (d) উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের এবং দরিদ্র ও দুর্বল 


sea ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


শ্রেণীদের স্বার্থ যাতে অতি উচ্চ স্ম্দের হারের ফলে ব্যাহত ন! হয় সেদিকে 
লক্ষ্য রাখা i 


টাকার বাজার 


ভারতীয় টাকার বাজার স্মসংবদ্ধ নয় । নিম্নে এর কতিপয় বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ করা গেল £ ৷ 

() অনংবদ্ধতা। টাকার বাজার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ও তাদের 
পারম্পরিক সম্পর্ক অতিশয় দুর্বল, অসংলগ্ন ও অগ্রীতিপ্রদ | কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক- 
রূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। 
ব্যান্ধিং রেগুলেশন গ্যাক্ট, 1949 বিধান অনুযায়ী সব শ্রেণীর ব্যাঙ্ক রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অব festa কাছে সমভাবে গৃহীত হচ্ছে। টাকার বাজারের সুসংগঠিত 
সেক্টর বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্ৰিত হচ্ছে । সমবায় 
ব্যাঙ্কগুলিও তার কাছ থেকে পুনর্বাটা ও থণ পাবার স্মুবিধা গ্রহণ করছে। 

সংগঠিত টাকার বাজারের পাশাপাশি অসংগঠিত টাকার বাজারও 
বিদ্ধমান। একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধের অভাব রয়েছে । অসংগঠিত 
সেক্টর নন-ব্যাঙ্ক ও মহাজনী কারবারীদের নিয়ে গঠিত | এরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অব ইণ্ডিয়ার নিয়ন্ত্রণের বাইরে । 

(H) জ্থদের হারের বৈষম্য। দেশের বিভিন্ন টাকার বাজারে পৃথক 
পৃথক Urs হার দেখা যায়। এর ফলে সিকিউরিটির দামের ওঠানামা 
ঘটে ; ব্যবসা-বাণিজ্যেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় | আবার একই কেন্দ্রে 
কল রেট, efe রেট, ব্যাঙ্ক রেট, বাজার রেট-এ পার্থক্য দেখা যায়। এর 

কারণ মুলধনের গতিশীনতার অভাব | 

(0) খতু বিশেষে চাহিদার পরিবর্তন । নভেম্বর থেকে জুন পৰ্যন্ত শস্য 
এক স্থান থেকে অন্ত স্থানে প্রেরণের জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয়। এ 
সময় টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন সুদের হারও বৃদ্ধি পায়। অপর- 
দিকে জুলাই থেকে অক্টোবর পৰ্যন্ত অর্থের চাহিদা অত্যন্ত হ্রাস পায় । ফলে 
ঈদের হারও অত্যন্ত কম হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তেজীর সময় 
টাকার যোগান বৃদ্ধি ও মন্দার সময় টাকার যোগান হ্রাস করে স্থদের হারের 
সমতা রক্ষা। করার চেষ্টার ফলে এ অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি 


হয়েছে। 
(v) ব্জসংগঠিত বিল বাজারের অভাব। ফলে বিভিন্ন ক্ৰেডিট 


a — 


-— c M7 


ব্যাক্কিং ও কারেন্সি ES 


এজেন্সিগুলিকে রিজার্ভ ব্যাস্ক অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে qe কর! সম্ভব হয়ে উঠছে 
না। ভারতীয় টাকার বাজারে স্বল্পমেয়াদী সম্পদের, যথা, বিল অব 
এক্সচেঞ্জ, ট্রেজারী বিল বা স্বল্পমেয়াদী সরকারী বণ্ড, অভাব। তাছাড়া এ 
সব স্বল্লমেয়াদী সম্পদ লেনদেন করার জন্য সরকার ও ব্যাক্ষিং প্রথার মধ্যে 
কোন তৃতীয় সংস্থা নেই, যেমন রয়েছে লগ্নের টাকার বাজারে ভিসকাউন্ট 
হাউসগুলি ও বিল ব্ৰোকারর| । 

(v) স্ন্সংগঠিত ব্যাঞ্ষিং প্রথার অভাব। ভারতের ব্যাঙ্কিং প্রথা 
বর্তমানেও নুমংগঠিত নয়। কতিপয় বৃহৎ শহরে ব্যাঙ্কগুলির কেন্দ্রীভূত ! 
তাছাড়া বনুপ্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও অনেক ক্ষেত্রে তাদের কাজকর্মের মধ্যে 
পার্থক্য ও সামগ্ৰিক সংযোজনার অভাব, মূলধনের গতিশীলতার মন্থরতা, 
বিভিন্ন সুদের হার, দারিদ্ৰ্য, অজ্ঞতা ও দুরত্ব বশতঃ ব্যান্ধিং প্রথার প্রতি 
সাধারণ মানুষের আগ্রহের অভাব প্রভৃতি কারণে ভারতের ব্যাক্কিং প্রথা 
সুসংগঠিত হয়ে উঠতে পাচ্ছে না। এসব কারণে ভারতীয় টাকার বাজার 
বৈদেশিক ধনসম্পদকে আকর্ষণ করতে তেমন সমর্থ নয়। এ অসমর্থতা q2- 
চক্রের মত তার অনুন্নত অবস্থার একটি কারণ ৷ 


বিল বাজার 

ভারতের বিল বাজার আদে সুসংগঠিত নর । বিলের সংখ্যার স্বল্পতা, 
বাজার হুণ্ডি লেখা ক্রটিপূ্ণ নানা ভাষায় হুণ্ডি লেখা, বিভিন্ন প্রকার চলতি 
নিয়ম, জনসাধারণের বিল সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রভৃতি কারণে বিল বাজার 
অনুন্নত! ক্যাশ-ক্রেডিট প্রথার অত্যধিক প্রচলনও এর অন্যতম কারণ ৷ 

1952 সনের 16 জানুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল বাজার সংগঠনের জন্য 
এক পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এ পরিকল্পনা সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর হয়। এ 
পরিকল্পনার মুল বিষয়গুলি ৫) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সিডিউন্ড ব্যাঙ্কের মুদ্দতী 
প্রমিগোরি নোট অথবা ভারতে লেখা ও দেয় এবং দেয়ার তারিখ থেকে 
90 দিনের মধ্যে প্রদেয় বিলের বিরুদ্ধে আগাম দিতে পারে i (i) রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক সিডিউন্ড ব্যাকগুলিকে চাহিদা খণ হিসাবে আগাম দিতে পারে। ' 
তবে এজন্য তাদের চাহিদা প্রমিসোরি নোট, তত্সহ খণগ্রহীতাদের মুদ্দতী 
প্রমিসোরি নোট, দাখিল করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলিকে 
'ণগ্রহীতাদের কাছ থেকে ঝণ, ওভার-ড্রাফট ও ক্যাশ-ক্রেডিটের বিরুদ্ধে 


৪৫৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত৷ 


প্রাপ্ত চাহিদা প্রমিসোরি নোটগুলিকে 90 দিন মেয়াদযুক্ত মুদ্দতী প্রমিসোরি 
নোটে রূপান্তরিত করতে হতে পারে। (i) ব্যান্গুলি সাধারণত qd, 
ওভার-ড্রাফট ও ক্যাশ-ক্রেডিট খাতে বারংবার আংশিকভাবে অর্থ প্রদান 
করে। ক্যাশ-ক্রেডিট ও ওভার-ডাফটের উপরও বারংবার টাকা উঠানো 
চলে । সেজন্য চলতি 4d, ক্যাশ-ক্রেডিট ও ওভার-ড্রাফট একাউন্ট গুলিকে 
দু'ভাগে ভাগ করা দরকার । এক ভাগে থাকবে আরো টাকা উঠাবার বা 
টাকা পরিশোধের সুযোগ দেয়ার জন্য বর্তমানেয ন্যায় চাহিদা প্রমিসোরি 
নোট। অপর ভাগ খণগ্রহীতাদের তিন মাঘের কম সময়ের জন্য যে 
পরিমাণ টাকার দরকার তার সম পরিমাণ টাকা দিয়ে গঠিত হবে। এ 
অর্থ 90 দিনের মেয়াদযুক্ত মুদ্দতী প্রমিসোরি নোটে রূপান্তরিত করা হবে। 
এ সম্পৰ্কে খণ গ্রহণ নীতি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। (iv) দ্রুত বিল বাজার 
গঠন করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক রেটের 112 শতাংশ কম হারে স্ব 
নেবে | অবশ্য স্থদের হার বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থাকছে। 
(v) আপাতত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সিডিউন্ড ব্যাঙ্কগুলিকে এক সঙ্গে ন্যুনতম 25 
লক্ষ টাকা পর্যন্ত দাদন দিতে স্বীকৃত থাকবে । তবে প্রত্যেকটি বিলের মূল্য 
অন্তত 1 লক্ষ টাকা হবে । 

1970 সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটি নতুন বিল মার্কেট স্বীম 
চান করে॥ এ Wh অনুযায়ী ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্য বিক্ৰয় 
সম্পর্কিত স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং বিল অব এক্সচেঞ্জের প্রবর্তন করা হয়। এর 
মেয়াদ 90 দিন, বিশেষ ক্ষেত্রে 120 দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লাইসেন্স প্রাপ্ত সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত বিলের বিরুদ্ধে 
রিফিনান্স করবে । বিল দেয়ার সময় থেকে 90 দিনের মধ্যে পরিশোধনীয় 
বিলের বিরুদ্ধে রিফিনান্স করা চলবে। রপ্তানি বিল সম্পর্কে এর মেয়াদ 
180 দিন পর্যন্ত হতে পারবে । আমদানি বিল ও ইনডান্ত্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট 
ব্যাঙ্ক অব ইওিয়ার কাছে প্রদত্ত পুনৰ্বাটার জন্য অন্থমোদিত বিলগুলিও এ 
TW আওতায় আসবে । প্রথমাবস্থায় এ স্বীম বোনে, কলকাতা, মাদ্রাজ 
ও দিল্লীতে কার্যকর হবে। . 

1952 সনের বিল মার্কেট স্কীমে কমা 


পয়াল STIS গুলিকে তাদের খতুগত 
চাহিদা মিটাবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কাছ থেকে খণ গ্রহণ 


1970 স্কীমে ব্যাঙ্কগুলি তাদের উদ্বৃত্ত cbe. 
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ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সি ৪৫৫ 
বিল বাজারে বিনিয়োগ ও বিল বাজার থেকে cb গ্রহণ করার উভয় 
স্মুযোগই পেয়েছে । নতুন বিল মার্কেট স্কীম কার্যকর করার জন্য রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নির্দেশে ব্যাঙ্কগুলি 1970 সনের এপ্রিল থেকে ক্যাশ- 
ক্রেডিটের উপর অতিরিক্ত চার্জ ধার্য করে যাতে ক্যাশ-ক্রেডিটের ব্যবহার কমে 
আসে ও বিল বাজার গড়ে উঠতে পারে । ব্যাক্কগুলিকেও বিলের বিরুদ্ধে 
খণ দেয়ার wg উত্সাহিত করা হচ্ছে। এর ফলে খণগ্রহীতাদের নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে খণ পরিশোধ করতে হবে; খণদাতা ব্যাক্ষগুলিও নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে তাদের দেয়া খণের টাকা ফেরৎ পাবে। ব্যান্ধ ও বিল 
বাজারের মধ্যে দ্রুত টাকার আদান-প্রদান সম্ভব হবে। 

1971 সনের অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা 
পুনর্বাটা পদ্ধতি সহজ করে তোলে । এরূপ বলা হয়েছে যে, যেসব বিলের 
মূল্য 2 লক্ষ টাকার অধিক শুধু সেসব বিলই পুনর্ব।টার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 
ইত্ডিয়ার কাছে পেশ করা চলবে ৷ অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে তা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অব ইণ্ডিয়ার এজেন্টরূপে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে রাখলেই চলবে ৷ ব্যাঙ্কের বোম্বে, 
কলকাতা, মাদ্রাজ ও নিউ দিল্লীর অফিসের মত হায়দ্রাবাদ, পাটনা, নাগপুর 
কানপুর ও বাঙ্গালোর এবং পরবর্তাকালে (1975, 1 এপ্রিল) আমেদাবাদ 
'অফিসকেও বিল পুনর্বাটা করার স্থযোগ দেয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে এরূপও বলা 
হয় যে, cum বিলের মুল্য 1000 টাকার কম সেসব বিল পুনর্বাটার জন্য 
গৃহীত না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ৷ 

ভারতে বিল বাজারের ভবিষ্যৎ কমাপ্রিয়াল ব্যাঙ্কগুলির বিল পুনর্বাটা 
করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে 
ক্রেডিট সম্পর্কিত সংবাদ সরবরাহ করার উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা 


রয়েছে। 
ব্যাঙ্ক রাষ্ট্ৰায়ত্তকরণ £ কারণ 

1969 সনের 19 জুলাই 14 ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। পরে 1980 

সনের 15 এপ্রিল আরো 6 ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত কর! হয়। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত 


করার কারণ £ 
(1) বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল । 


ফলে তাদের হাতে আধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল । 


1 


$e ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


(2) বেসরকারী ব্যাহ্ষগুলি জনসাধারণের, বিশেষত গ্রামীণ, ক্ষুদ্র শহর 
ও নিম্ন আয়বিপিষ্ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, সঞ্চয় সংগ্রহ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন 
করতে বার্থ হয়। 
(3) বেসরকারী ব্যান্কগুলির কর্মক্ষেত্র শহরাঞ্চলে, বিশেষত বৃহৎ শহর- 
গুলিতে, নিবদ্ধ ছিল। দেশের 5:75 লক্ষ গ্রামের মধ্যে মাত্র 5 হাজারের 
মত গ্রাম STICES সুবিধা পেত ৷ 1969 সনে আমেদাবাদ, বোম্বে, কলকাতা, 
দিল্লী ও মাদ্রাজ এ পাচট শহরে ব্যাক্কগুলির 14-5 শতাংশ শাখা-অফিস 
fe! ব্যাঙ্ক আমানতের 44-2 শতাংশ ও ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের 59-9 শতাংশ এ 
পাচটি বৃহৎ শহরের সঙ্বে জড়িত ছিল । 
(4) বেসরকারী ব্যাক্ষগুলি প্রধানত শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য খণ দিত। 
1968 সনে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সিডিউন্ড ব্যাক্কগুলির আগামের পরিমাণ 
তাদের মোট প্রদত্ত আগামের 86-7 শতাংশ ৷ কৃষির, vfus fame, 
ছিল মাত্র 22 শতাংশ | 
(5) বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সর্বোচ্চ মুনাফা কর! | 
সমাজকল্যাণ বা দুর্বল শ্রেণীর উন্নতির প্রতি তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। 
1967 সনে মোট একাউন্ট হোল্ছারদের মাত্র 1 শতাংশ ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের 
সুবিধা পেয়েছে। এ রকম অভিযোগও করা হয় যে, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টুররা 
যেসব কোম্পানির সঙ্গে কোন না কোন ভাবে যুক্ত ছিল সেসব কোম্পানি- 
গুলিকেই ব্যাঙ্কের 44 পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হত। কোন কোন 
ক্ষেত্রে কালোবাজারের ও মন্ুতদারির উদ্দেশ্যেও খণ দেয়া হত। 
(6) বেসরকারা ব্যাক্ষগুলির মুনাফার পরিমাণ অত্যবিক। 1969 সনে 
এদের মোট মুনাফার পরিমাণ 44:9 কোটি টাকা। এ মুনাফালন্ধ অৰ্থ 
পরিকল্পিত বিনিয়োগ কর্মস্থতী রূপায়ণে ব্যয়িত হত না। পঞ্চবাধিক 
“পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনে বেসরকারী ব্যাঞ্ষগুলির 
ভূমিকা আদে৷ সন্তোষজনক ছিল না। 

উদ্দোগ্ঠ 

 ব্যান্িং কোম্পানিজ (একুইজিদন এণ্ড ্যান্সফার অব আগারটেকিংস) 
WIE 1970 প্রস্তাবনা ব্যাঙ্ক রাষ্টায়ত্তকরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে 


থে, ব্ৰাষ্টায়ত্ককরণের উদ্দেশ্য অর্থনীতির উচ্চতা নিয়ন্ত্ৰণ কর! ও ক্রমে ক্রমে 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথের বাধাধিদ্র দূর করা ৷ অর্থাত, 


Fl 
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ব্যা্ছিং ও কারেন্সি ৪৫৭ 

1. ব্যাঙ্ক আমানত জাতীয়করণ এবং পরিকল্পিত ও অগ্রাধিকারের 
ভিত্তিতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সমাজ কল্যাণের জন্য তা বিনিয়োগ করা d 

2. জাতীয় সম্পদের বুদ্ধির মাধ্যমে সরকারের আধিক ও সামাজিক 
নীতি বূপায়িত করা । 

3. ক্ষুদ্ৰ কৃষি, ক্ষুদ্ৰ শিল্প ও স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিদের সহজ শর্তে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট 
পাওয়ার পথ সুগম করা d 

4. শিল্পোনয়ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দুর করার চেষ্টা করা । 

5. নতুন ও প্রগতিশীল উদ্যোগ শ্রেণী গড়ে তোলা d 

6. অনুপাদনমূলক কার্যক্রম ও স্পেকুলেশনের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের 


বিনিয়োগ লাঘব করা । 
7. ব্যাঙ্ক পরিচালনার কাজে uem কর্মীদল গঠন করার জন্য সঠিক ও 


সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা ৷ 


মূল্যায়ন 


রিজিওন্যাল কুরাল ব্যাক্ষগুলিকে বাদ দিলে পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কের 
বর্তমান সংখ্যা 28 (ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও তার ? সহকারী ব্যাঙ্ক সহ )। 
ব্যাঙ্ক রাষ্টরীয়ত্রকরণের ফলে সরকার জাতীয় ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের অধিকারী 
হয়েছে! বর্তমানে কমাপ্সিয়াল ব্যান্ধণুলির মোট আমানত ও ক্রেডিটে 
পাবলিক সেক্টর ব্যাক্বগুলির অংশ প্রতিক্ষেত্রে 91 শতাংশ হয়েছে । ফলে 
পরিকল্পিত বিনিয়োগ সম্ভব হচ্ছে, দুর্বল শ্রেণীরা ব্যাঙ্ক ক্রেডিট সহজ শর্তে 
পাবার সুবিধা ভোগ করছে, গ্রামীণ অঞ্চলের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শহর ও 
গ্রামের স্বদুর প্রান্তেও ব্যাস্কিং কাজকর্ম প্রসারিত হচ্ছে | কিন্ত এর পাশাপাশি 
যে সমস্তাগুলি প্রকট হয়ে উঠেছে তা উপেক্ষণীয় নয়। 

সমস্তাগুলি, প্রথমত, ব্যাঙ্কিং প্রথা তার প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে 
আমলাতন্ত্ের রূপ ধারণ করেছে। কাজে শিথিলতা, অদক্ষতা, অসাধুত৷ ও 
অপচয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাঙ্ক পরিচালন! অতি ব্যয়বহুল হয়ে দাড়িয়েছে । 

দ্বিতীয়ত, ব্যান্ক পরিচালন, নীতি নির্ধারণ, ক্রেডিট মঞ্জুরকরণ প্রভৃতি 
ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব দেখা দিয়েছে। 

তৃতীয়ত, ব্যাঙ্ক রাষ্টায়তকরণ সমাজতন্ত্রের পথে একটি বলিষ্ট পদক্ষেপ 
জনসাধারণকে এ প্রচার দ্বার! প্রভাবিত করা হয়েছিল ৷ বেসরকারী 
মালিকানার পরিবর্তে সরকারী মালিকানায় ভাল বেতন, স্থুয়োগস্থবিধা ও 
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চাকরির নিরাপত্তা থাকা সত্বেও ব্যাঙ্কের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরেও কর্মী 
বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

চতুর্থত, wr শ্রেণীদের প্রায় ঢালাও আগাম দেয়া ও সাধারণত 
্লাজনৈতিক কারণে খণের টাকা উদ্ধার না করার ফলে অনাদায়ী খণের 
পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেরে এক জটিল সমস্যার স্থষ্টি হয়েছে। ব্যাঙ্কের 
মুনাফারও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে । 

পঞ্চমত, গ্রামীণ আমানতের অধিকাংশ শহরে বিনিয়োগ করার ফলে 
আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে গ্রামীণ ধনী সম্প্রদায় ও শহরের বৃহৎ শিক্প- 
পতির! ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের স্থৃবিধা গ্রহণের যে সুযোগ পেয়ে থাকে গ্রামীণ 
দরিদ্র শ্রেণী ও শহরের ক্ষুদ্ৰ শিল্প তা থেকে বঞ্চিত। তার ফলে গ্রামীণ 
ক্ষেত্রে আয় ও সম্পদ বন্টনে অদমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে; শহরে মুষ্টিমেয় শিল্পপতি 
আধিক ক্ষেত্রে একছত্রপতি হয়ে উঠছে । 

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গ্রামীণ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের বিস্তার 
আশানুরূপ নয়। 1982 সনের জুনে ব্যাঙ্কের গ্রামীণ শাখা-অফিসের সংখ্যা 
20,398 প্রতি 10,000 গ্রামীণ অধিবাসীর জন্য একটি শাখা-অকিস ধরে 
হিসেব করলে আরো! 37,000 শাখা-অফিসের প্রয়োজন ৷ ব্যাঙ্কের প্রসার 
ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বৈষম্য লক্ষণীয় । আসাম, বিহার, মধ্য প্রদেশ, অরুণাচল 
প্রদেশ ও মিজোরাম ব্যাঙ্কিঙের সুবিধা থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। 
মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবাংলা ও তামিলনাড়ুতে ব্যাক্ষগুলি প্রধানত বড় বড় শহরে 
অবস্থিত। গ্রামীণ ক্ষেত্রে ক্রেডিট-আমানতের অনুপাত 1969 সনে ছিল 
37 শতাংশ। 1981 সনের জুনে তা বৃদ্ধি পেয়ে 577 শতাংশ হলেও 
জাতীয় গড়ের অনুপাতে (67 শতাংশ) তা কম। অবশ্য এ pror বলা 
যেতে পারে যে, গ্রামীণ শাখা-অফিনগুলি গ্রামীণ সঞ্চয় সংগ্রহ ব্যাপারে ও 
"Wo সঞ্চয়ীদের সঞ্চয়ে উৎসাহ দিতে বেশ কিছুট। সমর্থ হয়েছে। যেসব 
রাজ্য গ্রাম ও কিছুটা শহর ভিত্তিক সেসব রাজ্যে ক্রেডিট-আমানতের 
অনুপাত শিল্পে উন্নত 'রাজ্যগুলির তুলনায় কম। কমার্সিয়াল ব্যাস্কগুলির 
অনাদায়ী খণের পরিমাণ প্রায় 50 শতাংশ | কিছুটা খণগ্রহীতাদের আধিক 
দুর্দশার কারণে, কিছুটা রাজনৈতিক চাপে এ অনাদারী অর্থ আদায় করা 
কঠিন হয়ে উঠেছে। ফলে আগামের আবর্তনের পরিমাণ হাস পাচ্ছে এবং 
ব্যাঙ্ক ও ভবিস্তৎ থ্চণগ্ৰহীত| উভয়েরই সমস্যার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । 


ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সি Sis 


কমাপ্সিয়াল ব্যা্ষিঙের সাম্প্রতিক অগ্ৰগতি 

1979 80 (ভুন-ভুন) সনে ব্যাস্িং সেক্টরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমানত 
ও ব্যাঙ্ক ক্রোডট উভয়েরই বৃদ্ধির হারে অবনতি ও ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ বৃদ্ধি ৷ 
1978-79 সনে মোট আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 5,359 কোটি টাকা বা 
23:0 শতাংশ। 1979-80 সনে তা হ্রাস পেয়ে 4,612 কোটি টাকা বা 
16-1 শতাংশ হয়। ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের বৃদ্ধির পরিমাণ 1978-79 সনে ছিল 
3,621 কোটি টাকা বা 22:5 শতাংশ । 1979-80 সনে তা হ্রাস পেয়ে 
2,366 কোটি টাকা বা 12:0 শতাংশ হয়। কিন্ত ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ বৃদ্ধির 
পরিমাণ 1978-79 ও 1979-80 সনে ছিল যথাক্রমে 1,837 কোটি টাকা ও 
2,436 কোটি টাকা । 1980 সনের 27 জুন বিনিয়োগ-আগামের অনুপাত 
ছিল 35:5 শতাংশ 1979 সনে এ সময় এর অন্থপাত ছিল 3277 শতাংশ । 
1979-80 সনে ব্যাক্ষগুলির হাতে নগদ টাকা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার 
সঙ্গে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ 469 কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। পূৰ্ববৰ্তা বছর 
এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 827 কোট টাকা । 1979-80 সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অব ইণ্ডিয়ার কাছে তাদের «CTS পরিমাণ 117 কোটি টাকা হ্রাস পায়। 
1978-79 সনে এ খণ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 324 কোটি টাকা। 

1979-80 সনে ব্যাঙ্ক আমানতের বৃদ্ধির হারের অবনতির কারণ প্রধানত 
() রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ । (11) প্রাথমিক 
স্তরে টাকা xa গতির মন্থরতা, বিশেষত 1979-80 সনের শেষাশেষি । 

ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ার কারণ 1979-80 সনে খাগ্ 
ক্রেডিটের পরিমাণ 586 কোটি টাকা হ্রাস । 1978-79 সনে এ বুদ্ধির পরিমাণ 
ছিল 471 কোটি টাকা। অপর দিকে 1979-80 সনে খাছ নয় এমন খাতে 
ক্রেডিট বৃদ্ধির পরিমাণ 17-7 শতাংশ। 1978-79 সনে এর পরিমাণ ছিল 
23:3 শতাংশ I 

1981 সনের 30 জুন 185 সিডিউন্ড কমাপিয়াল ও 4 নন-সিডিউল্ড 
কমার্পিয়াল ব্যাঙ্ক ছিল। 185 সিডিউন্ড কমাপিয়াল ব্যাঙ্কের মধ্যে 130 
(102 রিজিওল্যাল রুরাল ব্যাঙ্কসহ ) পাবলিক সেক্টরভূক্ত ছিল। কমাপিয়াল 
ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে মোট ব্যবসায়ের 90 শতাংশ পাবলিক সেক্টর ব্যাক্ষগুলির 


নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল | 
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পাবলিক সেক্টর ব্যান্কগুলির মধ্যে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার স্থান 
সর্বাগ্রে । এ ব্যাঙ্কের শাখা-অফিসের সংখ্যা 6,000 অধিক ও আমানতের 
পরিমাণ 10,000 কোটি টাকার উপর । ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়| প্রদত্ত 
আগামের পরিমাণ 7,500 কোটি টাকা। মুল ষ্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে 7 ব্যাঙ্ককে 
Xe করা হয়েছে। যুক্তভাবে এ qp দেশের মোট ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের 
প্রায় 25 শতাংশ কাজকর্ম (44-1 করে থাকে । পাবলিক সেক্টর ব্যান্কিঙের 
মোট ব্যবসায়ের প্রায় 45 শতাংশ তাদের হাতে। পাবলিক সেক্টরতুক্ত 
অন্যান্য 20 ব্যাঙ্ককে "apre ব্যাঙ্ক” বলা হর । কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার 
আগে তারা প্রাইভেট সেক্টরভূক্ত ছিল । এদের মধ্যে 14 ব্যাঙ্ককে 1969 
সনের 19 জ্বনাই ও অপর 6 ব্যাক্ককে 1980 সনের 15 এপ্রিল রাষ্ট্রায়ত্ত করা 
হয়। 

JUS বাষ্টায়ত করার ফলে ব্যাক্ষগুলির কাজকর্মের দক্ষতার কিছু! 
অবনতি ঘটলেও সামগ্রিকভাবে ব্যাঙ্কের কাজকর্মের প্রসার সাধন হয়। 
1969 সনের 30 জুন কমাপিয়াল ব্যাক্কগুলির মোট শাখা-অফিসের সংখ্যা 
ছিল 8,2621 1981 জনের 30 জুন তা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় 35,707 ও 
1983 সনের 30 জুন এর সংখ্যা হয় 42,079 ও 1984 সনের মার্চের শেষে 
এর সংখ্যা দাড়ায় 44,583 | 1969 সনের জুনে গড়ে প্রতি 65,000 লোকের 
দশা ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল একটি; 1981 সনের নভেম্বরে গড়ে প্রতি 19,000 
লোকের জন্য একটি ব্যাঙ্ক হয়েছে । 

নতুন শাখা অফিস খোলার ব্যাপারে গ্রামীণ বা প্রায় শহরাঞ্চলে, 
বিশেষত যেসব অঞ্চলে XUI ছিল না, অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। 1969 
সনের 30 জুন ব্যাক্ষগুলির গ্রামীণ শাখা-অফিসের সংখ্যা ছিল 1,860; 
1981 সনের 30 নভেম্বর এর সংখ্য| হয় 18,768 | 1984 সনের মার্চে এর 
সংখ্যা দাড়ায় 24,770 ও প্রায়-শহরাঞ্চলে 9,209 ৷ বর্তমানে ব্যান্ধগুলির 
শাধা-অফিসের 50 শতাংশের বেশি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত i ত 

1981 সনের 30 জুন ব্লিজিঙওন্তাল ক্লৱাল ব্যাঙ্ধের সংখ্যা ছিল 102 1 
1983 সনের ডিসেম্বরের শেষাশেষি এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় 150 | 
সে সময় এদের মোট আমানতের পরিমাণ প্রায় 677-85 কোটি টাকা | 
অনাদায়ী আগামের পরিমাণ প্রায় 750784 কোটি টাকা। দীর্ঘকাল যাবৎ 
erbe আগামের পরিমাণ প্রায় 191-72 কোট টাকা। 


ব্যান্ধিং ও কারেন্সি __ ৪৬১ 

1982 সনের 1 এপ্রিল থেকে 1985 সনের 31 মার্চ এ তিন বছরের 
sg শাখা-অফিস খোলার লাইদেন্স দেয়া সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করা 
হয়েছে। উদদেগ্ত গ্রামাঞ্চলে বা গ্রাম অনুরূপ অঞ্চলে ব্যাঙ্কের প্রদার সাধন ৷ 

ব্যাঙ্কের কাজকর্মের উন্নতির জন্য গৃহীত “এরিয়া এপ্রোচ*” ধারণাকে 
বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য 1969 সনে “লিড ব্যাঙ্ক স্কীম” গ্রহণ করা হয় । 

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর দিডিউন্ড ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ 
1969 সনে 30 জুন এসব ব্যাক্ষের মোট 
আমানতের পরিমাণ ছিল 4,646 কোটি টাকা ৷ চলতি দামে জাতীর 
আয়ের প্রায় 155 শতাংশ। 1981 সনের 30 ভন এর পরিমাণ ছিল 
40,184 কোটি টাকা বা চলতি দামে জাতীয় আয়ের প্রায় 34:9 শতাংশ | 

1983-84 ( এপ্রিন-মার্চ ) সনে সিডিউল্ড কমার্সিক্সাল ব্যান্কগুলির কাজ- 
- কর্মের বৈশিষ্ট্য, দ্ৰুত আমানত বৃদ্ধি ও ক্রেডিট প্রসারে অবনতি ৷ ক্রেডিট 
প্রসারে অবনতির কারণ প্রধানত ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও দু’ শতাংশ বৃদ্ধি ও 
1983 সনের 12 নভেম্বর থেকে 10 শতাংশ বৰ্ধিত ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও ধার্য 1 
1982.83 সনের তুলনায় 1983-81 সনে সিডিউল্ড কমাগিয়াল ব্যাঙ্কগুলির 
হাতে নগদ টাকা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার কাছে গচ্ছিত টাকার 
পরিমাণ ছ’গুণ বৃদ্ধি পায় । 

1983-84 (এপ্রিল-মার্চ ) সনে পিডিউল্ড কমাপ্সিয়াল ব্যান্ষগুলির মোট 
রিমাণ দীড়ায় 9.179 কোটি টাকা । এর আগে মোট 
পৌঁছাতে পারেনি ॥ 1982-83 ও 1981-82 
ম্‌ 7,625 কোটি টাকা ও 5,745 কোটি Brel t 
1983-81 সনে মোট আমানতের বৃদ্ধির হার 17:4 শতাংশ এবং 1982 83 
ও 1981.82 সনে যথাক্ৰমে 174 শতাংশ ও 151 শতাংশ । উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, চাহিদা আমানতের তুলনায় মেয়াদি আমানতের পরিমীণ 
1983.84 সনে মেয়াদী আমানতের বৃদ্ধির পরিমাণ 7,808 
কোট টাকা । 1982 83 সনে এ বুদ্ধির পরিমাণ ছিল 6,024 কোটি টাকা । 
1983-84 ও 1982 83 সনে চাহিদ। আমানতের বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্ৰমে 
1,371 কোটি টাকা ও 1,601 কোটি টাকা ৷ 1983-84 সনে দ্রুত আমানত 
বৃদ্ধির কারণ জাতীয় আয় বৃদ্ধি, রিল $ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি, অনাবাঁসিক 


ভারতীয়দের অ.মানত বৃদ্ধি ও ব্যাঙ্ক ক্রেভিটের প্রদার । 


উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 


আমানতের প 
আমানত কখনও এ সীমায় 
সনে এর পরিমাণ ছিল যথাক্র 


অনেক বেশি। 


ভারতের অর্থনৈতিক সমস্থা 
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ব্যাঙ্ধিং ও কারেন্সি ৪৬৩ 
পূর্ব পৃঠায় সিডিউন্ড কমাগিয়াল ব্যাঙ্কওলির ভারতে ব্যবসার একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল। 
ব্যাঙ্কগুলি সরকারী ও অন্যান্য অনুমোদিত দিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে 
থাকে I তারা খণ ও আগামও দিয়ে থাকে | পর পর কয়েকবার ষ্ট্যাটুটারী 
লিকিউডিট রেশিওর Ve qa পরিবর্তনের ফলে সরকারী ও অন্যান্য অঙ্থ- 
মোদিত সিকিউরিটিতে ব্যাক্ষগুলির বিনিয়োগের পরিমাণ বুদ্ধি পেয়েছে! 
1970 সনের মার্চের শেষাশেষি এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 1,227 
কোটি টাকা, বৃদ্ধি পেয়ে 1982 সনের মার্চের শেষাশেষি দাড়ায় 15,560 
কোটি টাকা । 1983 (31 মার্চ) ও 1984 (মার্চের শেষাশেষি )-এর 
পরিমাণ যথাক্রমে 18,824 কোটি টাকা ও 21,868 কোটি Brel i 
আগামের পরিমাণও উল্লেখ্যভাবে বৃদ্ধি-পেয়েছে। 1969 সনের 30 জুন 
সিডিউল্ড কমাগিয়াল ব্যাঙ্ষগুলির আগামের পরিমাণ ছিল 3,599 কোটি 
টাকা, বৃদ্ধি পেয়ে 1982 সনে মার্চের শেষাশেধি দাড়ায় 29,682 কোটি টাকা ৷ 
এ সময়কালীন পাবলিক সেক্টরতুক্ত ব্যা্ষগুলির আগামের পরিমাণ 3,017 
কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 27,107 কোটি টাকা হয়। উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত করার আগে ব্যাঙ ক্রেডিটের ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরের 
বৃহৎ ও মধ্য শিল্প এবং পাইকারী ব্যবসায়ের অংশ ছিল মোট ene ক্রেডিটের 
78 শতাংশেরও অধিক | 1980 সনের CIS মধ্যে তা 44 শতাংশে নেমে 
আসে। 1983 ও 1984 সনের মার্চের শেষাশেষি সিডিউন্ড কমাপিয়াল 
ব্যাঙ্কগুলির আগামের পরিমাণ যথাক্রমে 35,493 কোটি টাকা ও অনুমিত 
40,997 কোটি টাকা । এ আগামের প্রায় 90 শতাংশ পেয়ে থাকে চিনি, 
ও কার্পাস এবং খাছ্যশস্ত | 
1984-85 সনের প্রথম তিন মাসে ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের প্রসারের পরিমাণ 
2,061 কোটি টাকা! 1983-84 সনে এ অময়কালীন ক্রেডিট প্রসারের 
পরিমাণ ছিল মাত্র 513 কোটি টাকা । 1984-85 সনের আলোচ্য সময়- 
খান্ত ও অ-খাদ্ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়-- 
arg ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ 1,216 কোটি টাকা ও অ-খাদ্ধ ক্ষেত্রে 845 কোটি 
টাকা । 1983.84 সনে এ সময়কালীন «19 ক্ষেত্রে ক্রেডিট বৃদ্ধির পরিমাণ 
624 কোটি টাকা ও ara ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাসের পরিমাণ 111 


কোটি Stel । 


৪৬৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


ব্যাক্ক ক্রেডিটের যথোপযুক্ত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে 1965 সনে কৃষি, ক্ষুদ্ৰ 
শিল্প, সড়ক পরিবহন, ক্ষুদ্ৰ ব্যবনায়ী এসব ক্ষেত্রের খণগ্ৰহীতার| যাতে অধিক 
পরিমাণে ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে থণ পেতে পারে সেজন্য পাবলিক সেক্টর- 
we ব্যাক্ষগুলি একটি স্বীম রচনা করেছে। 1969 সনের জুনের শেবাশেছি 
এ জাতীয় ক্ষুদ্র থণগৃহীতাদের সংখ্যা ছিল 260 লক্ষ আর 1981 সনের 
দলের শেবাশেষি 135.74 লক্ষ এ সময়কালীন এদের অনাদারী খণের 
পরিমাণ ছিল যথাক্ৰমে 449 কোটি উ।কা ও 8,840 কোটি Brat 1 
সম্প্রতি গৃহীত এক নীতি অনুযায়ী পাবলিক সেক্টরভূক্ত ব্যান্কগুলিকে 
অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে 1985 সনের মার্চের মধ্যে তাদের মোট ক্রেডিটের 40 
শতাংশ বিনিয়োগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর 1985-86 
সনের বাজেট বক্তৃতায় প্রকাশ পাবলিক সেক্টর ব্যান্কগুলি এ লক্ষ্যমাত্রা 
অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে। 1969 সনে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সময় 
অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে আগামের পরিমাণ 15 শতাংশেরও কম ছিল । 
কুবিক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টরতুক্ত ব্যাঞ্চগুলির আগাম দেয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাঁচ্ছে। 1979 সনের 30 জুন এ আগামের পরিমাণ 2,221778 কোটি টাকা 
বা মোট অনাদায়ী খণের 14-6 শতাংশ ও একাউন্টের সংখ্যা ছিল 68.71 
লক্ষ । 1981 সনের 30 জুন এর পরিমাণ যথাক্রমে 3,866:92 কোটি টাকা 
15:9 শতাংশ ও 9612 লক্ষ । 1982 সনের ডিসেম্বরে কৃবিক্ষেত্রে স্টেট ব্যাঙ্ক 
অব ইণ্ডিয়া (সহযোগী ব্যাক্কগুলি সহ ), বাষ্টায়ত্ত qr ও অন্যান্য সিডিউল্ড 
কমাপিয়াল ব্যান্কগুনির সরানরি খণমধুরের পরিমাণ 4,67,874 লক্ষ টাকা, 
অনাদায়ী খণের পরিমাণ 4,06,054 লক্ষ টাকা ও একাউন্টের সং 


খ্যা 
1,05,13,370 1 


সমাজের দুর্বল শ্রেণীদের স্বল্প সুদে খণ দেয়ার জন্য 1972 সনে একট স্বীম 
নেয়া হয়। এ স্বীম অনুযায়ী পাবলিক সেনটরভূক্ত ব্যাঙ্গুলি শিল্পে অনুন্নত 
জেলাগুলিতে অবস্থিত নির্দিষ্ট শ্রেণীর খণগৃহীতাদের উৎপাদনশীল কাজের 
জন্য শ্বল্প সুদে (শতকরা 4 টাকা) খণ দিয়ে থাকে । 1981 সনের 31 
ডিসেম্বর এরূপ ক্ষেত্রে অনাদায়ী খণের পরিমাণ ছিল 192.49 কোটি টাকা। 
খণগ্রহী তাদের সংখা! 25-10 লক্ষ | 


কমি ও সমাজের দুর্বন শ্রেণীরা যাতে সহজে ব্যাঙ্ক থেকে ক্রেডিট পেতে 
পারে দেলন্য নিম্নলিখিত পন্থা! অবলম্বন কর। হয়েছে। 


"y 


ife ও কারেন্সি ue 

(i) ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচারেল এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট গঠন 
করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঝনদান নীতি নির্ধারন ও পরিকল্পনা অথবা কৃবি, ক্ষুদ্ৰ 
শিল্প, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প, হস্তশিল্প এবং অন্যান্য গ্রামীণ কারুশিল্প ও সংশ্লিষ্ট 
"অর্থনৈতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে যাতে কোনপ্ৰকার ক্রেডিট সঙ্কট স্ষ্টি হতে না 
পারে সে সম্পর্কে তত্বাবধানের জন্য এ ব্যাঙ্ক শীর্ষ ব্যাঙ্করূপে কাজ করবে। 

(i) 20-দফা কৰ্মস্থটার ধারাক্রমে পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলি 1980 
সনের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট 53:43 লক্ষ একাউণ্টে 1,728 কোটি টাকা 
«4 দিয়েছে। নতুন 20 দফা কৰ্মস্থটাতে এ পরিকল্পনা রূপায়ণের উপর 
"আৱে! জোর দেয়া হয়েছে। 

পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে জাতীয় অগ্রাধিকারের 
ভিন্ততে কম WX ক্রেডিট দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। অনেক ব্যাঙ্ক এদের 
কারিগরি সাহায্য দেয়ার জন্য “সেল” গঠন করেছে। ব্যাঙ্গগুলির উপর 
নির্দেণ রয়েছে যে, 1985 সনের মার্চের মধ্যে তাদের মোট আগামের কমপক্ষে 
12:5 শতাংশ ক্ষুদ্ৰ শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হবে । 1980 সনের জুন 
পর্যন্ত ক্ষুদ্ৰ শিল্প গুলিকে 2,618 কোটি টাকা আগাম দেওয়া হয়েছে। 1981 
সনের জুন পর্যন্ত এর পরিম।৭ 3,347 কোটি টাকা i 

রপ্তানি বাণিজ্যেও সিডিউন্ড কমাপিয়।ল ব্যাঙ্কগুলির আগামের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পেয়েছে । 1977 সনের ডিসেম্বরের শেষাশেষি এ আগামের পরিমাণ 
ছিল 1,177 কোট টাকা; 1981 সনের সেপ্টেথরে এর পরিমাণ অনুমিত 


1,736 কোটি টাকা | 


বিভিন্ন স্কীম 
ব্যান্কিং সেক্টরে যেসব স্কীম চালু রয়েছে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও 
কাজকর্মের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল ৷ 


ক্রেডিট অথরাইসেনন স্কীম (সি-এ-এস ) 
স্বীম.1965 সনে প্রবর্তন করা হয়। স্কামটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার 


টি নিয়ন্ত্ৰণ করার একট বিশেষ হাতিয়ার । এর ফলে খণ গ্রহীতাদের 
j উৎপাদনের প্রয়োজন-ভিত্তিক ক্রেডিট বণ্টন করা সহজ হয়েছে। 
1980 সনের জুনের শেষাশেষি এ হ্বীমে 1,093 ক্ষেত্রে থা দ্বেয়া হয় t 


ভাঅস ৩৪ 


T ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা৷ 


1979 ও 1978 সনে এর সংখ্যা ছিল যথাক্ৰমে 979 ও 1,059, 1980. 


সনের 1,093 ৰণগ্রহীতাদের মধ্যে 192 খণগ্রহীতা পাবলিক সেক্টরভূক্ত। 
1979 সনের জুনের শেষাশেষি পাবলিক সেক্টরভূক্ত ণগ্রহীতার সংখ্যা fu 
1871 1984 সনের মার্চের শেবাশেষি 751 ক্ষেত্রে 44 দেয়া হয়। 1983 
সনের মার্চের শেবাশেবি এর সংখ্যা ছিল 881 কার্যকর মূলধনের জন্য 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পূর্ব অনুমোদনের পরিমাণের সীমা 3 কোটি টাকা: 


থেকে বৃদ্ধি করে 4 কোটি টাকা করার ফলেই এর সংখ্যা হাস পায়। 


. ক্রেডিট বণ্টনের মোট সীমার শতাংশ 


ক্রেডিটের প্রকৃতি 31 মার্চ 1982 31 মার্চ 1983 3| মার্চ 1984 


কাধকর মূলধন. 886 (91:9) — 925 (95:3) 92:1 (94:6), 


2. বাকীতে যন্ত্রপাতি 


বিক্রয় 2:6 (0171) 1:5 (0-6) 1:4 (0*5). 
‘3. মেয়াদী s 8:8 (7-0) 6:0 (4-1) 6:5 (4.9) 
মোট fafra সীমা 


(শতাংশ) — 1000 (1000) 100"0 (100.0) 100-0 (100.0). 
মোট নির্দিষ্ট সীমা 


(কোটি টাকা) 14765 741» 15541 9091 17251 10620 


উষ্টবাঃ কার্যকর মূলধনের মধো রয়েছে ক্যাণ-ক্রেডিউ ও ওভারডাফটপ, যেনব বিল ক্রয় ও যাদের 
বিরুদ্ধে বাটা দেয়া হয়েছে এবং রপ্তানি ফেডিউ। বন্ধণীতে পাবলিক নেক্টরের এককের শতাংশ 
দেখানো হয়েছে। 


সুত্রঃ রিপোর্ট অন কারেন্সি এণ্ড ক্রিনাস, 198-384, Vo], 1, আরবিআই। 


1984 সনের মার্চের শেষাশেষি ক্রেডিটের পরিমাণের যে সীমা নির্ধারণ, 
করা হয়েছিল বৃত্তির ভিত্তিতে তার বণ্টন বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যাবে যে,; 
তাতে শিল্পের অংশ হিল সৰ্বাধিক (58:0 শতাংশ); এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং, 


রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও বস্ত্ৰ শিল্পের অংশই প্রায় অর্েক। দ্বিতীয় স্থান; 
বাণিজ্যের (388 শতাং 
(3.2 শতাংশ )। 


পাবলিক সেক্টর ক্ষেত্রে শিল্পের অংশ ছিল 38:9 শতাং 


শ); কবি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্ষের স্থান: সৰ্বনিষ্কে। 


ব্যাক্ষিং ও কারেন্সি ৪৬% 
বাণিজ্যের| অংশ 5S1 শতাংশ। এর মধ্যে বাদ্যণস্ত সংগ্রহের অংশ 410 
শতাংশ। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের অংশ 30 শতাংশ I 

,1983 সনের জুনাইতে আরবিআই সি-এ-এস-এর কাজকরুর্মের 
পর্যালোচনা করার জয় একট কনিট নি[ক্ত করে। আরবিআই কমিটির 
সুসারিণগুনি মোটামুট গ্রহণ করে নেয় এবং তা 1581 সনের 1 এপ্রিল 
থেকে কাৰ্যক রকরে | এর ফলে সি-এ-এস-এর মাধ্যমে জ্ৰুত ফাণ্ড ছেড়ে দেয়া 


সহজ হচ্ছে। 


ডিকারেন্সাল রেট অব ইনটারেস্ট ( ডি-আর-আই) 

এ স্বীম 1972 সনে প্রবর্তন করা হয়। 1980 সনের ফেব্রুয়ারীতে 
ভারত সরকার কর্তৃক স্কীমট সংশোধিত হয়। এ সংশোধনের ফলে ব্যাঙ্ক- 
গুলি সংমিশ্রণ খণ রূপে 6,500 কোট টাকা পর্যন্ত আগাম দেয়ার অধিকারী 
হয়। ক্ষুদ্র শিল্প, কারুণিল্লী প্ৰভৃতি ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এ সুযোগ দেয়া 
হবে। এ থণ দেয়ার ব্যাপারে কার্যকর মূলধন ও মেয়াদী থণের মধ্যে কোন 
পার্থক্য করা হবে না । | 

এ স্কীমে 1981 সনের ডিসেম্বরের শেষাশেষি 22:25 লক্ষ একাউণ্টে গড়ে 
882 টাকা আগাম দেয়া হয়েছিল ৷ 1982 সনে এ সময়কালীন 33:44 লক্ষ 
একাউন্টে গড়ে 932 টাকা আগাম দেয়া হয়েছিল । অনাদায়ী আগামের 
পরিমাণ 1982 সনে 54 কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে 312 কোটি টাকা হয়। 
তপশীনী জাতি ও তপশীনী উপজাতিদের অগ্রাধিকার লক্ষণীয় । 1981-82 


£(ডিসেম্বর-ডিসেম্বর ) সনে এদের একাউন্টের সংখ্যা 13:776 লক্ষ থেকে বৃদ্ধি 


পেয়ে 16-36 লক্ষ হয়। অনাদায়ী আগাম বুদ্ধির পরিমাণ 12) কোটি টাকা 
থেকে 154 কোটি টাকা। 1982 সনের ডিসেম্বরে মোট আগামের 49:6 
শতাংশ দেয়া হয় তপশীনী জাতি ও উপজাতিদের যেখানে অন্কপাত্র লক্ষ্য 
ছিল 40 শতাংশ ৷ 1982 সনের শেষাশেষি পাবলিক সেক্টর ব্যাক্কগুলি 
তাদের মোট আগামের 1:17 শতাংশ ডি-আর-আই স্বীমে আগাম দেয়; 


লক্ষ্যসীম| ছিল 1 শতাংশ । 


৪৬৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 
গার্থক্যমূলক সুদে (ডি-আর-আই ) 


পাবলিক সেক্টর ব্য.স্কগুলি কর্তৃক প্রদত্ত আগাম 
$ 


ডিসেম্বরের খণগ্রহীতাদের অনাদাতী পূৰ্ববত বছরের 
শেষাশেষি একাউন্টের সংখ্য। আগাম শেষে প্রদত্ত মোট 
(হাজার) (কোটি টাক! ) আগামে 
ডি-আর-আই 
আগামের শতাংশ 
0) O (3) (4 
1972 26 0:87 0-02 
1975 465 2099 0:31 
1978 1620 90:00 0:74 
1979 2076 139:8) 0-98 
198) 2510 193:56 1:04 
1981 2925 257:50 1317 
1982 3344 311-50 117 


"aiguta ufo এও ক্রেডিট ।ডপাট নেণ্ট, আরাৎআই। 


পার্টিজিপেশন সার্টিফিকেট স্কীম (গি-বি-সি ) 


এ স্বীম অনুযায়ী সুদের সর্বোচ্চ হার 10 শতাংশ রাখা হয়। 1958 
সনের ডিসেম্বরের শেবাশেষি যেসব পা্টিনিসেশন সট্িকিকেট ইন্থ্‌ কর! 
বাকী থাকে তাদের মোট পরিমাণ 455 কোটি টাকা। কিন্তু 1979 সনের 
মের শেষাশেষি ত! বৃদ্ধি পেয়ে 646 কোটি টাকা zwi 
ডিসেম্বরে এর পরিমাণ হাস পেয়ে 445 কোটি টাকা 
"জুনের শেষাশেষি তা আরো হ্রাস পেরে 306 
ব্যাঙ্ক অব fen পাঁটিসিপেশন সার্টিফিকেট 
এল-আর-এর অধীনে নিয়ে আদার দরুন 
পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। 


1979 সনের 
হয় ও 168) সনের 
কোটি টাকা দ্নাড়ায়। রিজার্ভ 
স্বীমকে সি-মার-আর ও এস- 
ই এ স্বীমে অনাদায়ী আগামের 


১৬ 


ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সি ৪৬৪ 
এক্সপো ক্ৰেডিট (ইনটারেন্ট সাবসিভিঙ্ন) স্কীম, 1958 

এ স্কীম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক গৃহীত। যেসব ব্যাঙ্ক স্মুবিধা- 
জনক হারে নিদি সঘ:রর জন্য রপ্ত:নি ক্ৰেডিট দিয়ে থাকে তাদের এর ফলে 
দুদের খাতে আয়ের যে ক্ষতি হবে তার আংশিক ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে এ 
"x গ্রহণ করা হয়েছে । মার্কেটং ডেভলপমেন্ট এাপিস্টান্স থেকে দেয় এ 
সুদ ভরতুকির হার বাধিক 15 শতাংশ । তাছাড়া রিজার্ভ rs অব ইণ্ডিয়া 
ক্রেউটের ধরন wap 31211 শতাংশ হারে বিশের ভরতু,কও দিয়ে 
থাকে। 

1979-80 (জুনাই-ছুন ) সনে মোট 1478 কোটি টাকার Wr ভর্তুকি 
বাবদ মিটানো হরেছে। এর মধ্য প্রি-ঘিশমেন্ট ক্রেটিটের পরিমাণ 828 
কোট টাক| ও পোস্ট-পিশতঘট ক্ৰেডটের পরিমাণ 6:5) কোটি টাকা ৷ এ 
দ্বীমের সুরু থেকে 198? সনের 30 জুন পর্যন্ত মোট 8706 কোটি টাকা 
ভরতুকি বাবৰ বন্টন করা হয়েছে। 1983 84 (ছুন-জুন ) সনে 80 লক্ষ 
টাকা বিশেষ ভর্তুকি ও 19:56 কোট টাকা সাধারণ ভরতুকি দেয়া হয়েছে। 
ডিউটি ড্রব্যাক স্কীম 1976 

যেসব রপ্ানিকারকেরা ব্যাঙ্ক থেকে বহির্বানিজোর শুষ্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষ 
কর্তৃক eg আমদানি ও আবকারী শুক ফেরং সংক্রান্ত প্রভিদোন্যাল 
এনটাইটেলমেট অর্ডারঘ-এর বিরুদ্ধে 93 দিনের মেনানে স্বৰ বিহীন খণের 
স্মুষোগ গ্রহণ করে থাকে এ HIC তাদের সুবিধা দেয়া হয়। যেসব ব্যাঙ্ক 
রপ্তানিকারকদের শুস্ক ডুব্যাকের দাবির চুড়ান্ত হিসাবনিকাশ না হওয়া পর্যন্ত 
তাদের স্মুৰবিহীন খন দিয়ে থাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তাদের স্থ্ৰ- 
বিহীন রিফিনান্সপ করে থাকে । 198) সনের 30 ga আরবিআই 27 ব্যাস্ককে 
1982 সনের 31 অক্টোবর পর্যন্ত মোট 17-20 কোটি টাকা রিকিনান্স দিয়েছে। 
1980 সনের 30 জুন এ স্কীমে অনাদায়ী খণের পরিমাণ ছিল 4-69 কেটি 
টাকা । 1983 সনের 1 «C931 থেকে 31 মার্চ 1981 সন পর্যন্ত 30 ব্যাঙ্ককে 
18:02 কোটি টাকা পৰ্যন্ত রিকিনান্স মঞ্জুর করা হয়। . 1984 সনের জুনের 
শেধাশেধি অনাদারী আগামের পরিমাণ 1-36 কোটি টকা । 
রিকিনান্স ফর ইমপোর্ট অব ক্যাপিট্যান গুডস 

1978 সনের এপ্রিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিব। এ স্কীমট গ্রহণ করে ৷ 
এ স্কীম অনুযায়ী আর-বি-আই সেপব ব্যা্ককে গিকিনান্স দেয়ার ব্যবস্থা করে 


ডিন ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


যারা আমদানিকৃত মূলধন দ্রব্যের বৈদেশিক বিনিময়ের ব্যয়ভার বহন করার 
জন্য আমদানিকারকদের টাকার অস্কে 10 বছর মেরাদী খণ দেয়। এজন্য 
সংশ্লিষ্ট ব্যাস্ককে বাঁবিক 11 শতাংশ সুদ আদায় করতে হবে। কিন্ত 
রিফিনান্সের সুদের হার হবে ব্যাঙ্ক রেটের সমান; wa, বাধিক 9 
শতাংশ। এ স্বীমে 1978 সনের এপ্রিল থেকে 1980 সনের 30 ভূন পর্যন্ত 24 
ব্যাঙ্কে রিফিনান্স বাবদ মোট 117-41 কোটি টাকা দেয় হয়েছে । 1980 
সনের 30 জুন পর্যস্থ দেয় রিফিনান্দের পরিমাণ 52:18 কোটি টাক।। 1980 
সনের | ভুলাই থেকে এ দ্বীম বাতিল করে দেয়া EX d 


এক্সপোর্ট ক্রেডিট এণ্ড গ্যারেন্টি কর্পোরেশন লিমিটেড (ই-সি- 
জি-সি) 

1980 সনের 30 জুন ই-সি-জি-সি যে সংখ্যক পলিসি ও গ্যারেটি ?u 
করে তার সংখ্যা ছিল 8,695 1979 সনে এ সময় তাদের সংখ্যা ছিল 
8,678 1 1979-80 ( ভুলাই-ভুন ) সন পর্যন্ত 5,265.6 কোটি টাকার ঝুকি 
নেয়া হয়েছিল । এর মধ্যে বীমা পলিসি ও অন্যান্য স্কীমে রপ্তানি ঝুকি 
নেয়ার মূল্যের পরিমাণ 88277 কোটি টাকা । অবশিষ্ট 4,3829 কোটি টাক। 
আধিক সাহায্য স্বীমের আওতায় রপ্তানি খণ ও অন্যান্য ব্যাঙ্কিং সংক্ৰান্ত 
সুবিধা দ্বান সম্পকিত। 1979 সনে ঝুঁকি নেয়ার মোট পরিমাণ ছিল 


4,408:9 কোটি টাকা । এর মধ্যে রপ্তানি ঝুঁকির পরিমাণ 818-1 কোটি 
টাক। ও আঘিক গ্যারেন্টির পরিমাণ 2,5908 কোটি টাকা ৷ 


1979-80 সনে ই-সি-জি-সি ছুটি নতুন স্বীম গ্রহণ করে। 
ফ্লাকচুয়েশন রিস্ক (ব্ডি) কভার স্কীম ও এক্সচেঞ্জ ক্লাকচুয়েশন রিস্ক 
(কনট্রাক্ট ) কভার শ্বীম। শ্বীম ছুটির উদেশ্য বৈদেশিক বিনিময়ের হারের 
€ঠানামাজনিত ক্ষতির বিরুদ্ধে বীমা প্রথার প্রচলন করা। প্রথম স্বীমটির 
উদ্দেশ্য রপ্তানিকারবদের cu? দাখিল করার তারিখ থেকে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর 
করার তারিখ পখন্ত অদ্ধবৰ্তকালে বৈদেশিক বিনিময় হারের ওঠানামাজনিত 
হ্মত্রি হাত থেকে রক্ষা করা। দিতীয় স্বীমটর উদ্দেশ্য চুক্তিপত্র স্বান্মর 
করার তারিখ থেকে 15 বছরের অনধিক কাল পর্যন্ত ক্রেতার কাছ থেকে 
প্রাপ্য টাকার বৈদেশিক বিনিময়ের হারের ওঠানামাজনিত ক্মতিপ্রণ করা। 
19১0 সনের 2 আগস্ট থেকে এ স্বীম দুটো চালু করা হয়। 


যথ৷, এক্সচেঞ্জ 


M 


agtfax ও কারেন্সি A 


fui ES ইনসিৎরেন্স এণ্ড ক্রেডিট যারেন্টি কর্পোরেশন (ডি- 
আই-জি-জি-সি ) 1971 

ডি-আই-সি-জি-সির সাম্প্রতিক কাজকর্মে দেখা যায় 1979 সনের জুনের 
শেষাশেধি বীমারুত ব্যাক্ষের সংখ্যা ছিল 978 | 1984 সনের জুনের 
শেষাশেষি এদের সংখ্যা দাড়ায় 1,773 ৷ এদের মধ্যে 84 কমাদিয়াল ব্যাঙ্ক, 
159 রিজিওন্যাল রুরাল ব্যাঙ্ক ও 1530 সমবায় ব্যাঙ্ক । 1979 সনের 1 
সেপ্টে্র থেকে এ স্কীমের «fas গুজরাট রাজ্যের 230 সমবায় ব্যান্ধকে 
দেয়ার ফলেই প্রধানত এ সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হয়! 1980 সনের জুনের 
12 রাজ্যে ও 3 ইউনিয়ন টেরিটোরিতে অবস্থিত সমবায় ব্যাঙ্ক- 
গুলিও এ স্বীমের অধীনে আসে । 1 জুলাই 1980 সন থেকে তামিলনাড়ুর 
145 সমবায় ব্যাঙ্কও এ স্বীমতুক্ত হয় । বর্তমানে (1984 জুন ) 14 রাজ্যের 
ও 3 ইউনিয়ন টেরিটোরির সমবায় ব্যান্ছগুলির আমানত এ স্বীমতুক্ত। 89 


শেষাশেবি 


ত ams re এখন পর্যন্ত এ স্বীমের বাইরে রয়েছে। 
আমানত বীমার কাজকর্মের পরিচিতি 
সেপ্টে্রের সম্পূর্ণভাবে একাউন্টের বীমাক্ৃত মোট প্রিমিয়ামযোগ্য 
শেষ শুক্রবার সংরক্ষিত সংখ্যা আমানত আমানত 
একাউন্টের (লক্ষ) (কোটি টাকা.) (কোটি টাকা) 
বংখ্যা 
(লক্ষ) 
1971 2,99 3,10 4,224 6,821 
1976 7,18 7,30 11,827 19,588 
1980 12,74 12585 24,234 32,570 
1981 13,65 13,77 25,859 35,004 
19821 15,81 15,98 31,774 42,360 ' 
17,85 18,15 37,146 50,797 


19839 


e 1 জুলাই। + জুনের শেষ শুক্রবার | ৪ অনুমিহ । 


qa: রিপোর্ট অন কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স 1983-84, Vol. HI, p. 85, আঁঃবিআই 


843 ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত! 
1980 সনের 1 ভুনাই থেকে আমানতকারী প্রতি বীমার সীমা ব্যাঙ্ক 
প্রতি 22,000 টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 30,000 টাকা করা হয়েছে । বীমার 
প্রিমিয়ামের হার প্রতি 100 টাকার 4 পয়স| অপরিবতিত রাখা হয়েছে । 
1583 সনের জুনের শেষাশেবি বীমাক্লত আমানতের পরিমাণ দাড়ায় 37,746 
কোটি টাকা এবং সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত একাউন্টের সংখ্যা 1,785'যা মোট 
আমানত একাউন্টের 98-3 শতাংশ | 
1971-1981 (জুন ) পৰ্যন্ত 14 কমাগিয়াল ব্যাঙ্ক ও 12 সমবায় ব্যাঙ্কের 
মোট আমানত বীমার দাবির পরিমাণ 3:22 কোটি টাকা । এ সময়কালীন 
কমাপিয়াল ও সমবায় ব্যাক্কগুলির কাছ থেকে 4d পরিশোধ বাবদ যে অর্থ 
পাওয়া যায় তার পরিমাণ যথাক্রমে 83 লক্ষ টাকা ও 19 লক্ষ টাকা ।, 
কর্পোরেশনটির ক্রেডিট সম্পকিত তিনটি গ্যারেটি স্বীম আছে। যথা, 
মনল লোনস গ্যারেটি স্বীম, ফিনাপিয়াল কর্পোরেশনস গ্যারেটি স্কীম ও 
"Ife" কোঅপারেটিভ দোসাইটিদ গ্যারেছি স্বীম। 1979 সনের জুনের 
শেষাশেধি এ তিনটি স্কীমে মোট খশদানের পরিমান 2,164-72 কোটি টাকা । 
198) সনের জুনের শেষাশেধিত| বৃদ্ধি সেয়ে 2,469.83 কোটি টাকা হয় । 
অর্থাং, এ সময়কালীন খণ দানের পরিমাণ 14-1 শতাংশ বৃদ্ধি পায় ।- এর, 
মধ্যে কবিদের অংশ 634 শতাংশ, পরিবহণ চালকদের 13-5 শতাংশ ও: 
খুচরো বাবদায়ীদের অংশ 11-4শতাংশ | রিট [ 
1980 সনের জুনের শেষাশেষি 75 কর্মরত কমাপসিয়াল ব্যাঙ্কের 
প্রতোকট ও 52 fafüregis রুরাল ব্য স্ক স্মল লোনস গারেটি স্কীমে অংশ. 
গ্রহণ করে। কর্পোরেশন গ্যারেন্টি বাবদ মোট প্রদত্ত খণের 99.5 শতাংশ 
এ স্বীঘের মারকত দেয়া হয়েছে। 
ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন গ্যারেন্ি Qua 17 স্টেট ফিনান্সিয়াল 
কর্পোরেশনের সবকয়টি ও তামিলনাডু ইনডান্্রিয়াল ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন 
শগ্রহণ করেছে। সাডিস কোঅপারেটিভ সোসাইটিস গারেটি স্কীমে 
যেকোন পিডিউন্ড কমাগিয়াল ব্যাঙ্ক, রিজিওনাল করাল ব্যাঙ্ক ও সমব|য় 
ব্যাঙ্ক-এর (প্রাথমিক সমবায় ব্যাস্ক ছাড়া) যোগদান করার অধিকার আছে। 
1979-8) জন পর্যন্ত 61 সিডিউন্ড কমা সিয়াল ব্যাঙ্ক, 
ব্যাঙ্ক ও 35 সমবায় ব্যাঙ্ক এ স্কীমে যোগদান করেছে। 
Nix তিনটির কাজকর্মের অগ্রগতির পরিচয় পরের পৃষ্ঠায় দেয়৷ গেল । 


28 রিজিৎন্যাল রুরাল, 


3ytfix ও কারেন্সি ৪৭৩. 


ক্ৰেডিট দান 
y (কোটি টাকা) 
ভুন মাসের শেষ শুক্রবার 
EXE! 1972 1978 1979 1680 
A. স্মল লোনস গ্যারেন্টি 
স্কীম 1971 205-71 1706:29'2154:45 :2459:24 
B. ফিনান্সিয়াল 
কর্পোরেশনস গ্যারেটটি 
হ্বীম 1971 2:56 8:66 9:38 t. 1021 
C. সাভিস কোঅপারেটিভ 
সোসাইটিস গ্যারেন্টি 
- স্বীম 1971 0:12 0722 0:89 0:43. 
Es মোট (A4 B4-C) 208-39. 1715117 2164-72 2469.88 
* অনুমিত। 
ছুত্ৰ ঃ রিপোর্ট অন কারেন্সি এণ্ড ফিনান্স, আর-বি-আই, Vol. 1I 1979-80 | 
নন-ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলির নিয়ন্ত্রণ 
নন-ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রাইজ, চিটস এণ্ড 
, মনি সাকুতলেশন স্বীমস ( ব্যানিং ) ঘ্যাক্ট 1978 প্রবর্তিত হয়। এ «ng 


1978 সনের ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। এ এযাক্ট দ্বারা রাজ্য সরকাঁর- 

গুলিকে চিট ফাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। এজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 

| ইণ্ডিয়া মডেল রুলস প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও ইউনিয়ন টেরি- 
টোরিগুলির কাছে তা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করে। 

চিট ফাণ্ডস «n2, 19821 এ গ্যাক্টের প্রধান উদ্দেশ্য, চলতি চিট 

ব্যবসায়কে রাজ্য সরকার বা ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ 

আনা যাতে তারা দেশের সর্বত্র কাজকর্মে সমতা রক্ষা করে সুস্থ ও সরলভীবে 

৷ অগ্রসর হতে পারে। এ এযাক্ট বেশ কিছু রাজ্য ও ইউনিয়ন টেরিটোরিতে 

কার্যকর হয়েছে। যথা, রাজ্যগুলির মধ্যে, কৰ্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাডু 

এবং ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির মধ্যে চণ্ডীগড় । তাছাড়া মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, 
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মণিপুর, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, নিকিম, বিলী, দাদরা ও নগর হাভেলী, 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ এবং লাক্ষান্বীপে এ IIS কার্যকর হচ্ছে । রাজ্য 
"e ইউনিন্ধন টেরিটোরিগুনি «sz চিট ফাণ্ড রুলস তৈরি করছে। এ 
ব্যাপারে fdsr$ ব্যাঙ্ক অব £(ST| এদের মডেন EDU দিয়ে সাহায্য 
করছে। 


ব্যাক্কিং লজ (খ্যামেগুমেন্ট) «n2 1934 রিজা ব্যাঙ্ক'অব ইণ্ডিয়া 


খ্যাক্ট, 1934-4 একটি নতুন অধ্যায় [[]-০ যুক্ত করেছে। এর ফলে 
অনংশ্লিষ্ট জংস্থাগুনির উপর আমানত গ্রহণ করা সম্পর্কে বাধানিষেধ 
আরোপ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি, “আত্মীয়বর্গ” বাদ 
নিয়ে, 25 জনের বেশি লোকের কাছ থেকে আমানত নিতে পারবে না! । 
অংশদারী ব্যবসার ক্ষেত্রে এর সংখ্যা অংশীদার প্রতি 25-এর বেশি হতে 
পারবে না। তবে এক্ষেত্রে মোট আমানতকারীর সংখ্যা কোন অবস্থাতেই 
250’ জনের বেশি হতে পারবে না। ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত অসংগ্লি্ট 
এপোপিয়েশনে আমানতকারীদের সংখ্যা অংশীনারী ব্যবসায়ের সংখ্যার প্রায় 
অনুরূপ । আমানতের পরিবাণের পরিবর্তে আমানতকারীদের সংখ্যা নিমন্ত্রণ 
করার উদ্দেশ্য যাতে আমানত গ্রহণকারীরা বহু অজ্ঞ ও অশিক্ষিত আমানত- 
কারীদের দ্বারস্থ হতে না পারে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এক নির্দেশের ফলে হায়ার পারচেজ ও 
হাউজিং কিনান্স কোম্পানিগুলিকে ভারতে (৪) নিজেদের সঙ্গে নগদ 
টাকায়, অথবা (b) কোন সিডিউন্ড ব্যাঙ্কের একাউন্টকে (যাবতীয় দায়মুক্ত), 
অথবা (c) পরিচ্ছন্ন অনুমোদিত পিকিউরিটিতে (যার মূল্য বাজার মূল্য 
দ্বারা নিরূপিত হবে ), অথবা (d) আংশিক নগদ টাকা, আংশিক এরূপ 
একাউন্ট বা আংশিক এরূপ সিকিউরিটিতে রাখতে হবে এবং এর মুল্য 
সংগ্রিষ্ট কোম্পানির হিসাব খাতায় যে কোন দিন ব্যবসায়ের শেষে দেখানো 
আমানতের 10 শতাংশের কম হওয়া চলবে না। 1984 সনের 30 মার্চ এ 
নির্দেশ সংশোধন করা হয় যার ফলে নগদ টাকা ধরে রাখার পূর্ব-নির্দেশ 
বাতিল হয়ে যায়। 

নন-ব্যাঞ্কিং কোম্পানিগলির আমানত বৃদ্ধি লক্ষণীয় । 1583 সনের 31 
মার্চ 5,356 কোম্পানির মোট আমানতের পরিমাণ ছিল 9,194 কোটি টাকা 
যেখানে 1982 সনের 31 মার্চ 5,423 কোম্পানির মোট আমানতের পরিমাণ 
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ছিল 5,492 কোটি টাকা । 1983 সনের 31 মার্চের 9,194 কোটি টাকার 
আমানতে 2,557 নন-কিনান্সির়াল কোম্পানির অংশ ছিল 6,746 কোটি 
টাকা বা 73:6 শতাংশ । বাকী 2,202 কোটি টাকা «1 23-9 শতাংশ ও 
228 কোটি টাকা বা 2-5 শতাংশ ছিল যথাক্রমে 2,296 ফিনান্দিয়াল 
কোম্পানিগুলি ও 503 বিবিধ নন-ব্যান্কিং কোম্পানিগুলির ( অর্থাং, চিট 
ফাণ্ড কোম্পানিগুলির) অংশ। নন-ব্যাস্কিং কর্পোরেট সেক্টরের মোট 
আমানতে অধিকাংশই (92:0 শতাংশ) ছিল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি- 
গুলির । এদের সংখ্যা 1,955 বা মোট প্রদর্শিত কোম্পানিগুলির 36:5 
শতাংশ ৷ বাকী 739 কোটি টাকা (8:0 শতাংশ ) ছিল 3,401 প্রাইভেট 
লিমিটেড কোম্পানিগুলির ৷ এদের স্থান মোট প্রদণিত কোম্পানিগুলির 
63:5 শতাংশ। 


৪৭৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


কারেন্সি 

ব্যাপক অৰ্থে টাকার যোগান বলতে জনসাধারণের হাতে কারেন্সি” 
কমাপিয়াল ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অক 
ইণ্ডিয়ার কাছে রক্ষিত “অন্যান্য আমানতকে বুঝার । এর সাঙ্কেতিক চিহ্ন 
M, 

1979 8) সনে M, পরিমাণ 6,051 কোট টাকা বা 142 শতাংশ 
বৃদ্ধিপায়। 1978-79 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 7,664 কোটি টাকা বাঁ 
22:0 শতাংশ 1979-89 সনে M, পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্যে 4,583 কোটি 
টাকা ব্যাক্ষগুলির আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ও 1,104 কোটি টাকা জন- 
সাধারণের হাতে কারেন্সি বৃদ্ধির পরিমাণ । 

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া যে নীট 
ক্রেডিট দিয়েছে তার বৃদ্ধির পরিমাণ 1979-80 সনে 2,674 কোটি টাকা। 
1978-79 সনে এ বুদ্ধির পরিমাণ ছিল 1,519 কোটি টাকা । কমাসিয়াল ও 
সমবার ব্যান্বগুলি সরকারকে যে ক্রেডিট দেয় 1979 82 সনে তার বৃদ্ধির 
পরিমাণ 1,641 কোটি টাকা। 1978-79 সনে এর বুদ্ধির পরিমাণ ছিন 
1,418 কোটি টাকা 1 

1979-80 কমাসিয়াল সেক্টরে ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের পরিমাণ ( সবরকষ 
পার্টসিপেশন সার্টিফিকেট সহ) হাস পায়। এর পরিমাণ 1978-79 সনে 
যেখানে ছিল 4,624 কোটি টাকা বা 20:5 শতাংশ পেধ।নে 1979-80 জনে 
এর পরিমাণ 4,223 কোটি টাকা বা 15/5 শতাংশ। কমাপিরাল-সেক্টরে 
(সবরকম পি-সি-এস সহ) সমস্ত কমাপিরাল ও সমবায় ব্যাঙ্ক প্রদত্ত 
ক্রেডিটের মোট পরিমাণ 1979-8) সনে 3,479 কোটি টাকা বা 119 
শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 1978-79 সনে এ বৃদ্ধির পরিমাণ 4,471 কোটি টাকা 
বা 208 শতাংশ। 

*/। = জনসাধারণের হাতে কারেসি+কমানিয়াল ও সমবায় ব্যাকলির:চাহিদা আমান 
শঁরিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে রক্ষিত ‘অন্তান্য' আমানত । 

M2 = M, + পোষ্ট অফিন নেভিংন ব্যাঙ্কের আমানত | 

M+ = 144; (জননাধারণের হাতে কারেন্সি + কমানিয়াল ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির্ন মোট 


আমানত + চিজা্ভ ব্যাঙ্ক এব হাগুয়ার কাছে রক্ষিত 'অহা9' আমানত ) + পোষ্ট 
আধ্নের নোড আমানত I 


E 
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1979-80 সনে ব্যাঙ্কিং সেক্টরে নীট বৈদেশিক বিনিময়ের পরিমাণ 676 
কোটি টাকা বা 122 শতাংশ হ্রাস পায়। 1978-79 সনে এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধির 
পরিমাণ 1,071 কোটি টাকা বা 23-9 শতাংশ। 

1979-80 সনে রিজার্ভ টাকার পরিমাণ বুদ্ধি পায়। এর মধ্যে 
জনসাধারণের হাতে থাকা টাকার পরিমাণ 1,104 কোটি টাকা ৷ ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভের ( অর্থাৎ, ব্যাঙ্কের হাতে থাকা টাকা ও আর-বি-আই-এর কাছে 
ব্যাঙ্কগুলির ব্যালেন্স) বুদ্ধির পরিমাণ 459 কোটি টাকা । 1979-80 সনে 
রিজার্ভ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার কারণ ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার-. 
গুলির কাছে আর-বি-আই-এর নীট ক্রেডিটের পরিমাণ বৃদ্ধি। 1978 79 
এর পরিমাণ ছিল 1,519 কোটি টাকা; 1979-8) সনে 2,674 কোটি 
টাকা । অর্থাং, আর-বি-আই-এর সরকারের কাছে নীট ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের 
পরিমাণ 1979-30 সনে 27-8 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 1978-79 সনে এ বুদ্ধির 
পরিমাণ ছিল 18:5 শতাংশ ৷ রিজার্ভ টাকার পরিমাণ বুদ্ধির অপর কারণ 
আর-বি-আই কর্তৃক আই-ডি-বি-আই, এ-আর-ডি-সি প্রভৃতি উন্ন:ননুলক 
আৰ্থিক ‘প্রতিষ্ঠানগুলিকে খণদান | 1978-79 সনে এ খণ প্রদানের 


‘পরিমাণ ছিল আই-ডি-বি-আই ও এ-আর-ডি-সি ক্ষেত্রে যথাক্রমে 182 


কে।টি টাকা ও 8 কোটি টাকা। 1979-80 সনে এর পরিমাণ যথাক্রমে 
230. কোটি টাকা ও 120 কোটি টাকা । 

আর বি-আইর নীট বৈদেশিক বিনিময় সম্পদের পরিমাণ 1975.76 
সন থেকে 1978-79 পর্যন্ত অব্যাহতরূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে । 1975-76 সনে 
এ বৃদ্ধির৫ পরিমাণ 971 কোটি টাকা। পরবর্তী বছরগুলিতে এ বৃদ্ধির 
পরিমাণ যথাক্রমে 2,032 কোটি টাকা, 1,260 কোটি টাকা ও 1,071 কোটি 
টাকা। 1979-80 সনে বৈদেশিক বিনিময় সম্পদের পরিমাণ 676 কোটি 
টাকা হ্রাস পায়। এর প্রধান কারণ 198) ও 1981 সনের শেষে জন- 
সাধারণের হাতে টাকার যোগানের পরিমাণ বৃন্ধি। 1982 সনে জননাখারণের 
হাতে টাকার যোগান 1979 সনের তুলনায় 3,119 কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। 
1981 সনে 1982 সনের তুলনায় এ বৃদ্ধির পরিমাণ 2,824 কোটি টাকা। 


৪৭৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত৷ 
জনসাধারণের হাতে টাকার যোগানের ব্রমবৃদ্ধির পরিমাণ 


( কোটি টাকা) 
enorme mr TEI RE == ত তত =ত= d 
ডিসেম্বরের শেষে বাৰিক পরিবর্তন 
কারেন্সি আমানত মোট যোগান 
1975 305 785 1090 
1979 +1343 +726 + 2069 
* 1989 +1794 +1325 +3119 
1981 +1139 +1:57 +2804 


হুত্রঃ Zíewi 1982 । 
1983-84 সনে 14১-র বৃদ্ধির পরিমাণ লক্ষণীয়-_12,699 কোটি টাকা বা 
17-4 শতাংশ । 1982-83 সনে এ বুদ্ধির পরিমাণ ছিল 10,442 কোটি 
টাকা বা 1677 শতাংশ । 1983-81 ও 1982-83 সনে M বৃদ্ধির পরিমাণ 


যথাক্রমে 4,491 কোটি টাকা বা 157 শতাংশ ও 3,806 কোট টাকা বা * 


"15:4 শতাংশ । Mg বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 4,543 কোটি টাকা ও 3,951 
কোটি টাকা । শতাংশের দিক থেকে উভয় ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি 14:6 শতাংশ ৷ M, 
বুদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে 13,413 কোটি টাকা ব| 16:5 শতাংশ ও 11,268 
কোটি টাকা বা 1671 শতাংশ 1 

1983-84 সনে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় M, লক্ষণীস্রভাবে বৃদ্ধি পাবার 
কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সরকারকে ক্রেডিট দেয়ার নীট পরিমাণ অতিমাত্রায় 
বৃদ্ধি এবং ব্যার্িং সেক্টরের নীট বৈদেশিক বিনিময় সম্পদের অবনতি ঘটা 
সত্বেও কারেন্সির প্রপারের উপর তার প্রভাবের অভাব । 1983-84 সনে 
নীট ব্যাঙ্ক ক্ৰেডিট বৃদ্ধির পরিমাণ 5,818 কোটি টাকা «1 16-7 শতাংশ। 
1982-83 সনে এর পরিমাণ ছিল 4,734 কোটি টাকা বা 1577 শতাংশ । 
বাণিজ্য সেক্টরে ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের প্রপার হাস পায়। 1983-84 সনে এর 
পরিমাণ ছিল 7,929 কোটি টাকা বা 155 শতাংশ; 1982.83 সনে 

8,796 কোটি টাকা বা 23:5 শতাংশ । 1983-84 সনে কমাপিয়াল ব্যাঙ্ক- 
গুলির বর্ধিত ক্ৰেডিট (5,504 কোটি টাকা) প্রধানত খান্ত সংগ্রহ খাতে 
ব্যয় হয়। এর পরিমাণ 1,057 কোটি টাকা ৷ 1982-83 সনে এর পরিমাণ 


**1 


ছিল 1983-84 ও 1982-83 সনে যথাক্ৰমে 4,447 কোটি টাকা ও 4,974 
কোটি টাকা 1 
1983-84 জনে ব্যাঙ্কিং সেক্টরের নীট বৈদেশিক বিনিময় সম্পদের হ্রাসের 
পরিমাণ 104 কোটি টাকা । 1582 83 সনের তুলনায় (895 কোটি 
টাক!) এর* পরিমাণ অনেক কম। 1683-84 ও 1982-83 সনে ব্যাঙ্ধিং 
£'জেক্টরের" নীট অর্থ সম্পর্কিত নয় নন-মনিটারি ) এমন দায় (ব্যাঙ্কগুলির 
মেয়াদী আমানত* ছাড়া) বুদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে $81 কোটি টাক। ও 
2,2:8 কোটি'টাকা। 1983-84 সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্গের এরপ দায়ের পরিমাণ 
458 কোটি টাকা হ্ৰাস" পায়। পক্ষান্তরে 1982-83 সনে তা 239 কোটি 


ব্যান্কিং ও কারেন্সি bes ৪৭৯ 
ছিল 838 কোটি টাকা ৷ খাদ্ধ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্ৰে পদত্ত ক্রেডিটের পরিমাণ 
y 
টাকা বৃদ্ধি পায়। 
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৪৮২ ভারতের অর্থনৈতিক vm 


টাকায় আয়ের বেগ 
উৎপাদন ব্যয্বে (at factor cost) 
আধিক qus : নীট জাতীয় আয় M; M;-4 
(চলতি দামে) আয়ের বেগ 
বৃদ্ধি | শভাংশ বৃদ্ধি / শতাংশ 

0 4 Q 3) (4) 
1978-79 —— T6 20:3 22 
1979-80 9.0 .. 12202 2:0 
1980-81  , 19-6 164 21 
1981-82  ' 153 17:3 | 20 
1982-835  ' 99.  ... M3, 2:0 
1983-84* 19:45) '; 171. 20 


* অনুমিত | 


M3-3 আয়ের cot অৰ্থাৎ, গড় ১ 9-তে চলতি দামে উৎপাদন বায়ে জাতীয় আয়ের অনুপাত । 
সুত্রঃ বিগোট অন কারেন্সি এও বিজি 1983-84, Vol. 1, 9 129, আরবিআই। 
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23 পুঁজিতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থনীতি 


পু*জিতান্ত্রিক অর্থনীতি 


*গুঁজিতন্'-এর সংজ্ঞা কি? অস্ট্রিয়ান স্কুলের মতে reu হচ্ছে এমন 
একটি প্রথা যে প্রথায় উৎপাদন সরাসরি না করে ঘোরানো পথে করা হয়। 
কিন্তু এ ধারণা নির্ভুল বলা চলে ন৷ ৷ আদিম যুগ ছেড়ে দিলেও সব যুগেই 
উৎপাদন কমবেশি ঘোরানো পদ্ধতিতেই হয়েছে। বর্তমানের কমুযুনিস্ট 
দেশগুলিতেও তাই হচ্ছে। তাছাড়া এ সংজ্ঞাতে পুঁজির মালিক কে এ 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আসছে না । 

আবার কারো কারো মতে পুঁজিতন্ত্ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদেরই একটি fre 
পুঁজিতঘ্ৰে রয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্বাতত্্য । আধিক ক্ষেত্ৰে গুঁজিতস্ত্ৰে 
অর্থ ব্যক্তিগত উদ্যোগের পূর্ণ স্বাধীনতা । সরকারের “অবাধ নীতি, বা 
হস্তক্ষেপ ন! করার নীতি এর প্রতীক। এ ধারণাও সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। 
কারণ অবাধ প্রতিযোগিতার হদিস পৃথিবীর অর্থনৈতিক ইতিহাসে খুঁজে 
পাওয়া শক্ত 1 

পৃথক মতে, দুঁজিতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণ এক শ্রেণী লোকের 
মালিকানায়। এ মালিক শ্রেণীর স্বার্থ শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিপরীত। 
মালিক শ্রেণীর মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা, শ্রমিক শোষণ। 

এ মতও বিতর্কমূলক। মানুষের অর্জনস্পৃহা তার আদিম স্পৃহাই বলা 
চলে। পুঁজিতন্ত্রে এ রূপ উগ্র হয়ে উঠেছে মাত্ৰ নতুন কিছুই নয়। 

কার্ল মার্কসের মতে পুঁজিতন্ত্ৰ হচ্ছে উৎপাদনের এমন এক পদ্ধতি যেখানে 
শ্রমিকেরা উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা থেকে বঞ্চিত। এর মানিকানা 
মুষ্টিমেয় এক শ্রেণী লোকের হাতে । শ্রমিকেরা তাদের কাছে শ্রম-শক্তি 
বিক্রয় করে দেয়। বিনিময়ে তারা যে মূল্য পায় তা দিয়ে তাদের কোন- 


' মতে জীবনধারণ সম্ভব হয় মাত্র। কিন্তু মালিকেরা“পুরো সময় অম-শক্তিকে 


খাটিয়ে নিয়ে যে মূল্য উৎপাদন করে তা তাদের জীবিকার জন্যযে মুল্য দেয়া 


8৮৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 
হর তার চেয়ে বেশি। এমনি করে এম-শক্তি থেকে সৃষ্টি হয় উদ্ধ ত্র মূল্য 


যা মুনাফারই অপর নাম। 
'_ মার্ক ও. মারস্তাল যে পুঁজিতন্ত্ৰের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তা ছিল 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকান 
বিকাশমান শিল্পমুখী পূৰ্ণ গঁজিতন্্র। 1939-45 সনের পরে সে পুঁজিতন্ত্ৰের 
er অনেকাংশে পাট্টিয়েছে। নতুন পুঁজিতন্ন অনেক বেশি উন্নত, অনেক 
উচ্চ শিল্প শিখরে সমাসীন ও কল্যাণমূলক রাষ্ট-পুঁজিতে. রূপান্তরিত । একে 
অনেকে “জনগণের পুঁজিতন্ত্ বলে অভিহিত করে থাকেন । 
বর্তমানে পুঁজি বাষ্ট্ৰেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ রয়েছে । এ 
-সমাজব্যবস্থাও অ-মুনাফা সেক্টরের (পেনসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যবীমা, সস্তা 
পরিবহণ, পরিবেশ. পরিশোধন প্রভৃতি ) উদ্ভব হয়েছে । বিংশ শতাব্দীতে 
পুঁজিতন্তে প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনও উল্লেখযোগ্য । যথা, একচেটিয়া কারবার, 
জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, মালটিন্তাশনাল কর্পোরেশন, আপোসমুখী শ্রমিক ও 
মালিক সংস্থা । তাছাড়া অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য আয়ের 
পুনৰ্ব'টিন এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের ফলে উন্নত পুঁজিতান্ত্ৰিক দেশগুলিতে 
, সর্বহারা” শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে; পুঁজি শ্রমিকের মধ্যে সহযোগিতা 
বৃদ্ধি পাচ্ছে; উৎপাঁদকের! তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদ। স্ষ্টি করার জন্য 
সবসময় চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে মন্দা না আসে । সেবা সেক্টরের কর্মীর 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে; সাধারণভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারণাও গৃহীত 
হয়েছে। কোম্পানিগুলি তাদের fau ও অর্থ সংস্থাগুলির খণ সম্পদের 
সাহায্যে বিনিয়োগের পরিমাণ বুদ্ধি করে চলেছে; তারা আর ব্যক্তিগত 
সঞ্চয়ের উপর বিশেষ নির্ভরশীল নয়। 
এসব পরিবর্তন সত্বেও গুঁজিতান্ত্িক সমাজে সামাজিক ন্যায় ও সামা, অর্থ- 
নৈতিক স্বাধীনতা এবং তার সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপূর্ণ থেকে 
; গেছে।, অর্থনৈতিক অপচয় ও অস্থিরতা এবং বেকারত্ব আজও পুঁজিতস্ত্রের 
"ose অন্াঙ্দিভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে ৷ সংক্ষেপে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শোষণ, 
- শ্ৰেণী-বিরোধ: ও অর্থনৈতিক-সপ্কট থেকে পুঁজিতন্ত আজও মুক্ত নয়। 
} জমা নতান্তিক অর্থনীতি 
পুঁজিতস্ত্ৰের যেমন কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, সমাজতন্ত্রের তাই । তবে 
সমাজতন্ত্কে চিহ্নিত a কঠিন নয়। সমাজতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি 


পুজিতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও মিশ্ৰ অর্থনীতি ৪৮৫ 


অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রতিফলন যেখানে সমাজের উৎপাদনের সব উপকরণের 
মালিক প্রতিটি মানুষ । কোন বস্তুগত সম্পত্তিই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সব 
সম্পত্তি সামাজিক জম্পতি। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সামাজিক 
সম্পদের উন্নয়ন ঘটবে এবং সমাজের প্রতিটি মানুষ সম অধিকারে এর 
ফলাফলের অধিকারী হবে । সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, উৎপাদনের উপকরণে 
সামাজিক মালিকানা, সমতা, সামাজিক কল্যাণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, 
অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার বিলোপ সাধন ও শ্রেণীহীন সমাজ । 

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিও পরিশুদ্ধ নয়। বিপরীত যুক্তিও রয়েছে। 
যেমনঃ প্রতিযোগিতা মানুষের প্ৰকৃতি । অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে প্রতিযোগিতা 
সরিয়ে নেয়ার অর্থ কাজের উৎসাহে বাধা স্বষ্টি করা । যোগ্যতা স্বীকৃতি 
চায়__সামাজিক ও আধিক মূল্যে । আথিক ক্ষেত্রে তা মুনাফা। মুনাফা 
ছাড়া ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রেরণা আসে না। সব মানুষ সমান প্রতিভা নিয়ে 
জন্মগ্রহণ করে না। বৈষম্যকে অস্বীকার করা, বাস্তবকে অন্বীকার করারই 
সামিল। স্থৃতরাৎ পূর্ণ সমতা অবাস্তব ধারণ|| যে অর্থনীতিতে বাজার 
পদ্ধতির অভাব সে অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টন বৈজ্ঞানিক হতে পারে Wig 
তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ভোগকারীর কোন স্বাধীনতা নেই। 
কেন্দ্রগত পরিকল্পনা আমলাতন্ত্রের পরম পৃষ্ঠপোষক এবং নানাপ্রকার 
প্রশাসনিক জটিলতার স্বষ্টিকারী 1 - 

মিশ্র অর্থনীতি 

গুঁজিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মত মিশ্র অর্থনীতিরও কোন 
নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই । কারো! কারো মতে মিশ্র অর্থনীতি “নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি” 
আবার কারো কারো মতে “দ্বৈত অর্থনীতি,। কেহ কেহ আবার মিশ্র 
অর্থনীতিকে ‘ভারসাম্য অর্থনীতি*ও বলে থাকেন। মিশ্র অর্থনীতির 
ব্যাপকতাও কম নয়। সামুয়েলসনের দৃষ্টিতে আমেরিকার অর্থনীতিও মিশ্ৰ 
অর্থনীতি । সে অর্থে কম্যুনিষ্ট দেশগুলির অর্থনীতিও মিশ্র অর্থনীতির fou 
ধারণ করতে পারে। কারণ এসৰ 'দেশেও রয়েছে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের 
কিছুটা সংমিশ্রণ à 

মিশ্র অর্থনীতি সম্পূর্ণ পুঁজিতান্ত্িক অর্থনীতি নয়; mud সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনীতিও নয়--উভয়ের সংমিশ্রণ ৷ as সংমিশ্রণ সম্পৰ্কে বল! হয়ে থাকে 
যে, মিশ্র অর্থনীতিতে মালিক ও. পরিচানকরূপে সরকারের, ভূমিক| এত 


৪৮৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


বিশাল মনে হবে যেন পুঁজির অধিকারী ও অবাধ উদ্যোগ এক ও অভিন্ন ।' 
অন্যভাবে বলা যায়, মিশ্র অর্থনীতি পুঁজিতান্ত্ৰিক অর্থনীতি ও সমাজতান্তিক 
অর্থনীতির সমন্বয় । 


বৈশিষ্ট্য ঃ সরকারের প্রচেষ্টায় স্থাপিত ও পরিচালিত উদ্যোগ বা 
পাবলিক সেক্টর এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত উদ্যোগ 
ব। প্রাইভেট সেক্টর এ দুয়ের অর্থনৈতিক সহাবস্থান মিশ্র অর্থনীতির মূল 
বৈশিষ্ট্য । উভয় উভয়ের পরিপুরকরূপে অবস্থান করছে, তবে এ সহাবস্থানের 
পেছনে একাধিপত্যের নীরব সংগ্রামের উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। 
পাবলিক সেক্টর নি:সন্দেহে প্রধান ও পরিচালকের ভূমিকায় । প্রাইভেট 
সেক্টরের ভূমিকা মুলত পরিপূরকরূগী। প্রাইভেট সেক্টর পুঁজিতান্ত্রিক 
অর্থনীতির কতিপয় বৈশিষ্ট্যের ধারক। পাবলিক সেক্টরের মুখ্য উদ্দেশ্য 
সমাজ কল্যাণ, সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা। প্রাইভেট সেক্টর 
মুনাফামুখী, তবে তা সরকারী নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মিশ্র অর্থনীতিতেও 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্ভব | সরকারের বিরাট ও ব্যাপক ভূমিকা থাকাতে 
অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে এবং সম্পদ বন্টনেও অপচয় কম। মিশ্র 
অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় বাধা নেই ৷ বাজার পদ্ধতি রয়েছে, তবে তা 
সম্পূৰ্ণ অবাধ নয়; যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণাধীন । গণতান্ত্ৰিক অধিকাররূপে ভোগ- 
কারীদের enw ন্বীকৃত। ব্যক্তিবিশেষের আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় এবং 
বিনিয়োগের উপর নিয়ন্ত্রণ উল্লেখষোগা নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারও 
স্বীকৃত । পেশা গ্রহণ ও বর্জনের স্বাধীনতার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই । 
জাতীয় স্তরে এরূপ সহাবস্থানের অপর একটি স্থৃবিধা গুঁজিতান্রিক ও সমাজ- 
তান্ত্রিক উভয় দেশের সঙ্গেই সুযম সম্বন্ধ রক্ষা করে চলা যায় । 


পূর্বেই ইঙ্গিত দেয়| হয়েছে যে বাস্তবে দেখা যায় পাবলিক ও প্রাইভেট 
সেক্টরের সহাবস্থানের মধ্যে এক তীব্র সংঘাত গড়ে ওঠে । পাবলিক 
সেক্টরের প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে প্রাইভেট সেক্টর সম্মত নয়। পাবলিক 
সেক্টরের প্রতি সরকারের দুর্বলতা ও অসীম অনুগ্রহ এবং তাদের প্রতি 
সাধারণত বিরূপতা প্রাইভেট সেক্টরের বিক্ষোভের কারণ হয়ে দীড়ায়। 
পাবলিক সেক্টরের ব্যর্থতার জন্ত প্রাইভেট সেক্টরকে আংশিক দায়ী করা বা 
অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাইভেট সেক্টরের অসমৰ্থতা অথবা প্রাইভেট সেক্টরের 


পু féretfire, সমাজতান্ত্ৰিক ও মিশ্র অর্থনীতি ৪৮৭ 
আপেক্ষিক সাফল্যজনিত পাবলিক সেক্টরের মনোগত বিরূপডা পরম্পরের 
প্রতি সহযোগিতার পরিবর্তে সংঘাতকেই আশ্রয় দিয়ে ধাকে। 
উপসংহার ঃ fex ও সমাজতন্ত্র wo বিপরীত ধারণা । একই 
সমাজে উভয়ের স্থায়ী সহাবস্থান এক অবাস্তব ধারণ! বলে উল্লেখ করলে 
অযৌক্তিক হবে না। এরূপ সংমিশ্রণে অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র ও গণতন্ত্ৰ 
বিপন্ন হতে বাধা । প্রসঙ্গক্ৰমে, সহাবস্থান ও উচ্চতর সংশ্লেষণ বা সমন্বয় এক 
নয়। মিশ্র অর্থনীতি গুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির 
কোনটিরই পরবর্তাঁ উন্নত. স্তর নয়--মধ্য পথ অবলম্বন মাত্ৰ প্রয়োজন, 


সংশ্লেষণ ও তৃতীয় স্তর ! 


24 পাবলিক সের ও জয়েন্ট সেকউর 


পাবলিক সেক্টর পরিচিতি 

“পাবলিক cci? বলতে অর্থনৈতিক «ক্ষেত্রে সরকারের সরাসরি 
উদ্যোগকে বুঝায় 4 

পাবলিক *যক্টর "ও প্রাইভেট ‘সেক্টরের জহাবস্থানের "অপর নায মিশ্র 
অর্থনীতি । মিশ্র অর্থনীতি সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতস্ত্ৰের মধ্য পথ৷৷ ভারতের 
শিল্প নীতিতে মিশ্র অর্থনীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে তৎকালীন 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বক্তব্য, রাষ্ট্র রাজনৈতিক ক্ষমতার 
দিক থেকে অতিশয় শক্তিশালী । যদি তাকে অর্থনৈতিক দিক থেকেও 
অতিশয় শক্তিশালী করে তোলা হয় তবে সে নিছক ক্ষমতার কেন্দ্ৰবিন্দু হয়ে 
দাড়াবে । এ চিন্তার ধারকদের মতে অর্থনৈতিক কারণে প্রাইভেট সেক্টরকে 
সম্পূর্ণ অপসারিত করা সঙ্গত হবে ন| কারণ এর ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
যে জটিলতা স্বষ্টি হবে তা সহজে পুরণ করার ক্ষমত| ভারত সরকারের নেই ৷ 
তাছাড়া ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এত বিশাল ও সম্প্রপারণশীল যে, 
ব্যক্তিগত উদ্যোগ ব্যাহত হলে দ্ৰুত শিল্পোক্নয়ন সম্ভব হবে না। তবে 
প্রাইভেট সেক্টর যাতে একচেটিয়া স্বার্থ গঠন করার স্মুযোগ না পায় বা 
অর্থনৈতিক ক্ষমত| কেন্দ্রীভূত করে জাতীয় স্বার্থের বিরোধী হয়ে উঠতে না 
পারে সেজন্য গ্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্ৰণ এ পরিকল্পনার প্রয়োজন ৷ 
পাবলিক সেক্টর এ প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থার মুখ্য ভূমিকাতে রয়েছে । 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টরের নেতৃত্বে ও তার পরিপুরকরূপে প্রাইভেট 
সেক্টরকে গ্রহণ কর! হুয়েছে। 
দমর্থনে যুক্তি 

পাবলিক দেক্টরের সমর্থনে যেসব যুক্তি রাখা হয় তা নিয়ে উল্লেখ করা 
হল। 5 
(1) আদর্শগত॥ সমাজতন্ত্রের প্রথম ও গ্রধান শর্ত উৎপাদনের 
উপকরণগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত কর! ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রাখা ৷ ভারত সমাজতঙ্গে 
বিশ্বাসী অতএব রাষ্ট্র পাবলিক সেক্টরে উদ্ভোগী । 


তি 


পাবলিক সেক্টর ও জয়েন্ট সেক্টর ৮, 


(2) প্রাইভেট 'যেক্টৱরের জীমাবদ্ধতা॥ প্রাইভেট ‘সেক্টর cuu 
উৎপাদনমূলক উদ্যোগে (বিনিয়োগ করতে আগ্রহাম্বিতঃ সামাজিক ভিত- 
কাঠামে। ক্ষেত্রে নয় । কারণ ভারা সাধারণত মুনাফার স্বার্থকতাই 'বোৰে, 
জনকল্যাণের স্বার্থকতা নয়।। ‘তাছাড়া ভিত-কাঠামো হাঠন করার জন্য যে 
পরিমাণ সম্পদ ও উন্নতমানের প্রযৃকিবিদ্যার প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা 
তাদের পক্ষে সম্ভব ami তদুপরি এরূণ ক্ষেত্রে মুনাফা কম ও মুনাফা 
লাভের জন্য দীর্ঘকাল 'আগেন্সঠ করতে হয়৷৷ অংক্ষেগে, প্রাইভেট সেক্টর 
এরূপ ক্ষেত্রে আকৃষ্ট নয় ৷ 

যেসব “ক্ষেত্রে প্রচুর ‘বিনিয়োগের প্রয়োজন, (যেমনঃ ইস্পাত প্রকল্প ) 
বা জাতীর স্বার্থে য়ে শিল্পে রাষ্ট্রের একচেটিয়া মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ থারা। 
দরকার ( যেমন, দেশরক্ষা সম্পৰ্কিত শিল্প -ও রেলগণ ) সেসব শিল্প 'অনিবার্- 
রূপে পাবলিক সেক্টরভুক্ত হয়৷ 

(3) প্রাইভেট মেক্টরের er প্রাইভেট “সেক্টর গলামাজিক শ্যায়- 
নীতির বা জনকল্যাণের ধার ধারে না ঝর্োচ্চ মুনাফা এর মুল লক্ষ্য | 
এজন্য অসাধু পদ্ধতি অবলন্বন,করতেও উহা দ্বিধা বোধ করে ন|। প্রাইভেট 
সেক্টর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়। স্বাৰ্থ গড়ে তুলতে চায় ও অর্থনৈতিক 
ক্ষমতা মুষ্টিমেয় শিল্প গৃহের হাতে কেন্দ্রীভূত করে জাতির অর্থনীতি ও 
রাজনীতিতে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে সচেষ্ট । তাছাড়া প্রাইভেট 
সেক্টর খাদক ও শ্রমিক স্বার্থ উপেক্ষা করে চলে শ্রমিক অসন্তোষ প্রাইভেট 
সেক্টরেই বেশি । 

প্রাইভেট সেক্টরের ব্যাক্ষগুলি কুটির ও ক্ষুদ্ৰ শিল্প এবং কফি, t স্ব-নিযুক্ত 
ব্যক্তি ও দুৰ্বন শ্রেণীদের খণ না দিয়ে বৃহৎ ও স্বজনপোষিত শিল্প-বাণিজ্যে 
খণ দিয়ে থাকে। এর কলে ক্রেডিট বন্টন ক্ষেত্রে ভারসাম্যের অভাব ঘটে। 
প্রাইভেট সেক্টরের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে আমানতকারীদের অর্থ নিরাপদ 
axi ভারতের ব্যাক্ষিডের ইতিহাসে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম গুটিয়ে নেয়ার 
ইতিহাস বিরল নয়। : 

(4) cem ofa frs sa/fidfübs পৱিয্লয়মার উ্ধশ্া। cus পরিকল্পিত 
ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে পাবলিক 'মেক্টরেয় প্রধান ও জম্প্র্মারণশ্রীল ভূমিকা 


খাকে'। জাতীয় সম্পদ সংগ্রহ v6 sero কা 'এরং রিভিন্ন'জেক্টরের west 


ভার সুষম কটন কেন্দ্রীয় পরিরল্নাঁ় দায়িত্ব “কেন ario আদর্দের 


aie ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-বাণিজ্য সংস্থাগুলির মারফত এ দায়িত্ব 
পালন করে। জাতীয় স্বার্থে ও fans সাপেক্ষ প্রাইভেট সেক্টরের হাতে 
সীমিত দায়িত্ব দেয়া হয়ে থাকে। 

(5) আঞ্চলিক বৈষম্য। প্রাইভেট সেক্টর মুনাফার লোভে আঞ্চলিক 
বৈষম্য বৃদ্ধি করে চলে। একমাত্র পাবলিক সেক্টরের মাধ্যমেই আঞ্চলিক 
বৈষম্য সমস্তার সমাধান করা সম্ভব | 

ভিলাই, রাউরকেল্লা, দুর্গাপুর প্রভৃতি অনুন্নত অঞ্চলে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে তা পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগ থাকাতেই সম্ভব হয়েছে। 

(6) ম্বনাফা পুনবিনিয়োগ। প্রাইভেট সেক্টরের শিল্প প্ৰতিষ্ঠানগুলি 
মুনাফার বেশ কিছু অংশ লভ্যাংশরূপে শেয়ার-হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করে 
দেয় । অবশিষ্ট অংশ পুনরায় বিনিয়োগ করা বা না করা সংগ্লিষ্ 
প্রতিষ্ঠানটির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ফলে কার্ধকর মৃনধনের অভাব দেখা 
দয়। পাবলিক দেক্টর এ ক্রটি থেকে মুক্ত। | 


(7) লভ্যাংশ। প্রাইভেট সেক্টরে লভ্যাংশ শেয়ার-ছো্ডাররা ভোগ 
করে। পাবলিক সেক্টরের উদ্বৃত্ত জাতীয় সম্পদরূপে গৃহীত হয়। 

(8) নিয়ন্ত্রণ ক্ষমৃতা। পাবলিক দেক্টরভুক্ত-শিল্পের উপর সরকারের 
সর্বময় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকার ফলে সরকার প্রয়োজন মত দামের পরিবর্তন 
সাধন করে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্রকোপ হাস করতে পারে | তাছাড়া আন্তৰ্জাতিক 
দামের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলাও সম্ভব হয়। জনগণের স্বার্থে স্বল্প মুনাফা 
বা লাডও-নয়-ক্ষতিও নয় নীতিতে দ্বাম নির্ধারণ করা পাবলিক সেক্টরের 
পক্ষেই সম্ভব I 

(9) মন্তুরির সমতা । পাবলিক সেক্টর বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে 


শ্রম মুল্যের সমতা এনে শ্রমিক-প্রশাসনিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন করতে 
অনেক বেশি সমর্থ । 


00) আমদানি পরিবর্ত। একমাত্র পাবলিক সেক্টরের উদ্ভোগই ' 
ভারতের মত বিশাল দেশকে শ্বয়স্তর করে তুলতে পারে । কারণ এজন্য যে 
সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থদম্পন দৃষ্টিভঙ্গী, পরিকল্পন, বিনিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষ 
ঈপায়ণ দরকার তা একমাত্র পাবলিক সেক্টরের পক্ষেই সম্ভব | প্রাইভেট 
সেক্টরের ঘৃষ্টিভগী মুনাফা-সর্বশ্ব । তাছাড়া সমগ্র অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্ৰণ করার 


পাবলিক সেক্টর ও জয়েন্ট সেক্টর s 49i 


সুযোগ ও ক্ষমতাও তার নেই । সে স্মুযোগ ও ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রে 
আছে। 

(11) অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্ৰুত ও সমতাসম্পন্ন হওয়ার স্থযোপ | পাবলিক 
সেক্টর আধিক ভিত-কাঠামো xw? ও বিভিন্ন উপকরণ উৎপাদন করে পরোক্ষে 
বা অপরোক্ষে প্রাইভেট সেক্টরকে সাহায্য করতে পারে । প্রাইভেট সেক্টর 
যেসব ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে সমর্থ নয় বা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে" বা যেসব 
ক্ষেত্র প্রাইভেট সেক্টরের মালিকানায় বা নিয়ন্ত্ৰণে থাক! জাতীয় স্বার্থে 
সমর্থবীয় নয় সেপব ক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টর স্বয়ং উদ্যোগী হতে পারে। 
পাবলিক সেক্টরের এ ভূমিকার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পিছিয়ে পড়ার হাত 
থেকেই শুধু মুক্তি পাবে তা নয়, উন্নয়ন দ্রুততর ও সমতাপূর্ণ হবার স্থযোগ 


পাবে। 


বিপক্ষে যুক্তি 

(1) পদ্ধতিগত অস্মুবিধ৷৷ পাবলিক সেক্টরকে আমলাতান্ত্রিক রীতি- 
নীতির মধ্য দিয়ে তাদের পরিকল্পনাগুলির অনুমোদন নিতে হয়। ফলে 
অহেতুক সময় নষ্ট হয়। যার ফলে QU দাম স্তর, শর্তাদি ও সম্ভাবনার 
ভিত্তিতে প্রকল্পের পরিকল্পনা কর! হয়েছিল তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাড়ায়। 
পরবর্তাঁ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়। ফলে ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায়। প্রাইভেট 
সেক্টর আমলা পদ্ধতি থেকে মুক্ত বলে we নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পন ও তা 
রূপায়ণ করতে সমর্থ হয়। ৰ 

(2) প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ ৷ ক্রুটিপূর্ণ পরিকল্পন, কৰ্মসূচী 
রূপায়ণে বিলম্ব, বিদেশ থেকে শৰ্তাধীন সাহায্য গ্রহণ (যেমন, সাহায্য- — 
দানকারী দেশ থেকে আনুযন্দিক যন্ত্ৰপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় করার বাধ্যবাধকতা 
(আন্তর্জাতিক দাম নিথিশেষে) শ্রমিক তোষণ নীতি প্রভৃতি কারণে পাবলিক 
সেক্টরে গ্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ সমস্যা! দেখা দেয়। এ enm, 
দৃষ্টান্তধরূপ, হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, হিন্দুস্থান এরোনেটিকস ও 
ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে। 

(3) প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ । প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক 
ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কাজকর্মেও 
শিথিলতা দেখা দেয়। প্রশাসনিক নিয়মান্থ্বর্ভিতার অভাবে সামগ্ৰিকভাবে 


৪৯২. ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


উৎপাদনের উৎকর্ষ বিদ্রিত হয প্রাইভেট সেক্টরে সর্ববিষয়ে ব্যবসাগত 
সতত দৃষ্টির প্রভাব থাকাতে এ রকম অপচয় ঘটার স্থযোগ কম৷ 

(4) দক্ষতার স্বীকৃতির অভাব ৷ পাবলিক সেক্টরের তুলনায় প্রাইভেট 
সেক্টরে দক্ষতার স্বীকৃতি অনেক বেশি । প্রাইভেট সেক্টরে যেকোন দক্ষ 
কর্মী যে কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আশা রাখতে পারে। প্রাইভেট 
সেক্টরে কাজ করার স্বাধীনতা, গবেবণা৷ ও প্রশিক্ষণের স্থযোগও অনেক 
“বেশি। পাবলিক সেক্টরে স্বজন পোবণের আধিক্য দেখা যায় । 

(5) পরিচালনায় উদ্যোগ নেয়া ব্যাপারে বাধা । পাবলিক সেক্টরকে 
তাদের কাজকর্মের জন্য সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। অর্থাৎ, 
জনসাধারণের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে প্রশাসনিক 
উদ্যোগ নেয়া ব্যাপারে উৎসাহের অভাব ঘটে ৷ 

(6) পাবলিক পেন্ট সমালকন্যাণমুবী নীতির ভিত্তিতে গঠিত বলে 
সর্বোচ্চ মুনাফা নীতির বিরোধী । মুনাফাগত ব্যবসায়িক মানসিকতার 
অভাবে পাবলিক সেক্টর উৎকর্ধের দিক থেকে প্রাইভেট সেক্টরের তুলনায় 
অনেক পিছিয়ে আছে। পাবলিক সেক্টরের অধিকাংশ সংস্থা বর্তমানেও 
সরকারের অর্থ সাহায্যে চলছে । 

(7) “ওভারহেছ* বারের আধিক্য । পাবলিক সেক্টরে কৰ্মাদের জন্য 
গৃহ নিৰ্যাণ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও তাদের অবসর সময় যাপনের স্থব্যবস্থা 
প্রভৃতি কারণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আসতে হয়। যার ফলে উৎপাদন ব্যয় 
"eter বৃদ্ধি পায় । 

(8) স্ম্পরিকল্পন, সুদক্ষ পরিচালকের অভাব প্রভৃতি । বর্তমান 
অবস্থায় যে পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব তা অপেক্ষা অনেক বেশি উৎপাদন 
ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্ৰপাতি ক্রয় করার কনে অনেক ক্ষেত্রেই যন্ত্রপাতির উৎপাদন 
ক্ষমতার পুর্ণ সুযোগ নের। সম্ভব হয় 414 এর কলে গড় উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি 
শায়। উৎপাদন ও আন্যর্ণিক কাজের জন্য যে উপকরণ ক্রয় কর হয় সুদক্ষ 
পরিচালনার অভাবে তার অপচয়ও এ প্রমন্বে উল্লেখ্য 1 

(9); ছাকরির দিক বেকে পঃবনিক দেক্টর প্রাইভেট সেক্টরের তুলনায় 
সাধারধভ কৰ আকর্ষণীয় ॥ OR পাবলিক সেক্টর প্রথম শ্রেণীর fam 
পৱিচালকদেৱ crm থেকে বঞ্চিত হর $ নিয়োগ নীতির ক্রুটি ( যেমন, 


x 


পাবলিক সেক্টর ও জয়েন্ট সেক্টর 3৯৩ 


এ্যাডমিনিসস্ট্রেটিভ সাভিস থেকে দ্বলকালের জন্তু কোন অফিসারকে এনে 
পাবলিক সেক্টরের কোন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সর্বোচ্চ পদে বসিয়ে দেয়া) দুৰ 
করার এবং পাবলিক সেক্টরের পরিচালনার জন্য এক শ্রেণী- সুদক্ষ: কর্মী 
স্থষ্টি ও তাদের যোগ্যতা-ভিত্তিক পদোন্নতির পথ সুনিশ্চিত করার যুক্তি 
স্বীকত হলেও e| যথাযথ কার্যকর করা হয় ন| ৷ 

(10) তথাকথিত আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার অজুহাতে, বস্তুত, রাজ- 
নৈতিক চাপে, যে স্থানে যে প্রকল্প স্থাপন করা অর্থনীতির fee থেকে বাঞ্ছনীয় 
নয় তা বাঞ্ছিত বলে গ্রহণ ও কার্যকর করা হয় ৷ দলীয় রাজনীতির হাতিয়ার- 
রূপে সংগঠিত শ্রমিক ইউনিয়নগুনির অশুভ প্রতিযোগিতা পাবলিক সেক্টরকে 
আরো সমস্তা সন্কুল করে তোলে৷ 
সাম্প্রতিক কাঞ্জকৰ্ম 

পাবলিক সেক্টরে যেসব শিল্প রয়েছে তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : 
0) জনকলাযাণমূলক শিল্প । যথা, রেলপথ, সড়ক, ঈদরবহণ, বন্দর, ডাক ও 
তার, শাক্ত ও সেচ প্রকল্প । (ii) কেন্দ্ৰও রাজ্যের বিভাগীয় শিল্প সংস্থা । 
যথা, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্ক, ইনটিগ্র্যাল কোচ ফ্যাক্টারী ও নানা 
প্রকার দেশরক্ষা শিল্প প্রতিষ্ঠান ৷ (}}}); যেসব শিল্প ও বাণিজ্যিক উদ্যোগ 
যারা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে শেয়ার মুলধন ও খণরূপে 
তাদের অধিকাংশ ফিনান্স পেয়ে থাকে), 

1981 সনের 31 মার্চে কেন্দ্ৰীয় পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগের সংখ্যা ছিল 
1851 এর মধ্যে 116 উদ্যোগ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়, 52 সেবা» 10 নির্মাণ 
ও 7 বীমা কোম্পানি । 1969-70 জনে বিনিয়োগের ( শেয়ার ও খণ) 


" পরিমাণ ছিল 4,301 কোটি টাকা। 1980-81 সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে 21,126 


কোট টাকা হয়। 1980-81 সনে এ পর্যন্ত মোট লেনদেনের পরিমাণ ছিল 
23, 90 কোটি টাকা ৷ অর্থাৎ, 1980-81 সনে 1979-80 সনের ১ 
লেনদেন বৃদ্ধির পরিমাণ 23 শতাংশ । 

পাবলিক মেব্টরভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির রপ্তানির পরিমাণ 1980-81 
সনে 2,212 কোটি টাকা ৷৷ 1979-809. সনে এর-পরিমাণ ছিল 1,912 কোটি 
টাকা। 1980-81 সনে এদের মুনাফার:পরিমাণ; সুদ দেয়ার 'পরে! কিন্তু কর 


‘দেয়ার আগে, 39:16 কোটি টাকা, ওস-বছর-94 উদ্যোগের মোট: মুনাফার 
“পরিমাণ ছিল 792 কোটি টাকা,। ‘এ উদ্ভোগের মোট লোকদানের/পরিমাণ 


৪৯৪ .. ভারতের অর্থনৈতিক ses! 


753 কোটি টাক৷ ৷ 1979-80 ও 1980-81 সনের মধ্যে পাবলিক দেক্টরের 
উদ্যোগণ্ডলি কৰ্তৃক মোট সম্পদ স্বধ্টির পরিমাণ 9,212 কোটি টাকা i 
1982-83 সনের স্মুক্লতে কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টরে ( অ-বিভাগীয় ) মোট 
বিনিয়োগের পরিমাণ 24,000 কোটি টাকা ৷ উদ্যোগের সংখ্যা 2031 
কেন্দ্ৰীয় পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগগুলির বিনিয়োগ ক্ষেত্র প্রধানত ভিত- 
কাঠামো ৷ থা, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং, ইস্পাত ও খনি ৷ বর্তমানে পাবলিক 
সেক্টরের উদ্যোগগুলি মাধ্যমিক ও তোগ্যদ্রব্যও উৎপাদন করছে। যথা, 
ইলেকট্রিক দ্ৰব্য, ফটো শিল্প, অস্ত্রোপচারের যন্ত্ৰপাতি, ওবধপত্ৰ, qu 
প্রভৃতি। পাবলিক সেক্টরে কতিপয় বাজারকরণ ও বাণিজ্যিক উদ্যোগ গঠিত 
হয়েছে। যথা, স্টেট ট্ৰেডিং কর্পোরেশন, মিনারেলস এণ্ড মেটালস ট্ৰেডিং 
কর্পোরেশন, টি ট্রেডিং কর্পোরেশন প্রভৃতি। প্ৰযুক্তিবিদ্যা, পরামর্শ প্রদান 
ও নির্মাণের জন্যও অর্থ বিনিয়োগ করা! হচ্ছে । 
পাবলিক সেক্টরে্্রুত প্রসার লক্ষণীয় । 1970-71 সনে ( চলতি দামে”) 
নীট দেশীয় উৎপাদনে পাবলিক সেক্টরের অংশ ছিল 1475 শতাংশ | 1982- 
83 সনে এর পরিমাণ অনুমিত 23-5 শতাংশ ৷ 
পাবলিক সেক্টরের কাজকর্ম প্রধানত কয়লা, বিদ্যুৎ, লৌহ ও ইম্পাঁত, 
কাগজ প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে আবদ্ধ । এর ফলে অবশ্য প্রাইভেট 
সেক্টরের প্রসারের পথ সহজ হয়েছে | মুলধন গঠনেও পাবলিক সেক্টরের 
ভূমিকা উল্লেখ্য । প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় দেশের মোট স্থুল স্থির 
মুলধন গঠনে পাবলিক সেক্টরের অংশ ছিল 41 শতাংশ ও xb পরিকল্পনার 
স্ুরুতে এর পরিমাণ 47 শতাংশ । কর্মসংস্থানের দিক দিয়েও দেখা যায় 
1981 সনে স্থপংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রে মোট নিয়োগের 67:5 শতাংশ পাবলিক 
সেক্টরভুক্ত । 1982 সনের ডিষেম্বরের শেষে পাবলিক সেক্টরে 16,278 
হাজার লোক যুক্ত ছিল; প্রাইভেট সেক্টরে এর সংখ্যা ছিল 7,525 | 
মন্তব্য 
পাবলিক সেক্টরের আধিক ও উৎপাদনগত কাজকর্ম সন্তোষজনক বলা 
চলে না। অধিকাংশ সংস্থাগুলি লোকসানে বা৷ অতি সামান্য মুনাফায় 
চলে | 1978-79 সনে সমষ্টিগতভাবে এদের লোকসানের পরিমাণ 40 কোটি 
টাকা, 1979-80 সনে 74. কোটি টাকা ও 1980-81 সনে 203 কোটি টাকা । 
1981-82 সনে মুনাঙ্কার পরিমাণ 485 কোটি টাকা | : 1982-83 নে 


পাবলিক সেক্টুর ও জয়েণ্ট. সেক্টর" 8৯৫ 


সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফ| হয়। মুনাফার পরিমাণ 599748 কোটি টাকা। এ 
মুনাফার উত্স প্রধানত তেল কোম্পানিগুলি। অ-তেল এককগুলির 
অসমর্থতার কারণ প্রচুর বিনিয়োগ ও দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ উৎপাদন । 1982 
সনের মার্চে তেল সেক্টরে বিনিয়োগের পরিমাণ 1,300 কোটি টাকা যেখানে 
ইস্পাত সেক্টরে বিনিয়োগের পরিমাণ 4,673 কোটি টাকা, কয়লা সেক্টরে 
2,606 কোটি টাকা। মুনাফার পরিমাণ ও অন্ঠান্ত সেক্টরের কাজকর্ম 
আশানুরূপ «| হওয়ার কারণ প্রধানত বিদ্যুতের অভাব । 1983 সনে 


এপ্ৰিল, মে ও জুনে বিদ্যুৎ হ্রাসের পরিমাণ 50 থেকে 100 শতাংশ । 


প্রাইভেট সেক্টরের রুগ্ন এককগুলি অধিগ্রহণ করার ফলে পাবলিক 
সেক্টরকে 1982-83 সনে 200 কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। শিপিং 
সেক্টরকেও মাস্সুল হ্রাস করার প্রতিযোগিতার কারণে ক্ষতি স্বীকার করতে 
হয়। রাজ্যন্তরে যেসব পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ আছে তাদের অধিকাংশই 
সরকারের ভরতুকিতে চলে | যেমন, পরিবহণ, বিদ্যুৎ ও দুগ্ধ সরবরাহ ৷ 

বিনিয়োগের তুলনায় পাবলিক সেক্টরের লেনদেনের আশাব্যাঞ্জক নয়। 
1971 সন থেকে 1981-82 সন পর্যন্ত লেনদেন বিনিয়োগ অনুপ|ত 1971 
সনে 0:71, 1981-82 সনে 1"66 লেনদেন নিয়োগ অনুপাতের উন্নতি 
লক্ষণীয় । 1970-71 সনে গড়ে কৰ্মী প্রতি লেনদেন ছিল 50,136 টাকা, 
1981-82 সনে এর পরিমাণ দাড়ায় 1,91,600 Spei! লেনদেন মুলধনের 
অনুপাতেও উন্নতি দেখা যায়। 1970-71 সনে এ অনুপাত 88:1 শতাং শ, 
1981-82 সনে 160 শতাংশ । স্থুল মুনাফা-বিনিয়োগের অনুপাত 1970-71 
সনে 3:12 শতাংশ, 1981-82 সনে 12-00 শতাংশ | 

মিশ্র অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়ার ভূমিকায়, 
সাবিক উন্নয়ন পরিকল্পনায়, আঞ্চলিক বৈষম্য লাঘব করা ব্যাপারে, সাহাষ- 
কারী ও ক্ষুত্র শিল্প সংগঠনের সহায়করূপেও পাবলিক সেক্টর আশান্তুরূপ 
সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়নি। 
প্রস্তাব 

(1) পাবলিক সেক্টর সমাজতন্ত্ের,পবে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । কিন্তু 
এর সামাজিক ব অর্থনৈতিক গুণগত বা সংখ্যাগত লক্ষ্য কোথাও সুস্পষ্টভাবে 
ব্যক্ত নয়। পাবলিক সেক্টরতুক্ত শিল্প একট নয়, অনেক । উদ্দেশ্যও তাদের 
পৃথক। পৃথক পৃথক শিল্পের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেগ্ স্পষ্টভাবে বাক্ত 


ise ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


হওয়া প্রয়োজন ৷ উদ্বেগ: ও লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকলে পরিচালকদের 
পক্ষে দায়িত্ব নেত! ও দক্ষতার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করা সহজ হয়। 

(2) পাবলিক সেক্টরে দাম নির্ধারণ নীতি অস্পষ্ট ও অসঙ্গতিপূর্ণ । 
সমাজ কল্যাণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে, অর্থনৈতিক মূল বিবিগুলি মনে রেখে 
পাবলিক সেন্টরতুক্ত শিল্পগুলির দাম নির্ধারণ নীতি সম্পর্কিত uy সিদ্ধান্তে 
পৌছানো দরকার । 

(3) প্রকল্প রূপাস্রণের wifüw যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিদের দিতে হবে। 
রাজনীতি বা স্বজনপোষণ নীতি বর্জন করে চলতে হবে ৷ তারা ভৌগোলিক, 
সামাজিক আধিক প্রভৃতি সবদিক পুঙ্থানুপুঙ্থর্ূপে বিশ্লেষণ করে প্রকল্প নেবে । 
প্রকল্প অনুমোদনের পর ঘথাসভব সত্বর তা রূপায়ণের ব্যবস্থা করতে হবে। 

(4) পাবলিক সেক্টরের প্রতিটি কাজে অতিশয় সংসদীয় সতর্কতা 
পরিহার করা সঙ্গত। 

(5) উৎপাদন বহুমুখী ও রপ্তানি-ভিত্তিক করে তুলতে হবে। এর 
ফলে বিস্তৃত বাজারের স্থুধোগ পাওয়া যাবে । কলকারখানার পূর্ণ ব্যবহার 
সম্ভব হয়ে উঠবে ॥ উৎপাদন ব্যয় হাস পাবে । 

(6) শ্রমিক ইউনিয়নগুলির শিল্পবিরোধী কাজকর্ম নিয়ন্ত্ৰণ করতে হবে ৷ 
শ্রমিকেরা যাতে সঙ্গত মন্জুরি পায় ও অন্যান্য শ্রমিক কল্যাণমূলক স্সুবিধা 
পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত ছতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে । 


পাবলিক সেক্টরের, দাঁম,নির্ধারণ নীতি 


কতিপয় তত্ব 

0) প্রান্তিক ব্যয় নীতি। এ নীতি অনুযায়ী স্থির ব্যয়কে দাম 
নির্ধারণে ধরা হয় ন! প্রান্তিক ব্যয়ে ন্থুদকেও দাম নির্ধারণে ধরা হয়৷ না। 
প্রান্তিক ব্যয় দ্বারা দাম নির্ধারিত হলে উদ্ভোগটির কাজকর্মের মান নির্ণয় করা 
সম্ভব হবে না। যে ক্ষেত্রে ক্ষতির প্রশ্ন রয়েছে সে ক্ষেত্রে ভরতুকির প্রশ্নও 
আসছে । ভরতুকির মারফত আয়ের এরূপ pues সামাজিক দিক থেকে 
কতটা সাম্যের পরিচন্ন গে; প্রশ্নও রক্ষেছে।: প্রান্তিক ব্যয় নীতির ভিত্তিতে 
ফ্লাম নির্ধারিত হলে: ভারী: শিল্পগুলি প্রচুর ক্ষতির সম্থণীন। হবে । কারণ এসব 
‘ক্ষেত্রে fas ব্যয়ের অনুপাত পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষা অনেক বেশি ৷; 

Gi) eee, লোকমানও-নম্ব + এ দাম নীতির মমর্থকদের বক্তবা, 


— — 


পাবলিক GTÜT^G WERE" সেক্টর 224 
জনস্থার্ধে:সরকারী-উদ্যোগত্ুলি: এমনভাবে: তাদের+ পণ্যদ্ৰচব্যরং vox. নিৰ্ণয় 
করবে যাতে: সব! মূলধন; ব্যয়; মিটাবার পর" তাদের লাভ-ব! লোকসান 
কোনটাই;না হয় ৷ সেবামূলক উদ্যোগের, ক্ষেত্রে: দাম; তাদের: ্াপেচ্ির 
ব্যয়ের সমান রাখতে হবে । 

ক্ষতি শ্বীকার-করে- কোন উদ্যোগ পরিচালনার অর্থ একু, শ্ৰেণী: ভোগকারীর 
স্বার্থে: সরকারের ভরতুকির আশ্রয় গ্রহণ: করা। আর: এ-তরতুকির,টাক। 
যোগাড় করার জন্য সরকারকে করের হার বৃদ্ধি ও-যুত্রান্কীতির সাহায্য নিতে 
zs তাছাড়া নতুন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্ষেত্রে এ নীতি কার্ধকর-করা৷ সহজসাধ্য 
নয় কারণ শিল্পটিকে অধিগ্রহণ করার জন্য-সরকারকে: যে: ক্ষতিপূরণ দিতে 
হবে বা এর মুলধন:খণ পরিশোধের জন্য: ষে-অর্থ; সংগ্রহ করতে হবে: তা, বন্দি 
অতিরিক্ত কর আদায় করে সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়:তাহলে দেশের, অর্থ: 
নীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হতে পারে। এ'নীতির Ma 
যোগ্যতার পরিমাপ করা সম্ভব হবে না । 

সরকারী উদ্যোগগুলির মুনাফার; সমর্থনে বলা: যেতে পারে-ষে) উন্নতি 
দেশে পাবলিক সেক্টরের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে।: এবং পাবলিক সেক্টরে 
বিনিয়োগ: সরকারের আয়ের অন্যতম: প্রধান: স্থত্ৰ ৷ পাবলিক সেক্টরকে 
মুনাফা করতে না দেয়! হলে এর প্রসার-পর্ভব: হবে; না, সরকারের; আয়েও 
সঙ্কটের ui? হবে"! 

পাববিক সেক্টরের' মুনাফা শ্রমিক রে! সি মুনাফার 
অধিকারী হয়ে লাভবান হবে। প্রসঙ্গত, বলা" যেতে: পারে; ষে, মুনাফার 
একাংশ আবার বিনিয়োগ করা হয়। এভাবেঃউন্যোগটির নিজের সম্পদ বৃদ্ধি 
পেতে থাকে মুলধনের দিক থেকে: উদ্যোগটি' স্বয়স্তরতার দিকে: এগিয়ে 
যায়। “মুনাফা যোগ্যতার মাপকাঠি রূপে গৃহীত হলে" পরিচালকদেরও 
কাজকর্মের দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে I 

অপর দিকে এও বলা যেতে পারে যে, যেহেতু সরকারী উদ্যোগগুলি 
সাধারণত একচেটিয়া প্ররুতির ও তাদের etra ara: চাহিদা? অস্থিতিশীল 
স্থতরাং দাম বৃদ্ধি করার: যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। দাম বৃদ্ধিঃদারা মুনাফ| 
অর্জন বা বৃদ্ধি সাফল্যের পরিচয্র-নম্ন, বরঞ্চ দক্ষতার অভাবকে:চেপে যাওয়ার 
সামিল: অবশ্য সরকারের সামাজিক দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এমনও বল! 
যেতে পারে:ষে; সার. ( ipsa sfr উৎপাদন ব্যয়ের কমদামে বিক্রন্থ 

| অস ৩২ 


৪৯৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


করা হয় তবে সমূহ যে ক্ষতি হবে তার চেয়ে ভবিষ্যতে অনেক বেশী লাভের 
সম্ভাবনা রয়েছে । কারণ সারের দাম কম হলে সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, 
অর্থাৎ, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে । সরকার ও সমাজ উভয়ই পরিণামে লাভবান 
হবে। 

(Hi) গড় ব্যয় নীতি d গড় ব্যয় দ্বারা দাম নির্ধারণের সমর্থনে বল৷ 
চলে যে, এমন অনেক সেবামূলক উদ্যোগ আছে যেসব ক্ষেত্রে গ্রাস্তিক ব্যয় 
নির্ধারণ কর! অত্যন্ত কঠিন ৷ যথা, ডাক বিভাগ । ভারতের যেকোন 
জায়গায়ই একটি পোস্টকার্ড পাঠানো হোক না কেন তার দাম পনেরো 
পয়সা । দুরত্ব যাই হোক না কেন একই দাম নেয়ার কারণ প্রতি ক্ষেত্রে 
দূরত্বের ভিত্তিতে প্রান্তিক ব্যয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া 
প্রশাসনিক জটিলতা ও ব্যয়ের দিক থেকে বিবেচনা করলেও প্রতি ক্ষেত্রে 
দুরত্ব ভেদে দাম নিৰ্ণয় কর! যুক্তিযুক্ত নয়। যেসব উদ্যোগ ক্ৰমহাসমান 
উৎপাদন বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্ৰিত তাদের দাম গড় ব্যয়ের সমান হলে উৎপাদন 
বৃদ্ধি ও দাম হ্রাস সম্ভব হবে এবং সামাজিক কল্যাণ সাধিত হুবে। গড় 
ব্যয় দাম নীতি গৃহীত হলে ভরতুকির দায় থেকেও সরকার রেহাই পাবে i 

(iv) প্রভেদাত্মক দাম নীতি। অঞ্চলভেদে, সেবার প্রকৃতিভেদে 
বা ক্রেতাভেদে একই জিনিসের পৃথক দাম নেয়ার সমর্থনে বলা যায় যে, এর 
ফলে উদ্ভোগটির পক্ষে তার মোট উৎপাদন ব্যয় তুলে নেয়া সম্ভব হবে। 
পরিবহণ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম মাস্থুল নেয়া হয়। ফলে স্বল্প দামের দ্রব্যের 
পক্ষে বিস্তৃত বাজারের সুযোগ নেয়া সম্ভব হয়; পরিবহণ শিল্পেরও প্রসার 
লাভ ঘটে । প্রভেদাত্মক দাম নীতির কার্যকারিত| চাহিদার অস্থিতি- 
স্থাপকতার উপর নির্ভরশীল । এ নীতি ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করার স্থযোগ বেশি à 


ভারতে পাবলিক সেক্টরের মূল্য নীতি 


আমাদের দেশের সরকারী উদ্বোগ বা পাবলিক সেক্টর কোন নির্দিষ্ট 
দাম নীতি দ্বার! পরিচালিত হয় না। সাধারণভাবে বল! চলে, মুনাফা 
অর্জন করা উদ্মোগগুণির লক্ষ্য । তবে তা সমাজ কল্যাণবিরোধী মূল্যে 
নয়। মোটামুটি সামাজিক রল্যাণ, ও সাধিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে 
দাম নির্ধারিত হয়। হিন্দুস্থান এটিবায়োটিকস মোটামুটি মুনাফাও নয়, 


হি... রর NE ধর টিন যানারলগনাদস্যরর 


"wc তু 
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ক্ষতিও নয় এ দাম নীতি অনুসরণ করে চলেছে। ডাক ও তার বিভাগও 
সামান্য মুনাফা রেখে দাম নির্ধারণ করে। সার প্রভৃতি ক্ষেত্রে দাম 
উৎপাদন ব্যয়ের কম| এসব ক্ষেত্রে ভরতুকি দেয়া হয়। বিদ্যুৎ ও বিমান 
গুক্ষের হার প্রভেদাত্মক দাম নীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। রেলের 
ভাড়া যাত্রীদের বা মালের ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতার ভিত্তিতে নিধণারিত 
হয়। সরকারের মতে পরিকল্পিত উন্নতিশীল দেশে পাবলিক সেক্টরের 
পক্ষে একই রকম দাম নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। 


এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশনের অভিমত 


এযাডমিনিস্ট্ৰেটিত রিফর্মস কমিশনের মতে £ 

() শিল্প ও ম্যাল্ফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে যেসব সরকারী উদ্যোগ রয়েছে 
তাদের মুনাফা অর্জনের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এর ফলে তাদের মূলধন 
ও সরকারের আয় বৃদ্ধি পাবে । 

(1) জনস্বার্থে সরকার প্রদত্ত নির্দেশ ছাড়া কোন সরকারী উদ্যোগের 
পক্ষে ক্ষতি স্বীকার করে দাম নির্ণয় কর! চলবে না ৷ 

(i) সেবামূলক উদ্যোগগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বেশি গুরুত্ব 
দিতে হবে, মুনাফার দিকে নয় । প্রান্তিক ব্যয় ও দাম সমান না হওয়া 
পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি অসঙ্গত হবে ন| । 

(v) ষতদুর সম্ভব কলকারখানার উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার 
প্রয়োজন । 

উপসংহার 

পাবলিক সেক্টরের জন্য কোন নির্দিষ্ট দাম নীতি নির্ধারণ করে দেয়া 
সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। বিশেষত যেখানে পাবলিক সেক্টরের প্রতিযোগীরূপে 
প্রাইভেট সেক্টরের অবস্থান, সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুনফামুখী । তবে 
অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় পাবলিক সেক্টরের ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং 


দক্ষতা বৃদ্ধি, দাম হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদনের সুষম বণ্টন তাঁর দাম 
নীতির মৌল ভিত হওয়া সত ৷ 


e ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত! 

“জয়েন্ট সেক্টর" সম্পূর্ণ রাষ্টায়ত্তকরণ ও অবাধ প্রাইভেট উদ্যোগের. 
মধ্যে একটা মীমাংসামূলক ব্যবস্থা । জয়েন্ট সেক্টরের উদেশ্য একদিকে 
প্রাইভেট সেক্টরের একচেটিত্ব| ক্ষমতা বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ 
প্রচেষ্টা প্রতিহত করা অন্যদিকে প্রাইভেট সেক্টরের সহজাত গুণাবলীর 
সহযোগিতায় পাবলিক সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। জয়েন্ট, সেক্টরের 
স্বীকৃতির অর্থ পাবলিক সেক্টর যে পরিচালনার দিক থেকে প্রাইভেট সেক্টর 
অপেক্ষা অনেক কম৷দক্ষ তা স্বীকার:করে নেয়া ৷ 

দত্ত কমিটির (1969) মতে প্রাইভেট সেক্টরের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয়র হাতে 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার যে আশঙ্কা রয়েছে তা থেকে মুক্তি 
পেতে হলে পাবলিক সেক্টরের পত্তন ও প্রসার যেমন সঙ্গত তেমনি পাবলিক 
সেক্টরকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকতর অর্থপূর্ণ করে তুলতে হলে 
প্রাইভেট সেক্টরকে তার অংশীদার করে নেয়! সমীচীন। জয়েন্ট সে্টবের 
বৈশিষ্ট্য হবে পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরের যুক্ত মালিকানা, যুক্ত নিয়ন্ত্ৰণ ও 
যুক্ত পেশাদারী পরিচালনা | 

1970 সনে ভারত সরকার কর্তৃক জয়েন্ট সেক্টর নীতি গৃহীত হয় | 
সমর্থনে যুক্তি 

(1) 'জয়েন্ট সেক্টর: প্রাইভেট, মেক্টরের অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
করার চেষ্টা রোধ করতে সাহায্য করবে। প্রাইভেট সেক্টরে সরকারী 
মালিকানা ও পরিচালনার অনুপ্রবেশের ফলে প্রাইভেট সেক্টরের একচেটিয়। 
কারবার ও অসাধু কার্যকলাপ বন্ধ হবে। 

(2), প্রাইভেট সেক্টরের. মুধ্য'উদ্দেশ্রে. সর্বোচ্চ মুনাফা করা। সরকারের 
অন্থুপ্রবেশের, ফলে জব্বেপ্ট: সেক্টরকে সঙ্গত দাম, যথাস্থানে বিনিয়োগ, 
গবেষণা, উৎপাদনশীলতা ও রপ্তানি বৃদ্ধি প্রভৃতির দিকে নজর দিতে হবে | 

(3) প্রাইভেট,সেক্টর দেশের, সামগ্রিক উন্নতি ও. সামাডি 


জক কল্যাণের 
প্রতি আগ্রহ্শীল নয়। তাই তারা, আঞ্চলিক বৈষম্য সমস্ত উপেক্ষা করে 


চলে। জয়েন্ট সেক্টর তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাবার, সুযোগ 
পাবে। 


(4) নানাবিধ সরকারী বিধিনিষেধের মধ্যে প্রাইভেট সেক্টরকে 


d 
॥/ 
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কাজকর্ম করতে হয়। যেমন, মূলধন সংগ্রহ, ,শিল্প প্রসার, উপকরণ 
আমদানি প্রভৃতি -অম্পক্িত নানারকম সরকারী femme “সরকারের 
মালিকানা ও পরিচালনা! যুক্ত হওয়ার ফলে, এসব অন্লুবিধা “অনেকটা -লাঘর 
হবে ৷ ফলে উৎপাদনে সমৃদ্ধি দেখা'দেবে ৷ 

(5) জয়েন্ট সেক্টর পাবলিক'সেক্টর ও, প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে এক 
পরীক্ষামূলক সমঝোতা । অনেকে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা প্রকাশ 'করেন। 
কারণ এ যুক্ত প্রচেষ্টার মধ্যে প্রাইভেট সেক্টরের উদ্যোগী ও প্রতিযোগী 
মনোভাবের সঙ্গে পাবলিক সেক্টরের সামাজিক কল্যাণ ও সামাজিক 
নিয়মান্ুবতিতার সমন্বয় ঘটবে । 

TED 

(1) জয়েন্ট সেক্টরে সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারদের ভূমিকা ও 
স্বার্থ সুনির্দিষ্ট নয়। 

(2) জয়েন্ট সেক্টরের প্রধান উদ্দেশ্য অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক 
ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও শিল্পোন্নয়ন দ্রুততর করা ৷ কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা 
যাচ্ছে বেসরকারী উদ্যোগ সরকারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার স্থযোগ নিয়ে কম 
শেয়ারের অংশীদার হয়েও বৃহৎ প্রকল্পের অনুমোদন লাভ করছে। অৰ্থাত, 
পূর্বে প্রাইভেট সেক্টর যেসব স্মুযোগস্মুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল তা পাওয়ার 


_ অধিকারী হয়েছে। ফলে প্রাইভেট সেক্টর লয়েণ্ট সেক্টরের সুবিধা নিয়ে 


অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে। 

(3) জয়েন্ট সেক্টরে সরকার চাইছে প্রতি পদে হস্তক্ষেপ ; বেসরকারী 
স্বাৰ্থ চাইছে ন্যুনতম হস্তক্ষেপ । এ পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক জয়েণ্ট সেক্টরের 
উন্নতির পথে বাধ! হয়ে দাড়িয়েছে ৷ 

(4) প্রাইভেট সেক্টরের ধারণা সরকারের উদেশ্য জয়েন্ট সেক্টরের 
মাধ্যমে বেসরকারী উদ্যোগকে খব করে পাবলিক সেক্টরের একচেটিয়া 
প্রধান সুপ্ৰতিষ্ঠিত করা । এ মানসিকতা স্বভাবতই সহযোগিতা ও উন্নয়নের 
পরিপন্থী i 


উপসংহার- 
পরস্পরবিরোধী স্বার্থ হওয়| সত্বেও যদি জয়েণ্ট সেক্টরকে সমাজতান্ত্ৰিক 
নীতির অঙ্গরূপে স্বীকার করে নিতে হয় তবে এ প্রচেষ্টাকে কাধকর করে 


৫০২ 


ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত৷ 
তোলার জন্য সরকারী ও বেসরকারী স্বার্থের মধ্যে একতাবোধ স্থাপন করতে 


হবে। প্রাইভেট সেক্টরের যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট সম্পদশীল ও 
পরিচালনাগত দক্ষতায় উন্নত: প্রধানত তাদেরই সঙ্গে হুক প্রচেষ্টায় যুক্ত 
প্রভাবে উপরুত 


স্থাপন করতে সমর্থ হবে ৷ 


- 


25 অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন 


বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাঠামোর পরিবর্তনের রূপ 


পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো আধুনিকীকরণের 
উদচ্ছোগ নেয় । ফলে কাঠামোগত ষে পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার 
মধ্যে নিয়লিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য । 

(1) . স্থল দেশীয় উৎপাদনের বিন্যাসে পরিবর্তন 1 

লক্ষণীয় সুল দেশীয় উৎপাদনে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের অংশ হাস 
পাচ্ছে । 1950-51 সনে উৎপাদনের 58:9 শতাংশ এ সেক্টর থেকে পাওয়া 
গেছে। 3978-79 সনে তা হ্রাস পেয়ে 41-6 শতাংশ হয়। অপর দিকে? 
খনি, ম্যান্ফ্যাকচারিং ও নির্মাণের অংশ 149 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 
22.5 শতাংশ হয় । এ দারা শিল্প সেক্টরের উন্নয়ন স্থচিত হচ্ছে। 

(2) ভিত স্থাপক ও মূলধন দ্রব্য সম্পর্কিত শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন 
ঘটেছে। স্বাধীনতার পূর্বে দেশে বস্তু, লৌহ ও ইম্পাত ও শৰ্কর| শিল্পের মত 
কয়েকটি শিল্প মাত্র গড়ে উঠেছিল । স্বাধীনতার পর পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
উদ্যোগে শ্বয়ম্তরতা ও বিবিধ শিল্লোন্নয়ন নীতি গ্রহণের ফলে অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটে। শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে খাছ, বস্তু প্রভৃতি অতি প্রচলিত 
শিল্পের শতাংশ হ্রাস পাষ এবং রসায়ন ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শতাংশ 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি ew । আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার দ্ৰুত উন্নয়ন ঘটে। 

এ প্রসঙ্গে পাবলিক সেক্টরের প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 1960-61 
সন থেকে 1977-78 সনের মধ্যে খনি ও সংগঠিত ম্যান্ুফ্যাকচারিঙে 
সংযোজিত মুল্যে পাবলিক সেক্টরের অংশ 8'1 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 
28.9 শতাংশ হয় । পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন ভিত 
ও ভারী শিল্প সংগঠন সম্ভব হচ্ছে। ইম্পাত, অ-লৌহ ধাতু, পেট্রোলিয়াম, 
সার, পেট্রো-কেমিক্যান ও ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে পাবলিক সেক্টরের 
ভূমিকা জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। 
পাবলিক সেক্টর ষে ভিত-কাঠামো গড়ে তুলেছে তার স্মুযোগ fac 
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সাৰত 


ES SE IE JE YE প্ররিবর্তন i tot 
শিল্প কাঠামোর পরিবর্তন ধার! ( শতাংশ.) 


ক্রমিক নং — সেক্টর ) রেজিষ্টার ম্যানুফ্যাকচারিংএ 
সংযোজিত qeu 
(0) ৫) (2) | (3) 
1970-71 1977-18 
1 খঞ্্ি 19:3 9.9 
3. বস্ত্ৰ 201 19:4 
3. রবার, রসায়ন ও পেট্রোলিয়াম — 173 i 19-9 
4. অ-ধাতু খনিজ দ্রব্য 4:0 41 
5. ভিত ধাতু 9:9 102 
6. ইঞ্জিনিয়ারিং 24:9 uz 29 
7. অন্যান্য 1145 10:6 
মোট 100:0 1000 


সুত্র £ ub পরিকল্পনা । 


প্রাইভেট সেক্টরও পাশাপাশি দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। অয়েল 
এও প্যাচারেল গ্যাস কমিশন, ডিপার্টমেন্ট অব স্পেস প্রভৃতি সংস্থা প্রযুক্তি- 
বিদ্যার গবেষণা ক্ষেত্রে যুগান্তরের স্থচনা করেছে । 

শিল্পদ্রব্যের আমদানির উপর নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে । প্রাক-পরিকল্পনা- 

কালীন (1950-51 জনে) দেশীয় যোগানে আমদানিকৃত লৌহ ও ইস্পাতের 
অংশ ছিল 25:2 শতাংশ, যন্ত্রপাতির 68:9 শতাংশ, পেট্রোলিয়ামের 925 
শতাংশ ও নাইট্রোজেনযুক্ত সারের 72:5 শতাংশ (1951-52) ৷ 1977-78 
“সনে এদের পরিমাণ যথাক্রমে 1-1, 153,631 ও 275 শতাংশ । 

(3) পাবলিক সেক্টরের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরের যাতে দ্রুত 
উন্নয়ন সম্ভব হয় সেজন্য সরকার সচেষ্ট । আথিক সংস্থাগুলির 44 দেয়ার 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার ফলে প্রাইভেট সেক্টরতুক্ত শিল্পগুলির সুলভ শর্তে ও 
সহজে ক্রেডিট পাওয়ার পথ সুগম হয়েছে। এ সমস্ত আধিক সংস্থাগুলি 
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অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ৫০৭ 


1979 সনের মার্চ পর্যন্ত প্রাইভেট সেক্টরে 5000 কোটি টাকা ক্রেডিট দিয়েছে। 
সরকারের উদ্যোগের ফলে কাঁচামাল সরবরাহ, বাজারকরণ, emfefqui 
ও পরিবহণ ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটেছে । ফলে প্রাইভেট সেক্টর এর সুযোগ নিতে 
সমর্থ হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প ও গ্রামীণ শিল্পীদের জন্ত উৎপাদন ক্ষেত্র সংরক্ষণ, 
চাহিদা স্নুনিশ্চিতকরণ ও রাজস্ব ব্যাপারে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দেয়ার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে । প্রাইভেট সেক্টরে শিল্প বিনিয়োগের ধরন নিয়ন্ত্রণের C 
জন্য ইনডান্ট্রিজ ( ডেভেলাপমেণ্ট এণ্ড রেগুলেশন ) এ্যাক্ট এবং পরবর্তীকালে 
এরই বিস্তৃতরপ মোনোপলিজ এও রেসট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস «ue 
প্রবতিত ও অন্যান্য পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 

(4) ক্ষিক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। “কৃষি বিপ্লব” ভারতের 
কষি সেক্টরের প্রাচীন কাঠামো ভেঙে ফেলছে। উচ্চ ফলনশীল বীজ, 
রাসায়নিক সার, সেচ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা, সলভ শর্তে খণদান, 
জমিদারী সহ বিবিধ মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ, পরিবহণ ও বাজার 
সংগঠনের উন্নয়ন, কৃষিদ্রব্যের দাম নির্দিষ্টকরণ, সরকারী সংগ্রহ ও বন্টন 


- বাবস্থা, কৃষি গবেষণা প্রভৃতি ভারতের কৃষিদের মধ্যে যে জাগরণ এনেছে, 


খাদ্যশস্ত উৎপাদনে যে স্বয়স্তৱতা সম্ভব করে তুলেছে তা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে সক্ষম হয়েছে | 1950-51 সন থেকে 1978-79 সন পৰ্যন্ত কৃষি 
উৎপাদন বছরে গড়ে 2:7 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । 1966-67 সন থেকে. 
1968-69 সন পর্যন্ত এ বৃদ্ধির হার ছিল বছরে গড়ে 6:2 শতাংশ । 
প্রাক-পরিকল্পনীকালীন (1950-51 ) দেশীয় খাছাশস্ত যোগানে আমদানিকৃত 
খান্যশস্তের পরিমাণ ছিল 5:9 শতাংশ | 1977-78 সনে এর পরিমাণ, 
0:2 শতাংশ 

[কুষি প্রযুক্তিবিদ্যায় যে পরিবর্তন ঘটেছে পরের পৃষ্ঠায় তা দেখানো হল] | 

(5) sf খণ ও রুষি বাজার ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। 
সমবায় আন্দোলন কর্মমুখী হয়ে উঠেছে। ব্যান্কিং কাঠামোতে বিশেষ 
পরিবর্তন ঘটেছে। ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্ক রিজিওন্যাল রুরাল ব্যাঙ্ক 
ও শীর্ষ প্রতিষ্ঠানরূপে এগ্রিকালচারেল রিফিনাম্দ এণ্ড ডেভেলাপমেন্ট 
কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং এদের মারফত কৃষকদের মেয়াদী খণ দেয়ার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষি বাজার ক্ষেত্রে ছুড কর্পোরেশন অব Zfewi 
খাগ্যণস্ত ব্যবসায় এক বিশেষ ভূমিক! নিয়েছে । সমবায় বাজার ও, 


ttm ». এভারতের- অর্থনৈতিক সমস্তা 


বিষয় _-জ্রাক্‌-পরিকল্পন৷ পঞ্চম পরিকল্পনা, শেষে 
1950-51 1978-79 


1. দ্ছুল-বপ্ত অঞ্চলে 
5. স্কুল সেচের-অংশ;ং(শতাংশ) 471 280 
2. সার-ব্যবহার (কেজি|হে্টর) 0'5 4295 
:3. উচ্চ ফলনশীল বীজের'অর্ধীদে 
চাল ও গম অঞ্চলের শতাংশ 


(a) চাল 72:5৯ 41:8 
(b) গম 4:2 1111 
/4. গড় উৎপাদন 

(a) চাল'(কুইণ্টাল/হেষ্টর) 67 333 

(b) গম: কেইন্টাল!হে্টর) 66 5 

* 1966-6734. 

সত্ৰ ঃ বষ্ঠ পরিকল্পনা 1 


“প্রোসেসিং-এ ‘উন্নতি সাধিত হওয়াতে “উৎপাদক ও -ভোগরারী উভয়ই 
"উপকৃত হয়েছে'। দুগ্ধ“ক্ষেঅে সমবায় সমিতি গঠন ও 'শহরাঞ্চলে দুগ্ধ 
“সরবরাহ সম্পক্কিত;বিভিন্ন প্রকার কর্মস্থচী কার্যকর করার ফলে'ছুগ্ধ সরবরাহ 
অমস্তা অনেকটা লাঘব হয়েছে ৷ লংক্ষেপে,কুধি খণ ও বাজার ক্ষেত্রের মধ্যে 
এবং কৃষি ও মধ্যজীবীদের মধ্যে যে অসম সম্পর্ক ছিল তা অনেকটা দূরীভূত 
হয়েছে যার ফলে কৃষি-উ্নয়নের পথ,থেকে-অনেক বাধাবিপ্র সরে গেছে ৷ 
106) ‘সরকারী প্রচেষ্টা" ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের ফলে রেলপথ, 
“জলপথ ও সংযোগ সেক্টবে প্রভূত পরিবর্তন এসেছে, দ্রুত সম্প্রসারণও ঘটছে। 
“ভারতীয় ' রেলপথ বর্তমানে বিশ্বের অগ্যতম-বৃহৎ রেলপথ ব্যবস্থা । ভারতীয় 
“জাহাজ-পরিবহণ পৃথিবীর “প্রথম “যৌলটি “দেশের মধ্যে-একটি৷৷ আন্তঃ ও 
“বহিংসংষোগণ ক্ষেত্রেও ভারত eme দেশগুলির পাশাপাশি-রয়েছে।। 3 
1(7)' কুড়িটি ‘বৃহৎ ‘ব্যাঙ্ক ও -সমন্ত Tx] -কোম্পানীগুলিকে রাষ্্রায়ত 
wis sec দেশের, ক্রেডিট-ব্যবস্থা-বর্তমানে' সরকারের নিয়স্তগে বলা যেতে 


xL 
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পারে। সামাজিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রেডিট সংস্থাগুলি 
শিল্পোনয়নের জন্য ঝণ দিচ্ছে! অনেক ক্ষেত্রে খণ দেয়া ব্যাপারে দুর্বল 
শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্ৰ চাষী, ক্ষুদ্ৰ শিল্প, ক্ষুদ্ৰ 
বাবসায়ী, ও স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিরা সহজে ও সুলভ শর্তে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট পাওয়ার 
অধিকারী হয়েছে । আমদালি-রপ্তানি, বাণিজ্য; শিক্ষা ও সমাজ 
কল্যাণমূলক: ক্ষেত্রেও: ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের প্রসার সাধন করা হয়েছে। 
শিল্পনীতিতে প্রাইভেট সেক্টরকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে । এ সেক্টরের 
উদ্যোগে বেশ কিছু সংখ্যক উন্নয়নমূলক আধিক সংস্থা গঠিত হয়েছে। সঞ্চয় 
সংগ্রহ ও সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা, শেয়ার ও খণপত্র, 
পেনসন ফাণ্ড প্রভৃতির প্রসার ও উন্নতি সাধন করা হয়েছে । 

(8) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি সামাজিক 
কল্যাণ সেক্টৱেও উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটেছে। গত তিরিশ বছরে 119 
বিশ্ববিষ্ভালয়, 1650 কলেজ, 5 প্রযুক্তিবিদ্ধা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান, 150 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, 100 মেডিক্যাল কলেজ ও 350 পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। প্রতি বছর প্রায় 150,000 যোগ্যতাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও টেকনিসিয়ান 
সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে এদের সংখ্যা 25 লক্ষ ৷ তাছাড়া 130 বিশেষ ধরনের 
গবেষণাগারওপ্রতিষ্টিত হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে (প্রথম থেকে অষ্টম শ্ৰেণী ) 
শিক্ষার্থীদের সংখ্যা 1950-51 সনে ছিল 223 লক্ষ, 1979-80 সনে তা 
বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 905 লক্ষ ৷ দুর্বল শ্রেণীদের মধ্যেও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ 
সৃষ্টি হয়েছে। 

সরকার ও জনকল্যাণমূলক সংগঠনগুলির: চেষ্টায়' ছোট্ট পরিবার, um 
পরিবার ও সুস্থ রাখো স্বাস্থ্য এমনোভাব অতি সাধারণ মানুষের চিন্তাকেও 
স্পর্শ করতে পেরেছে । জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হাস পেয়েছে। মৃত্যুর হারও 
হ্ৰাস পেয়েছে। গত তিরিশ বছরে বাসস্থান প্রকল্পে পাবলিক সেক্টর ও 
প্রাইভেট সেক্টরের সমষ্টিগত’বায়ের'পরিমাণ প্রায় 15,793 কোটি টাকা 1 
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সরকারের আয়-ব্যয় বলতে সরকারের আয়, ব্যয়, থণ, আয়-ব্যয় 
পরিচালনা ও বাজন্ব নীতিকে বুঝায় । সরকারের আয়-ব্যয় নীতির গুরুত্ব 
অস্বীকার করা চলে না ৷ বস্তুত সরকারের রাজস্ব নীতি দেশের অর্থনৈতিক 
কাজকর্মের স্তরকে প্রভাবিত করার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার । সাধারণ- 
ভাবে বলতে গেলে রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, অর্থনৈতিক 
ভারসাম্য রক্ষা করা এবং সম্পদ ও আয় বণ্টনে অসমতা লাঘব করা। 
ভারতের মত উন্নয়নশীল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-ভিত্বিক দেশের কাছে রাজস্ব 
নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য দ্রুত মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে 
কর্মসংস্থানের স্থযোগ বৃদ্ধি করা৷ 
আয়ের সূত্ৰ 

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের স্বত্ৰগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় eaa 
আয় ও অ-করলব্ধ আয় | করলব্ধ আয়ের স্থত্ৰঃ আয়ের উপর কর, সম্পত্তি 
ও সম্পদের উপর কর ও পণ্যদ্রব্যের উপর কর। অ-করলন্ধ আয়ের স্থত্রের 
মধ্যে রয়েছে, সরকারী উদ্যোগ থেকে অজিত আয়, কারেন্সি ও ani 
সরবরাহ স্থত্রে প্রাপ্ত আয়, প্রশাসনিক আয় প্রভৃতি i 

রাজ্য সরকারগুলির আয়ের Cu, করলন্ধ আয় ও অ-করলন্ধ আয় । 
করলব্ধ আয়ের স্থত্রের মধ্যে রয়েছে আয়কর, সম্পত্তি কর ও পণ্যব্রব্যের উপর 
xq) অ-করলন্ধ আয়ের স্তর প্রশাসনিক xu থেকে প্রাপ্ত অর্থ, সরকারী 
উদ্যোগগুলির উদ্বত্ত ও স্থুদ । তাছাড়া রয়েছে কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ্যাণ্টস্‌- 
ইন-এড । 

que, কেন্দ্ৰ ও রাজসরকারগুলির আয়ের স্থত্র এক হলেও প্রক্ৃতিগত- 
ভাবে eb পৃথক। কেন্দ্রের আয়ের প্রধান স্থত্র আমদানি-রপ্তানি শুক, 
ইউনিয়ন আবকারী শুল্ক, কর্পোরেশন কর, আয়কর (কৃষি আয় কর ছাড়া) 
ও সম্পত্তি কর । 1971-72 সন থেকে ব্যক্তি বা অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের 
মালিকানাতুত্ত কৃষি সম্পদ সম্পদ করের আওতায় আন। হয়েছে । অবশ্য 
কৃষি সম্পদ করলব্ধ নীট অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে গ্যাণ্টস্‌-ইন-এড রূপে বন্টন 
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করে দেয়া হয় । রেলপথ এবং ডাক ও তার বিভাগকে তাদের মুনাফার 
নিৰ্দিষ্ট অংশ জেনারেল রেভিগ্্য তহবিলে জমা fece হয় 1 

রাজ্যগুলির আয়ের প্রধান xu রাজ্য সরকার কর্তৃক ধার্য কর ও শুল্ক, 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য করের কিছু অংশ ও কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত গ্র্যাণ্টস্‌ ৷ 
সম্পত্তি কর, বিক্রয় কর, আমোদ কর, পেশা কর, BUT ও অস্তঃকরও 
রাজ্য সরকারগুলির আয়ের স্থত্র ! 

রাজস্ব নীতি 

রাজস্ব বা বাজেট নীতি বলতে সরকারের নির্দিষ্ট আধিক ও সামাজিক 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গৃহীত কর, সরকারী ব্যয় ও খণ ব্যবস্থাকে বুঝায় । 

ভারতের ape নীতির প্রধান উদ্দেশ্য সামাজিক ন্যায়সহ্‌ অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন ৷ রাজান্তরেও অন্রূপ নীতি গৃহীত ৷ পাবলিক সেক্টরের বিনিয়োগের C 
অধিকাংশই মৌল ও ভারী শিল্প, যানবাহন, সংযোগ, শক্তি প্রভৃতির 
উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয়। রাজস্ব নীতির অপর প্রধান উদ্দেশ্য পাবলিক 
সেক্টরের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরের উন্নয়ন সাধন । এজন্য প্রাইভেট 
সেক্টরকে কর সম্পর্কিত সুবিধা, উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিশেষ সুবিধা!) 
রপ্যানি বাণিজ্যে উৎসাহ দেয়ার জন্য শুক্কের সুবিধা প্রভৃতি দেয়া হয় । 

রাজস্ব নীতির উপর কর্মসংস্থানের প্রসার সম্ভাবনা অনেকাংশে নির্ভর 
করে। কর্মসংস্থানের স্থুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তার 
পশ্চাতে রাজস্ব নীতির ভূমিকা রয়েছে। কারণ এসব প্রকল্প রূপায়ণের জন্য 
বিশেষ আধ্মিক স্থুযোগস্থৃবিধা প্রয়োজন । সরকারের সামাজিক ন্যায় নীতি 
বান্তবযুক্ত করার জন্য ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পগুলিকে রাজন্বগত সুবিধা দান, 
দুর্বল শ্রেণীদের সহজ শর্তে ঝণদান, তাদের কর্মসংস্থান, প্রত্যক্ষ কর বুদ্ধি, 
করলন্ধ অর্থ শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় এম-আর-টি-পি 
গ্যাক্ট প্রণয়ন প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয়েছে। 

রাজন্ব নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য মুদ্রাক্ষীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা। 
ঘাটতি বাজেট, মৌল ও ভারী শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দেশরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা 
ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক পরিকল্পনায় ব্যয়াধিক্য প্রভৃতি কারণে মৃদ্রা- 
স্টীতি ঘটে। অ-পরিকল্পনা খাতে ব্যয় হাস, পরোক্ষ কর হ্রাস, অপরোক্ষ 
কর বৃদ্ধি, কর ফাকি ও এড়িয়ে ষাবার পথ রোধ, কালোবাঁজার বন্ধকরণ, 


৫১২ ভারতের:অর্থনৈতিক সয়ন্তা 


মৃন্রানীতি ও'রাজন্ব নীতির মধ্যে সামগ্জস্তঃসাধনপ্প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন, দ্বারা 
মুদ্ৰাস্ষীতি নিয়ন্ত্ৰণে রাখা যেতে: পারে); ভারতের রাজস্ব: নীতিতে: এর 
গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছেন তবে-এসবং প্রচেষ্টা সফলহয়েছে বল। চলেন ৷ 

1983-84 সের কেন্দ্রীয়: বাজেট সম্পৰ্কে বক্তৃত৷ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী, বলেন, 
করের: হারের যথোপযুক্ত বিন্যাস, করা ছাড়াও যাতে:সর শ্রেণীর মানুষরা 
তাদের দেয় কর যথাসময্ত দেয় সেজন্য আন্ুষন্দিক- প্রশাসনিক ও. আইনগত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। সরকার কর ফাকি ও কর এড়িয়ে যাওয়। 
বন্ধ করতে দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ । সঞ্চয় এমন সব প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে যাতে 
উৎপাদন বৃদ্ধি rw ও সাধারণ মানুষ উপৰত হয়। স্বল্প সঞ্চয়কারীদের 
সঞ্চয়ে আরো উৎসাহ দেয়ার জন্য 5-ইয়ার পোস্ট অফিস টাইম ডিপোজিটস 
ও রেকারিং ডিপোজিটের সুদের হার বাধিক 10'5 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 
11:5 শতাংশ করা হয় ৷ স্পেশাল ডিপোজিটস অব এমপ্লোয়িজ প্রভিডেন্ট 
কাণ্ড ও অন্যান্য বেসরকারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্যাচুইটি ও সুপার খ্যান্য়েসন 
ফাণ্ডের উপর সুদের হার | শতাংশ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর 
ফলে সাধারণ কর্মী ও ক্ষুদ্ৰ সঞ্চ়কারীরা উপকৃত হবে । cef qe ও অন্যান্য 
উপার্জনকারীদের স্বার্থে পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড স্কীমের বিধিনিষেধ আৱে 
শিথিল করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে টাদাদাতাদের 15 
বছরের পরও একাউন্ট রাখার অনুমতি দেয়া হবে ৷ বাধিক চাদার উচ্চতম 
সীমা 40,000 টাকা করা! হয়। কমাশিয়াল ব্যাক্ষগুলির আগামের উপর 
সুদের হারের উচ্চতম সীমা 19:5 শতাংশ থেকে হ্রাস করে 18 শতাংশ 
করা হয়। কৃষি, ক্ষুদ্ৰায়তন শিল্প ও রঞ্চানির উপর অপেক্ষাকৃত কম সুদ. ধার্য 
করার নীতি রিজার্ড ure অব ইণ্ডিয়া কতৃ'ক ঘোষিত হয়েছে । অনাবাসিক 
ভারতীয়রা যাতে তাদের সঞ্চিত বৈদেশিক বিনিময় দেশে পাঠাতে পারে 
ও বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে আরো afi দেয়ার 
প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 

1985-86 সনের কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যক্তিগত আয়ের উপর করের? ছাড়ের 
সীমা 15,000 টাকার পরিবৰ্তে 18,000 টাকা করার ফলে 10 লক্ষ লোক 
আয়কর থেকে অব্যাহতি.পেয়েছে ৷‘ আয়করের হারও সর্বস্তরে: হ্রাস; করা 
হয়েছে। এর ফলে ব্যক্তিগত আয়ের উপর সর্বোচ্চ প্রান্তিক আয়করের হার 
61:875 শতাংশ থেকে জাল পেয়ে" 50 শতাংশ: হয়েছে po বাধ্যতামূলক 


"সরকারের আয্র-ব্যন্ব ৰ ৫১৩ 
আমানত wp 1985 সনের পহেলা এপ্রিল থেকে বিলোপ করা হয়েছে d 


সম্পদ করের ক্ষেত্রেও করের হার হ্রাস করা হয়েছে । ফলে সর্বোচ্চ প্রান্তিক 
করের হার 5 শতাংশ থেকে হাস পেয়ে 2 শতাংশ হয়েছে । এস্টেট ডিউটি 


-16 মার্চ 1985 সন থেকে তুলে নেয়া হয়েছে | করভার লাঘব করার ফলে 


স্বল্প সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হয়েছে। অবশ্য ব্যয় বৃদ্ধি পাবার 
ফলে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা উপেক্ষা করার নয় । 

1985-86 সনের জন্য কোম্পানিগুলির উপর আয়করের মৌল হার 5 
শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস করা হয়েছে । নির্দিষ্ট শ্রেণীর ঘনসন্নিবিষ্ট কোম্পানি- 
গুলির উপর ধাৰ্য আয়করের মৌল হার 10 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এর 
ফলে যে সমস্ত কোম্পানি কর্মসংস্থান-ভিত্তিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত তারা 
সবিশেষ উপকৃত হবে ৷ রপ্তানিকারীরা যাতে তাদের রপ্তানি মুনফার 50 
শতাংশ পর্যন্ত রিজার্ভ একাউন্টে রেখে দিতে পারে সেজন্য আয়কর আইন . 
সংশোধন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য যাতে রপ্তানি ভিত্তিক 
কার্যক্রম আধুনিকীকরণের পথে সম্পদের অভাব বাধা স্থষ্টি না করে । 

ব্যাঙ্ষগুলির উপর থেকে সুদের উপর ধার্য সুদকর তুলে নেয় হয়েছে ৷ 
1985 সনের 31 মার্চ থেকে এ নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে। 

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে অশোধিত পেট্ৰোলিয়মের উপর সহায়ক শুল্কে 
হার প্রতি মেট্রিক টন 100 টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 300 টাকা করা হয়েছে। 
বারোটি দ্রব্যের উপর থেকে রপ্তানি ww তুলে নেয়া হয়েছে। মণিমুক্ত৷ 
শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কতিপয় যন্ত্ৰপাতি ও সরঞ্জামের আমদানি ব্যাপারে 
স্মুবিধ| দেয়! হয়েছে । উন্নত ধরনের কমপিউটার যা দেশে তৈরি হয় না 
তার উপর থেকে বহির্বাণিজ্য শুক তুলে নেয়! হয়েছে। কাচা পশমের 
উপরও বহির্বাণিজ্য শুক্ক মুল্য অনুযায়ী 50 শতাংশ থেকে হ্রাস করে 40 
শতাংশ করা হয়েছে। উদ্ভিজ্ দ্রব্য, সিমেন্ট, মারবেল ব্লক, 9714, টাইলস, 


- জৈব রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির উপর আবকারী শুকের হার বুদ্ধি বা নতুৰ 


করে ধার্য করা হয়েছে। তাছাড়া ছাপাবার কাগজ, লেখার কাগজ, বিড়ি, 
সাবান প্রভৃতির উপরও আবকারী শুক ধার্য কর! হয়েছে । 

রাজস্ব নীতি দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় সাধন Sov. 
কতটা সাফল্য লাভ করেছে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন রয়েছে। এ কথা বলা অসঙ্গত 


- নয় যে, বর্তমানে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কতিপয় ব্যক্তির হাতে 


pw ৩৩ 


«5s ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত! 


কেন্দ্রীভূত হবার মূলে সরকারের রাজস্ব নীতি। স্বু্রাস্ট্ীতি রোধ করার জন্য 
- সতর্কতামূলক পন্থা গ্রহণ করা সত্বেও মুত্বাস্ফীতি সমস্তা জটিল আকার ধারণ 
করেছে । এর মুলেও সরকারের ব্যর্থ রাজন নীতি। সরকারের দেশীয় ও 
বিদেশীয় খণের ভার প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে । নতুন খণের অধিকাংশই সুদ 
বাবদ দেয় অর্থের প্রয়োজনেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। এমন কি ব্যালেন্স অব 
পেমেন্টস-এ ঘাটতির চাপ রোধ করা প্রধানত বৈদেশিক খণের আম্গুকৃল্যেই 
- সম্ভব হচ্ছে। ইণ্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন ( আই-ডি-এ ) 
"ও ওয়ার্ড ব্যান্ককে অর্থদান ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি যে নীতি গ্রহণ করেছে 
এবং আন্তর্জাতিক: আধিক সংস্থাগুলির কাছে ভারতের নিবিড় প্রতিযোগী- 
রূপে চীনের আবির্ভাব ভারতের বহির্বাণিজ্য -তথা উন্নয়ন পরিকল্পনা 
ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ হয়ে দরাড়িয়েছে। রাজস্ব নীতিতে দেশকে স্বযস্তর 
করে তোলার প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন এর মূল কারণ বলা অসন্বত হবে না । 

রাজস্ব নীতি ধনবণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করতে সমর্থ হয়নি ; বরঞ্চ বৈষম্য 
বৃদ্ধি পেয়েছে । এর কারণ প্রধানত পরোক্ষ করের ব্যাপ্তি ও বধির হার, 
প্রাইভেট সেক্টরের প্রসার সাধন, কর ফাকি দেয়ার ও এড়িয়ে যাওয়ার প্রচুর 
সুযোগ ও মুদ্রাস্মীতি। মুক্রাস্ফীতির ফলে দুর্বল শ্রেণী ও অসংগঠিত 
সেক্টরের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে ॥ কারণ জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির অনুপাতে 
তাদের আয় বৃদ্ধি পায় ন৷ ৷ ব্যবসায়ী শ্ৰেণী মুদ্ৰাস্ষীতির ফলে লাভবান 
হুয়। মুলগতভাবে দুর্বল শ্রেণীদের ক্ষেত্রে এমন কোন সম্পদ্ব স্থষ্টি হয়নি যা 
তাদের আয় বৃদ্ধি করে চলতে পারে । 


কেন্দ্র-রাজ্য আখিক সম্পর্ক 

ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেয়। 
, হুয়েছে। ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত ক্ষমতা একান্তভাবে কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত ৷ 
- রাজ্য তালিকাভুক্ত ক্ষমত| সাধারণভাবে রাজ্যগুলির উপর gui সংযুক্ত 
. তালিকাভুক্ত ক্ষমতাতে কেন্দ্ৰ ও রাজ্য উভয়েরই অধিকার আছে। তবে 
কোন বিরোধ উপস্থিত weg কেন্দ্রের অধিকারই নিরঙ্কুশ বলে মেনে নিতে 
' হবে ৷ রাজ্য তালিকাতুক্ত রা সংযুক্ত তালিকাভুক্ত নয় এমন কোন “অবশিষ্ট, 

" বিষয়ের উপর আইন করার অধিকার একমাত্র কেন্দ্রে উপরই স্তস্ত | _: 
রাজ্যগুলি তাদের নিজৰ (epe অর্থ ছাড়াও কেন্ত্রের. কাছ, থেকে 


সরকারের আয়-ব্যয় ৫১৫ 
অৰ্থসাহায্য পেয়ে থাকে । যথা, কতিপয় শুক যা কেন্দ্র কর্তৃক ন্যস্ত কিন্ত তা 
রাজ্যগুলি সংগ্রহ করে এবং নিজস্ব তহবিলে জমা করে নেয়। যথা, স্ট্যাম্প 
শুক ও egens তৈরি করার উপর ধার্য আবকারী শুক। আবার এমন 
কতগুলি কর আছে যা কেন্দ্র কর্তৃক ন্যস্ত ও সংগৃহীত, কিন্তু এর সম্পূর্ণ অর্থই 
রাজ্যগুলির প্রাপ্য। যথা, উত্তরাধিকার ও এস্টেট কর, মাল ও যাত্রীদের 
উপর ধার্য অন্ত কর, রেল মাস্থল ও ভাড়ার উপর কর, ভবিষ্যৎ বাজার ও 
স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের উপর কর, সংবাদপত্র ক্রয়বিক্রয়ের উপর কর ও 
সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের উপর কর ॥ কেন্দ্র কর্তৃক স্তস্ত ও সংগৃহীত 
আয়ের উপর করলন্ধ (কর্পোরেশন কর ও কতিপয় ইউনিয়ন আবকারী eu 
ছাড়া ) অর্থ cem ও রাজ্যগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বন্টিত হয়। 
কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্যগুলিকে গ্যান্টস-ইন-এড বাবদ অর্থ দেয়া হয়। কেন্দ্রের 


"was সাপেক্ষ রাজ্যগুলি বাজার থেকে থণ গ্রহণ করতে পারে। কেন্দ্রীয় 


সরকারের কাছ থেকেও তারা খণ নিতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়াও 
তাদের ওয়েজ এণ্ড মিনস খণ দিয়ে সাহায্য করে থাকে 1 


কেন্দ্রের উপর রাজ্যের অধিকতর দাবি 


বর্তমানে কিছু কিছু রাজ্য অধিক ক্ষমতার দাবিতে সরব হয়ে উঠেছে। 
এর পেছনে রাজনীতি ও নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার না করার কৌশল থাকতে 
পারে, তবে বিষয়টি যে অর্থনীতির দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা অস্বীকার কর! 
সমীচীন নয়। অধিকতর আধিক ক্ষমতার দাবির পেছনে যে সব যুক্তি 
দেখানো হয় ভি. কে. আর. ভি রাওয়ের মতে তা fagaor | 

(i) কেন্দ্র কর্তৃক ন্যস্ত ও সংগৃহীত, করের পর্যাপ্ত অংশ রাঁজ্যগুলির মধ্যে 
বণ্টন করে দেয়া হয় না। ফলে রাজ্যগুলি অর্থাভাবে তাদের দায়িত্ব 
স্মুষঠুভাবে পালন করতে সমর্থ হয় না। 

(ii) রাজ্যগুলিকে পরিকল্পনা! গ্যাণ্টস, থণ ও অন্যান্য এড হক গ্যাণ্টের 
জন্য কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয়। এর ফলে তাদের উন্নয়নমূলক কাঁজকর্ম 
ব্যাহত হয়। | T 

(1) কেন্দ্ৰ তার বাজেটের বাইরেও প্রভূত আধিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে 
থাকে। যথা, পাবলিক সেক্টর ব্যাক্ষগুলির, সম্পদ ছাড়াও এল-আই-সি, 


-আই-ডি-আর, ইউনিট ট্রাষ্ট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সম্পদ । তাছাড়া 


৫১৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


বৈদেশিক আৰ্থিক সাহায্য ও ঘাটতি বাজেট মিটাবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অব ইণ্ডিয়া থেকে প্রাপ্ত অর্থও উল্লেখ্য । এসব সম্পদের অংশবিশেষ 
পাবার জন্য রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় ৷ 
(iv) রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের বাধিক পরিকল্পনা বাধ্যতামূলকভাবে 
অনুমোদনের জন্য প্ল্যানিং কমিশনের কাছে পেশ করতে হয়। এমনকি এ 
প্রসঙ্গে এমন সব বিষয়ও দাখিল করতে হয় যা রাজ্যগুলির 80801 ৷ 
এ পদ্ধতি রাজ্য সরকারগুলির অধিকারে হস্তক্ষেপ মাত্র ৷ 
(v) রাজ্যগুলির শিল্প, বাণিজ্য ও আধিক নীতির উপর কেন্দ্রের 
হস্তক্ষেপের একচ্ছত্র অধিকার থাকার ফলে রাজ্যগুলির উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা 
ব্যাহত হয় । £ 
(vi) সংযুক্ত তালিকায় এমন ‘অনেক বিষয় রাখা হয়েছে যা রাজা 
তালিকাভুক্ত হওয়া সঙ্গত । অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার এ তালিকাভুক্ত 
বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করার আগে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করে না! 
(vii) রাজ্য সরকারদের প্রশাসনিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় আমলাদের নির্দেশ 
দান রাজ্যের প্রশাসন ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ মাত্র ৷ 
কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য 
কেন্দ্র-রাজ্য সদ্বন্ধের পুনধিন্তাসের যে দাবি উঠেছে বা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 
পক্ষপাতিত্বের যে অভিযোগ শোনা! যায় সে সম্পর্কে কেন্দ্রের নিজেম্ব কোন 
বক্তব্য ব্যক্ত না হলেও বিভিন্ন স্থত্র থেকে যা প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে 
বলা চলে £ | 
(i) কেন্দ্রের সম্পদ 'লীমিত অথচ দায়িত্ব সে অনুপাতে ঢের বেশী এবং 
তা রাজ্যগুলির দায়িত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
(8) রাজ্যগুলি নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে আগ্ৰহান্বিত নয়। 
কেন্দ্রের উপর নির্ভরতা তাদের আর্থিক নীতির অঙ্গ হয়ে দাড়িয়েছে | অবশ্য 
ex ব্যতিক্রম আছে। রাজ্যগুলির রেভিন্ল্য একাউন্টে মোট ব্যয়ে নিজস্ব 
অংশের পরিমাণ £ 1951-52 সনে 80:907, 1960-61 সনে 73:083, 
1970-71 সনে 60:45%, 1980-81 সনে 667735 ৩ 1981-82 সনে 
67:169, 1 
(81) রাজ্যগুলি পরিকল্পনার বাইরে অর্থ ব্যয় ও অপচয় করতে ষত 


সরকারের আয়-ব্যদ্ব 7 ২) 
উৎসাহী, উন্নয়নমূলক কাজে তত উৎসাহী নয়। এজন্য তারা খুশিমত 
ওভার ড্রাফট নিয়ে মুদ্ৰাস্ফীতি বৃদ্ধি করতেও কুষ্ঠিত নয়। 

(iv) পশ্চাৎপদ রাজ্যগুলির প্রতি বিশেষ xw নেয়া কেন্দ্রের প্রধান 
জাতীয় কর্তব্য | একে পক্ষপাতিত্ব বল! চলে না। 

(৮) অর্থ বন্টন বা ঝণ প্রভৃতি দেয়া ব্যাপারে কেন্দ্র কোনপ্রকার 
বৈষম্যমূলক আচরণ করে না। ভারতের স্বার্থ অখণ্ড ৷ 

(vi) রাজ্য প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করা বা কোন রাজ্য সরকারকে 
ক্ষমতাচ্যুত করার অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
. (vii) রাজ্যগুলিকে যথোচিত ক্ষমতা ও সাহায্য দেয়া ও কেন্দ্রকে দুর্বল 
করে রাজ্যগুলিকে ক্ষমতাশীল-করে তোলা! এক কথা নয়। শক্তিশালী কেন্দ্র 
গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি রেখেই ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছে। 

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কতিপয় রাজ্যের বিরূপ মন্তব্য যে সবক্ষেত্রেই রাজ- 
নৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ত! বল! সঙ্গত হবে না | কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের 

পুনৰ্বিন্যাসের যথার্থই প্রয়োজন রয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্র-রাজ্য 
সম্পর্কের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি কমিটি fue 


করেছে। 


ফিনান্স কমিশন 

ভারতের সংবিধানের 280 (1) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রতি পাচ বছর 
অন্তর ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত করেন ৷ প্রয়োজন মনে করলে এর আগেও 
তীর কমিশন নিযুক্ত করার সংবিধানিক অধিকার আছে। কমিশনকে 
রাষ্ট্রপতির কাছে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ করতে হবে I 

() সংবিধানের বারে খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত বিধানগুলি 
অনুযায়ী নীট করলব্ধ অর্থ যা ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করে দিতে 
হবে বা দেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে ও প্রত্যেক রাজ্যের অংশ সম্পর্কে 
নীতি নির্ধারণ । 

(i) কনসোলিডেটেড ফাণ্ড অব ইণ্ডিয়া থেকে রাজ্যগুলিকে গ্যাণ্টস- 
ইন-এড দেয়ার নীতি নির্ধারণ । 

(0) সংবিধানের 278 অথবা 306 ধারা অনুযায়ী প্রথম সিডিউন্ডের 


৫১৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত! 


‘পাৰ্ট বিঃতে উল্লিখিত কোন রাজ্য সত্বকারের সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তির 
শর্তগুলির প্রয়োজনীয়তা বা! অপ্রয়োজনীয়তা। 

Qv) সুস্থ আধিক ব্যবস্থার জন্য রাষ্টপতি কর্তৃক অন্ত যে বিষ 
কমিশনের বিবেচনার জন্য পাঠান হবে । 
প্রথম ফিনান্দ কমিশন, 1951 

প্রথম ফিনান্স কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশ : 

0) আয়করের 55 শতাংশ রাজ্যগুলির জনসংখ্যা ও আয়কর 
সংগ্রহের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া। জনসংখ্যার ভিত্তিতে 
বন্টন" করা হবে 80 শতাংশ ; 20 শতাংশ বণ্টন করা হবে সংগ্রহের 
ভিত্তিতে ৷ 

(i) তামাক ( সিগ্ৰেট ও সিগার সহ), দেয়াশলাই ও উদ্ভিজ্ঞ দ্রব্যের 
উপর ধার্য আবকারী শুক্কলক্ধ নীট অর্থের 40 শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে 
জনসংখ্যার ভিত্তিতে বন্টন করে দেয়া যেতে পারে। 

81) পাট রপ্তানি cer পরিবর্তে পাট চাষকারী রাজ্যগুলিকে 
গ্যান্টস-ইন-এড দেয়া। পাট রপ্তানি শুকে তাদের অংশ বৃদ্ধি করতে হবে । 
যথা, পশ্চিম বাংলা পাবে 47-5 শতাংশ, বিহার 23-8 শতাংশ, আসাম 
2318 শতাংশ ও ওড়িষ্যা 34-8 শতাংশ | 

Gv) আসাম (100 লক্ষ টাকা), মহীশুর (40 লক্ষ টাকা), ওড়িষ্যা 
( 75 লক্ষ টাকা), পাঞ্জাব (125 লক্ষ টাকা ), সৌাষ্ট ( 40 লক্ষ টাকা), 
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন (45 লক্ষ টাকা) ও পশ্চিম বাংলাকে ( 80 লক্ষ টাকা ) 
বিশেষ গ্যাণ্টস-ইন-এড দেয়া যেতে পারে। ; 

(v) প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের wy বিহার, মধ্যপ্ৰদেশ, হায়দ্রাবাদ, 
ওডিষ্যা, রাজস্থান, পাঞ্জাব, মধ্যভারত ও পেপস্থ্‌কে 4 বছরের জন্য গ্যাণ্টস- 
ইন-এড cran I 
দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন, 1956 

আয়করে রাজ্যগুলির অংশ 55 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 60 শতাংশ করা 
হয়। যেসব দ্রব্যের উপর ধাৰ্য আবকারী শুক্কলন্ধ অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে 
বণ্টন করে দেয়া হত তাদের সংখ্যা. 3.থেকে বৃদ্ধি করে 8 করা হয়। অপর 
দিকে আবকারী গুদ্ধলক অর্থে রাজ্যগুলির অংশ 40 শতাংশ থেকে হ্রাস করে 
25 শতাংশ, করা! হস্ব। পাট রপ্তানি: গুৰু ও গ্যাণ্টস-ইন-এডের ক্ষেত্রে 
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সরকারের, SIUS: ৫১০, 


সামান্'পরিবর্তন- করা হয়। ই জা কৃষি জমির উপর 
ধাৰ্য:ও ইউনিয়ন: টেরিটোরির সঙ্গে ঘৃক্ত এস্টেট ডিউটি ছাড়া, রাজ্যগুলির- 
মধ্যে বণ্টন করে দেয়া । 
তৃতীয় ফিনান্স কমিশন, 1960 

রাজ্যগুলির আয়করের অংশ 60 শতাংশ্ল:থেকে বৃদ্ধি করে ব 603 শতাংশ, 
করা হয় ৷’ এ বুদ্ধির কারণ কর্পোরেশন করলব্ধ অর্থ বিভাজ্য সম্পদের ধারণা 
থেকে সরিয়ে আনা ৷৷ ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির জন্য. আয়করলব্ধ নীট: 
অর্থের. 2'5'শতাংশ একান্ত করে রাখা হয় ৷ 
. আবকারী: শুক ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির অংশ 25 শতাংশ থেকে হ্রাস করে 20 
শতাংশ করা হয়। অপর দিকে দ্রব্য সংখ্যা 8 থেকে বৃদ্ধি করে 35 করা; 
হয়। কটন রেওন, আর্ট fam, Pw ও উলেন ফ্যাবরিকস, চিনি: এবং 
তামাকের উপর বিক্রয় করের পরিবর্তে যে অতিরিক্ত শুল্ক: ধার্য করা হয়েছে 
তার বার্ষিক 1 শতাংশ wy কাশ্মীরের জন্য ছেড়ে দিয়ে-বাকী প্রাপ্ত 
অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে 1956-67 সনের সংগ্রহের ভিত্তিতে বণ্টন করে দেয়! ৷৷ 
1961:সনে রেলের মাস্সুলের উপর কর ধাৰ্য করার আইন বাতিল করে দেয়া 
হয়। এর'ফলে হঠাৎ আয় হাস পাওয়ার দরুন রাজ্যগুলির যাতে অস্থবিধার 
কারণ না হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার তাদের এড হুক গ্যাণ্ট বাবদ 1961-66 
সন পর্যন্ত প্রতি বছর 12:5 কোটি টাকা করে: দিতে বাধ্য.থাকবে। 
চতুর্থ ফিনান্স কমিশন, 1964 ) 

আয়করলন্ধ- অর্থের 75 শতাংশ: রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন. করে দেয়ার- 
সুপারিশ করা হয়। চলতি ও আগামী চার বছরের মধ্যে আবকারী শুক 
থেকে যে. অর্থ সংগৃহীত হবে তার 20 শতাংশ:রাজাগুলির মধ্যে, ব্টন করে 
omi এস্টেট ডিউটি ব্যাপারে ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির' অংশ-1 শতাংশ:. 
থেকে বুদ্ধি করে 2 শতাংশ করা I f ; 

পঞ্চম ফিনান্স কমিশন, 1969 

আয়করলব অর্থের: নীট 75. শতাংশ ও m শুক্ষের 20 শতাংশ. 
রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেয়া । উভয় ক্ষেত্রেই আগাম". 
সংগৃহীত কর বা ewm (1972-73 সন: থেকে) অর্থ,বিভাজ্য-সম্পদ রূপে 
গণ্য করা৷ আত্মকরলন্ধ' অর্থ বন্টনের: ভিত্তি হবে জনসংখ্যার জন্য 90: 
শতাংশ ও--এসেসমেন্টের জন্য 10;শতাংশয়’, আবকারী: গুক্কলন্ধ অর্থের$80; 
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শতাংশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বন্টিত হবে। বাকী 20 শতাংশের g- 
তৃতীয়াংশ সে সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেয়! যাদের জনপ্রতি আয় 
টি জনপ্রতি গড় আয় অপেক্ষা কম। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ জট 


রাজ্যগুলির মধ্যে তাদের আপেক্ষিক mme অবস্থার ভিত্তিতে বন্টন করা ৷ - 


অতিরিক্ত আবকারী een অর্থ বন্টন ব্যাপারে' অনমংখ্যা ও বিক্রয় কর 
উভয়কেই সম গুরুত্ব দিতে হবে ৷ চতুৰ্থ ফিনান্স কমিশনে 9! বিক্রয় কর 
সংগ্রহের উপরই গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল | পঞ্চম ফিনান্স কমিশনে আইনবিহিত 
গ্যান্টসের পরিমাণ হ্রাস ও এস্টেট ভিউটিতে ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির 
অংশ 2 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 3 শতাংশ করার জন্য স্মুপারিশ করা 
হ্য়। 

ষষ্ঠ ফিনান্স কমিশন, 1972 

উল্লেখ্য স্থুপারিশসমূহ : 

(0) আয়করে রাজ্যগুলির অংশ নীট 75 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 80 
শতাংশ করা হয়। বণ্টন ভিত্তির কোন পরিবর্তন করা হয় ন| । 

(i) ইউনিয়ন আবকারী শুকে রাজ্য সরকারগুলির অংশ 20 শতাংশই 
রাখা হয়। তবে 1976-77 সন থেকে সহকারী আবকারী শুকের বণ্টন 
ভিত্তির পরিবর্তন সাধন করা হয়। ‘অনুন্নত অবস্থার ভিত্তিতে বণ্টনের অংশ 
20 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে 25 শতাংশ করার স্থপারিশ করা হয়। 
জনসংখ্যার ভিত্তিতে বন্টনের ভাগ 80 শতাংশ থেকে SIT করে 75 শতাংশ 
করা হয়। অন্তত অবস্থার মাপকাঠি রূপে আপেক্ষিক জনপ্রতি আয়কে 
ধরা হবে। 

অতিরিক্ত আবকারী wg TOS কমিশনের সুপারিশ, ইউনিয়ন 
টেরিটোরিগুলির প্রাপ্য অংশ বাদ দিয়ে, নীট সমস্ত সংগৃহীত অর্থ রাজ্যগুলির 
মধ্যে বণ্টন করে দেয়া। বন্টনের fefe, জনসংখ্যার ভিত্তিতে 70 শতাংশ, 
রাজ্যের নিজস্ব উৎপন্ন HUS. (রাজ্যের চলতি দামে ) ভিত্তিতে 20 শতাংশ 
ও অতিরিক্ত আবকারী ww দেয় অব্যের উৎপাদনের ভিত্তিতে 10 

শতাংশ। 


x 


সরকারের আয়-ব্যয় - eas 


সম্পর্কে বলা হয় যে, এ খাতে প্রাপ্ত অর্থ রাজ্যগ্ুলির মধ্যে প্রত্যেক রাজ্যে 
অবস্থিত কৃষি সম্পত্তির মূল্যের, যা! সংশ্লিষ্ট বছরের এসেসমেন্টের জন্য ধরা 
হয়েছে, ভিত্তিতে বন্টিত হবে। 

(v) পাচ বছরের (1974-79) পরিকল্পনা বহিভূ“ত খাতের ঘাটতি 
মিটাবার জন্য 21 রাজ্যের মধ্যে 14 রাজ্যের জন্য মোট 2510 কোটি টাকা 
গ্যান্টস-ইন-এড বাবদ দেয়ার সুপারিশ করা হয় ৷ 

(v) 1974 সনের মার্চের শেষে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যগুলির মোট খণের 
পরিমাণ 8400 কোটি টাকা । কমিশনের সুপারিশ, 15 থেকে 30 বছরের 
মধ্যে এ খণ পরিশোধের সুবিধা দিতে হবে । তাছাড়া পঞ্চম পরিকল্পনা- 
কালীন মোট 1970 কোটি টাকা খণ লাঘব করতে হবে। এ অর্থ দিয়ে 
রাজ্যগুলি তাদের পরিকল্পনা বহির্ভূত মূলধন ঘাটতির অধিকাংশ মিটাতে 
সক্ষম হবে । 
সগুম ফিনান্স কমিশন, 1977 

1977 সনে সপ্তম ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত হয়। 1979 সনের 1 এপ্রিল 
থেকে পাচ বছরের জন্য কমিশন সুপারিশ রাখে । কর ও ew বন্টন এবং 
রাজ্যগুলিকে গ্যাণ্টস-ইন-এড দেয়! নীতি সম্পর্কে সুপারিশ করা ছাড়াও 
রাজ্যগুলির পরিকল্পনার বহির্ভূত মূলধন ঘাটতির পরিমাপ ও এ সম্পর্কে কি 
করণীয় সে সম্পর্কেও কমিশনকে সুপারিশ করার নির্দেশ দেয়া হয়। তাছাড়া 
রাজ্যগুলির রিলিফ বাবদ যে অর্থের প্রয়োজন সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও 
নীতি নির্ধারণ করার নির্দেশও কমিশনকে দেয়া হয় i 

1978 সনের অক্টোবরে কমিশন রিপোর্ট পেশ করে । সরকার কমিশনের 
প্রায় সব স্থপারিশই মেনে নেয় । যে সব স্থপারিশ মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি 
তা হচ্ছে মদ্যপান নিষিদ্ধ করায় ফলে রাজ্য সরকারগুলির আবকারী আয়ে 
CX ক্ষতি হবে তা পূরণ করার জন্তু তাদের গ্যাণ্টস-ইন-এড দেয়া ও স্বল্প 
সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে তাদের অপরিশোধিত থণকে চিরস্থায়ী ঝণে রূপান্তরিত 
করা। e 

কমিশন যেসব সুপারিশ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ; 

(i) নীট আয়করলন্ধ অর্থে রাজ্যগুলির অংশ 80 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি 
করে 85 শতাংশ করা । 
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(1) বিদ্যুতের উপর 4Té আরকারী:শুক ছাড়া অন্যান্য মৌল আবকারী 
শুক্কে রাজ্যগুলির অংশ দ্বিগুণ watt ৷ 

(ii) বিদ্যুতের উপর ধার্ষ আবকারী শুক্কল্ধ নীট অর্থ সংশ্লিষ্ট 
রাজ্যগুলিকে ফিরিয়ে cen à { 

(iv). 1979-84 সনে, আটটি-রাজ্যকে গ্যাণ্ট বাবদ মোট, 1173 কোটি 
টাকা দেয়া। কমিশনের মতে.এ আটটি.রাজ্যের রেভিন্ন্য একাউণ্টে ঘাটতি 
দেখা দেয়ার সম্ভাবনা বয়েছে | 2 

(v) 22 রাজ্যের মধ্যে 17 রাজ্যকে 437 কোটি টাকা গ্যাণ্ট দেয়া। এ. 
গ্যাণ্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি তাদের প্রশাসনের কয়েকটি ক্ষেত্রের উন্নয়নের UU 
ব্যয় করবে ৷ যথা পুলিস, বিচার, রেভিন্য, জেলা ও উপজাতি প্রশাসন 
প্রভৃতি t 


মিটাতে পারে সেজন্য কমিশন বাজ্য সরকারগুলির কেন্দ্রীয় খণ পরিশোধ 
সম্পর্কিত একটি স্কীম ভারত সরকারের কাছে পেশ করে। এ স্কীম গৃহীত 
হলে 943 কোটি টাকা কেন্দ্ৰীয় খণ বাতিল করে দেয়! সম্ভব হবে | 

(vii) খরাত্রাণের জন্য কমিশন বাধিক যে অর্থ দেয়ার সুপারিশ করেছে 
তার বাইরেও বাজ্যগুলি তাদের পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ অর্থের 5 শতাংশের 
অনধিক খরাত্রাণ বাবদ ব্যয় করবে বলে ধরা হয়েছে । খরাত্রাণের জন্য যদি 


এর অধিক অর্থ ব্যয় হয় তবে সেই বধির্ত অর্থভার কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্ধেক. 


গ্যাণ্ট ও অর্ধেক খণ রূপে বহন করতে হবে | mo 
(viii) «zl, ty প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে কেন্দ্রীয় সরকারের 
রিলিফ ফাণ্ড থেকে সংশ্লিষ্ট রাজাকে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত যে অন্নদান 


দেয়া হবে তার বাইরে যে অর্থ ব্যয় হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে সে অতিরিক্ত- 


বায়ের 75 শতাংশ নন-প্্যান গ্যাণ্ট রূপে দিতে হবে 1 
অষ্টম ফিনান্স কমিশন, 1982 : অন্তৰ্বৰ্তীকালীন রিপোর্ট 


অষ্টম ফিনান্স কমিশন অন্তৰ্বৰ্কালীন রিপোর্ট পেশ করেছে। কমিশনের, 


সুপারিশগুলির মধ্যে রয়েছে, আয়কর, ইউনিয়ন আবকারী শুক বিক্রয়- 
করের পরিবর্তে অতিরিক্ত আবকারী 'গুক ও এস্টেট aod বিত বয়ান 
বন্টন ব্যবস্থা 1984-85 সনের M বছরের জন্য অপরিবতিত বাকবে। 
পিকিমকে ইউনিয়ন আবকারী ws, বিদ্যুতের উপর ধার্য 


চর 


(vi) রাজ্যগুলি যাতে তাদের পরিকল্পনা fev s মূলধন ঘাটতি. 


'আবকারী শুক-সহ;. 


সরকারের আয়-বায় ৫২৩: 


ও বিক্রয় করের: পরিবর্তে অতিরিক্ত আবকারী, শুক্কের অংশ: দেয়ার সুপারিশ , 

করা হয়েছে। [ ৷ 
নয়টি রাজ্যকে তাদের crfeur একাউন্টের অবশিষ্ট ঘাটতি পুরণের জন্য 

মোট 494-83 কোটি টাকা! দেস্বার-স্থুপারিশ করা হয়েছে ॥ যথা, . 


রাজ্য (কোটি টাকা), 
আসাম 3817 
হিমাচল প্রদেশ, - 91:15. 
-জন্মু ও কাশ্মীর 11485 
মণিপুর 56.08 
মেঘালয়, 40:27 
নাগাল্যাণ্ড 81:12 
সিকিম ‘11:96 
ত্রিপুরা -. 53:34 
পশ্চিম বাংলা 7:89 


রেল যাত্রীদের ভাড়ার উপর করের. পরিবর্তে গ্র্যাণ্ট ও কৃষি সম্পত্তির 
উপর সম্পদ কর সম্পর্কিত বর্তমান ব্যবস্থা, 1984-85 সনের জন্য সাময়িক- 
ভাবে বহাল থাকবে । 1979-80 সন. থেকে 1983-84 সন পর্যন্ত রাজা 
সরকারগুলিকে স্বল্প সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে -ষে:-খণ দেয়া হয়েছে বা অন্য খাতে 
enne «d 1984-85 সন পর্যন্ত, উদ্ধার. কর! চলবে না 


উপসংহার 
1951 সন থেকে 1979 সন m কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিতে 55,797 
কোটি টাকা দেয়া হয়েছে | এর মধ্যে 370 শতাংশ.ফিনান্স কমিশনগুলির = 
লুুপারিণ অনুযায়ী, 357 শতাংশ প্ল্যানিং কমিশনের ননস্ট্যাটুটারি 
এজেন্সিগুলির মারফৎ ও 27-3 শতাংশ অর্থ মন্ত্রণালয় ও অন্তান্য,স্থত্ৰ থেকে । 
এ অর্থর পরিমাণ রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তাই অনেক রাজ্য, 
সরকারকে কেন্দ্রীয় থণ ও আগামের সাহায্য নিতে হয়। রাজ্য সরকারগুলিকে ' 


প্রদত্ত কেন্জীয় খণ ও আগামের পরিমাণ 1982-83 (রিভাইজড-বাজেট) সনে 
6,07,469 লক্ষ টাকা । বাজেটে ধর] হয়েছিল মাত্র 3,86,375 লক্ষ টাকা | 


1983-84 সনের বাজেটে. এ ধাতে. বরাদ্দের পরিমাপ 4,16,358 লক্ষ টাকা | 


৫২৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 
ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির ক্ষেত্রে এর পরিমাণ যথাক্রমে 11,669 লক্ষ টাকা, 
10,918 লক্ষ টাকা ও 12,580 লক্ষ টাকা ৷ 

* এ দ্বারা কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের উপর রাজগুলির ক্রমবর্ধমান মুখাপেক্ষি- 
তার পরিচয় পাওয়। যায়। অন্যভাবে বলা চলে, এ কারণে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 
রাজ্যগুলির বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
অষ্টম ফিনান্দ কমিশন (1984-89) 

1982 সনে ওয়াই. বি. চবনের সভাপতিত্বে অষ্টম কিনান্স কমিশন 
নিযুক্ত হয়। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ স্থপারিশগুলি নিয়ে বর্ণনা করা হল i 
I. আয়কর 

(1) নীট আয়করলব্ধ অর্থের 1-792 শতাংশ ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলিকে 
দিতে হবে । ২ 

(2) ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলি ও ইউনিয়নভুক্ত কর্মীদের বেতনাদি 
দেয়া বাবদ অংশ বাদে নীট আয়করল অর্থের 85 শতাংশ রাজ্যগুলির 
মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। 

রাজ্যগুলিকে প্রতি বছর দেয় ভাগের 10 শতাংশ তাদের কর সংগ্রহের 
ভিত্তিতে বণ্টন করে দিতে হবে। বাকী 90 শতাংশ তাদের মধ্যে 
নিয়লিখিতভাবে বণ্টন করে দিতে হবে। 

(a) জনসংখ্যার* ভিত্তিতে : 25 শতাংশ ৷ 

(b) ব্যাপ্ত জনপ্রতি আয় গুণিত জনসংখ্যা : 25 শতাংশ । 

(c) 1976-77 সন থেকে 1978-79 সন--এ তিন বছরের ভিত্তিতে 
নির্ধারিত সর্বোচ্চ গড় জনপ্রতি আয়বিশিষ্ট রাজ্যের ( পাঞ্জাব ) গড় জনপ্রতি 
আয় থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যেরাঁ গড় জনপ্রতি আয়ের ব্যবধান গুণিত রাজ্যটির 
জনসংখ্যা £ 50 শতাংশ । 

IL ইউনিয়ন আবকারী শুদ্ধ 

(1) জাতীয় স্তরে ইউনিয়ন আবকারী শুষলব্ধ অর্থে রাজ্য সরকারগুলির 
ভাগ, বিদ্যুৎ ww বাদে, 45 শতাংশ; কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য 55 
শতাংশ । 

৯ 1971 দনের লোকসংখ্যার ভিত্তিতে । 
[ও 1 গাঞ্জাবের ক্ষেত্ৰে দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ গড় জনপ্রতি আঁয় 
হৰে। অৰ্থাৎ, পাঞ্জাব ও হনিয়ানার আয়ের ব্যবধান এক্ষেত্রে সম পৰিমাণ । 


বিশিষ্ট রাজাকে (হরিয়ানা) ধরতে 4 


ÍT 
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xb 


সরকারের আত্ব-ব্যদ্ধ - - ৫২৫ 


এ 45 শতাংশের 40 শতাংশ বাজ্যগুলির মধ্যে নীট আয়করলব্ধ অর্থ 
বণ্টনের ভিত্তিতে বণ্টন করে দিতে হবে । অবশিষ্ট 5 শতাংশ সেসব 
রাজাগুলির প্রাপ্য হবে যাঁদের আয়কর ও শুক্কের, আবকারী শুল্ক ও 
রেলযাত্রীদের উপর ধার্য করের পরিবর্তে দেয় গ্র্যাণ্টস সহ, অংশ পাওয়ার 
পরেও আয়-ব্যয়ে ঘাটতি থেকে যাবে । গ্যাণ্টস-ইন-এড দিয়ে সরাসরি 
ঘাটতি মিটাবার পরিবর্তে এভাবে ঘাটতি মিটাবার স্বুপারিশ এই প্রথম । 


(2) বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর ধাৰ্য আবকারী uere নীট অর্থের 
সবটাই রাজ্যগুলির মধ্যে সংগ্রহের সম পরিমাণে বা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের উপর 
আরোপের পরিমাণের ভিত্তিতে বণ্টন করে দেয়া হবে । 


(3) এডিশনাল এক্সসাইস ডিউটিস (টেক্সটাইলস এণ্ড টেক্সটাইল 
আর্টিক্যালস ) গ্যাক্ট, 1978 অনুযান্নী সংগৃহীত শুন্ধ এবং আইন দ্বার! 
নির্দিষ্ট বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগৃহীত সেসলন্ধ অর্থের কোন ভাগ রাজ্যগুলির 
প্রাপ্য হবে না। 

II. গ্র্যান্টস-ইন-এড 

(1) কমিশন ঘাটতি রাজ্যগুলির বাধিক বৃদ্ধির হার 5 শতাংশ করার 
উদেশ্যে গ্যাণ্টস দেয়ার সুপারিশ করেছে । এগারোটি রাজ্য এ গ্যাণ্টসের 
সুবিধা পাবে। রাজ্যগুলি যথা--আসাম, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, 
মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যাগু, ওড়িত্যা, রাজস্থান, সিকিম, ত্রিপুরা ও 
পশ্চিমবঙ্গ । তাছাড়া তাদের অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা দেয়ার wy রেভিজ্য 
খাতে যে ঘাটতি দেখা দেবে তা পূরণের জন্যও গ্র্যাপ্টস দেয়া হবে । 

(2) প্রশাসনের উন্নতি বিধান ও বিশেষ সমস্যার প্রয়োজনে সতরোটি 
রাজাকে গ্রযান্টস দেয়া হবে। প্রশাসনের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের মোট 
পরিমাণ 914-55 কোটি টাকা, বিশেষ সমস্তার জন্য 52:78 কোটি টাকা | 
মোট 96733 কোটি টাকা । এ খাতে সর্বাধিক গ্যাণ্টস পাবে মধ্যপ্ৰদেশ 
(157:69 কোটি টাকা ), তারপর বিহার ( 13027 কোটি টাকা ), পশ্চিমবঙ্গ 
( 12637 কোটি টাকা ) ও উত্তরপ্রদেশ ( 108-18 কোটি টাকা )। 

(3) প্রাকৃতিক দুৰ্যোগ প্রভৃতি কারণে রাজ্যগুলির যে ব্যয় হবে তা 
মিটাবার জন্য তাদের বাধিক গ্যাণ্টস দিয়ে সাহায্য করা হবে | এর পরিমাণ 
120,375 কোটি টাকা । এগারোটি রাজ্যকে এ গ্যাপ্টস দেয়া হবে ৷ 


২৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা 


রাজ্যগুলি যথা» অন্ধপ্রদেশ, ‘আসাম, বিহার, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল 
“প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, কৰ্ণাটক, কেরল, মধ্যেপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র i 

(4) ঘাটতি রাজ্যগুলিকে 1985 সনের 1 এপ্রিল থেকে চার বছরের 
জন্য প্রতি বছর তাদের 1984-89 সনের মধ্যে নতুন করে গৃহীত ঝণের 
উপর সুদ বাবদ নীট অতিরিক্ত দায় পূরণের জন্য গ্র্যাণ্টস দেয়া হবে। 
ঘাটতি রাজ্যগুলিকে 1985-86 জন থেকে 1988-89 সন পর্যন্ত তাদের 
1984-85 সনে পরিসমাপ্ড প্ল্যান স্কীমের জন্য দায়বদ্ধ অতিরিক্ত ব্যয়ভার 
পূরণের জন্যও গ্র্যাণ্টস দেয়া যেতে পারে । 

IV. বিক্রয় করের পরিবর্তে অতিরিক্ত আবকারী শুল্ক _ 

বস্তু (টেক্সটাইল ), চিনি ও তামাকের উপর ধাৰ্য অতিরিক্ত আবকারী 
গুন্ধলন্ধ নীট অর্থ নিয্ললিখিতভাবে বণ্টন করে দেয়া হবে | 

(2) 2:391 শতাংশ ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলিকে দেয় বাবদ অর্থ 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থাকবে | 

(b) বাকী অর্থ 22 রাজ্যের মধ্যে fafrg শতাংশের ভিত্তিতে বণ্টন করে 
দেয় হবে | 
V. এস্টেট শুক্ক 

(1) ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলির সঙ্গে যুক্ত কৃষি জমি ছাড়া সম্পত্তির 
উপর ধার্য এস্টেট শুঙ্লন্ নীট অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে চলতি পদ্ধতি ও নীতি 
অনুযায়ী বণ্টন করে দেয়া হবে । এ উদ্দেশ্বে ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলিক 
একক রূপে গণ্য করা হবে ৷ 

(2) বাকী নীট অংশ প্রতি বছর রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেয়া 
হবে ৷ প্রত্যেক রাজ্যে অবস্থিত এবং শুল্ক নির্ধারণে গৃহীত স্থাবর ও অস্থাবর 
এ উভয় সম্পত্ভিকে «or ধরে তাদের হুল মুল্যের অনুপাতে বণ্টন করা 
হবে। রাজ্যের বাইরে অবস্থিত রাজ্যের সম্পত্ভিকে রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত 
বলে গণ্য করা হবে। . , 

(3) দিকিমের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি ও নীতি প্রযোজ্য হবে এবং যে 
তারিখ থেকে এ € ধার্য করা হবে সে তারিখ থেকে রিপোর্টের কাষকাল 
"fw (1989 ধন) তাঁ ধলবৎ থাকবে । :. 7 0d 
VI. ৰেল যাত্রীদের ভাড়ার উপর ধাৰ্ব করের পরিবর্তে গ্র্যান্টস 

'' উল্লিখিত” উদ্দেশ্যে বাধিক গ্যাণ্টের পরিমাণ 1984.85 ‘সন থেকে 


সরকারের আয়-ব্যয় ৫২৭ 
1988-89 সন পৰ্যন্ত প্রতি বছর 95'কোটি টাকা করা হয়। সপ্তম ফিনান্স 
কমিশন এক্ষেত্রে 23'12-কোটি টাকা বণ্টনের জন্য স্থপারিশ করেছিল । 

VIL কৃষি সম্পদের উপর সম্পদ করের জন্য গ্যাণ্ট 

কৃষি সম্পদের উপর সম্পদ করের জন্য যে গ্যাণ্ট দেয়া হবে তাতে প্রত্যেক 
রাজ্যের অংশ সংশ্লিষ্ট বছরে রাজ্যটির নীট সংগ্রহের সম পরিমাণ হবে d 
VIII. রিলিফ ব্যয় 

এ ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন সাপেক্ষ চলতি ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করা 
হয়েছে।, পরিবর্তনের মধে উল্লেখ্য : রাজ্যগুলি প্রান্তিক অর্থের 50 শতাংশ 
দেবে; বাকী 50 শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর গ্যাণ্টস-ইন-এড বাবদ 
দেবে; প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নিজের অংশ সম্পূর্ণ ব্যয়িত 
হয়ে গেলে কেন্দ্রের অংশ থেকে ব্যয় করা চলবে ৷ 
IX. পরিকল্পনা বহির্ভূত মূলধন ঘাঁটতি 

(1) খণ উপশমের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা বহির্ভূত মূলধন ঘাটতির পরিমাণ 
পরিশোধিত ওভারড়াফট «d ও ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় ae বাদ দিয়ে নির্ধারণ করা 
হয়েছে। 2 

(2) acr ও 1983-84 সনে বাজ্যগুলিকে যে ওভাবড়াফট ঞ্ণ 
দেয়া হয়েছে সেজন্য কোন উপশমের সুপারিশ কর! হয়নি । 

(3) ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় খণ পরিশোধ ব্যাপারে কোন উপশমের সুপারিশ করা 
হয়নি ৷ 1984 সনে পরিশোধনীয় ঝণ এর ব্যতিক্ৰম হবে। ৷ 

(4) উদ্ধাস্ত প্রভৃতি ব্যক্তিদের উপশম ও পুনর্বাসনের জন্য প্রদত্ত থণ 
পরিশোধের প্রয়োজন হবে না!) à 
X. সাধারণ মন্তব্য 

(1) ফিনান্স কমিশনের সুপারিশকাল পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার সমকাল 
হওয়| । 

(2) কেন্দ্ৰীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি স্থায়ী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা। ' এ 
বিভাগের প্রধান কাজ হবে কমিশনের ন্ুপারিশগুলি যথাযথ কার্যকর হচ্ছে 
কিনা তার উপর নজর রাখা । 

(3) রাজ্যগুলির অর্থ দপ্তরেও এরূপ একটি করে স্থায়ী বিভাগ প্রতিষ্ঠা ৷ 

(4) ভবিষ্যতে কমিশনগুলিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের সম আধিক ও 
প্রশাসনিক ক্ষমতা দেয়া । 


E ভারতের অর্থনৈতিক সমস্য৷ 


কেন্দ্র থেকে সম্পদ স্ছানান্তরিতকরণের পরিমাণ 
অষ্টম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কর, শুক ও গ্যন্টস-ইন-এড 
বাবদ 1984-89 সনে মোট 39,452.01 কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে 
রাজ্যগুলিতে স্থানান্তরিত করা হুবে। প্রথম পরিকল্পনা থেকে পঞ্চম 
পরিকল্পনা পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল 21,206 কোটি টাক] ৷ ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এর 
পরিমাণ 22,888 কোটি টাকা ৷ সপ্তম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 
1979-84 সনের মধ্যে কেন্দ্ৰ থেকে রাজ্যগুলিতে এরূপ সম্পদ স্থানান্তরিত- 
করণের পরিমাণ 20,842.97 কোটি টাকা ৷ 
ৰ্‌ 
ফিনাব্স কমিশনের স্থূপাবিশত্ৰুমে কেন্দ্ৰ থেকে রাজ্যগুলিতে সম্পদ 
স্থানান্তরিতকরণের পরিমাণ 1951-52 সন থেকে 1983-84 
সন পৰ্ষত্ত কর, গুক্ক ও গ্য্যাণ্টস 
লী SERT). তৰ টী 


(কোটি টাকা ) 

প্রথম পরিকল্পনা (1951-56) 447 

দ্বিতীয় পরিকল্পনা (1956-61) 918 

তৃতীয় পরিকল্পনা! (1961-66) 1,590... 
তিনটি বার্ষিক পরিকরলা — (1966-69) 1,782 

চতুর্থ পরিকল্পনা (1969-74) 5,421 

পঞ্চম পরিকল্পনা (1974-79) 11,048 

ষষ্ঠ পরিকল্পনা (1979-84) 22,888 

অষ্টম কমিশন (1984-89) 39,452 

= = => === লেখ Pd UN ss 


স্বর £ রিপোট অব s এইটখ ফিনান্দ কমিশন, 1984 | 
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সরকারের আয়-ব্যয় t ৫২৯. 


রাজ্যভিত্তিক বন্টন 2 অষ্টম ফিনান্স কমিশন (1984-89) 


রাজ্য মোট অর্থ শতাংশ. 
রর (কোটি-টাকা) y oe 

1. অন্ধপ্রদেশ 2896:52 7:34 
2. আসাম 1607-48 ই 240) 
ও. বিহার - 4220-47 : 10-70 
4, গুজরাট- 1489:05 ET 
5 হরিয়ানা 439-22 111 
6. হিমাচল প্রদেশ 774:31 1:96 
7. জন্মু ও কাশ্মীর 1119:69 2:84 
8. বর্ণাটক 1727:97 4:38 
9. কেরল ^ 118835 RAO RELI 
10. মধ্যপ্ৰদেশ 2957-68 ' 750 
1l. মহারাষ্ট্র 2635:42 6:68 
12. মণিপুর 469.05. 1:19. 
13. মেঘালয় 381:86 0:97 
14. . নাগাল্যাণ্ড 52742 1:34 
15. efewi 1909-66 4:84 
16. পাঞ্জাব 646-15 1-64 
17. রাজস্থান 167617 _ 4.25 
18. সিকিম 104-45 ; 0:27 
19. তামিলনাড়ু 2464:94 6:25 
20. ত্রিপুরা 561-18 142 
21. উত্তর প্রদেশ 6105:03 15:47 
22; পৃশ্চিমৱঙগ 3449.98 8-74 

মোট 39452-01 100-00 


qu: রিপোর্ট অব দা এইটখ ফিন দ কমিশন, 1984 |; 
pw স ৩৪ 


৫৩০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


উপসংহার ও মন্তব্য 

অষ্টম ফিনান্স কমিশনের স্থপারিশ নিয়ে এক নতুন বিতর্কের সৃষ্টি 
হয়েছে। বিধিমত কমিশনের সুপারিশের কার্যকাল 1984 সনের 1 এপ্রিল 
থেকে 1989 জনের 31 মার্চ পর্যন্ত । কমিশনের রিপোর্ট বিলম্বে পাওয়ার 
দরুন রিপোর্টটি 1984 সনের জুলাইতে সংসদে পেশ কর হয় এবং সরকারী- 
ভাবে গৃহীত হয় যে, 1984-85 সনের জন্য কমিশনের অন্তৰ্বৰ্কালীন 
স্ুপারিশগুলিই বলবৎ থাকবে এবং 1985-86 সন থেকে কমিশনের চূড়ান্ত 
রিপোর্টের সরকার অন্গমোদিত স্ুপারিশগুলিকে কার্যকর করা হবে । এর 


ফলে কিছু কিছু রাজ্যে অসন্তোষ wfP হয় ৷ কেহ কেহ আবার পঞ্চম ফিনান্স 


কমিশনের নজির টেনে বলেন যে, পঞ্চম কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশে অন্থর্নপ 
_ বিলন্ব হলেও এর স্থূপারিশগুলি কার্যকর করা স্থগিত রাখা হয়নি। সরকার 
পক্ষ তা অস্বীকার করে না। তবে বলা হয়, অষ্টম কমিশনের স্থুপারিশগুলি 
1984-85. সন থেকে কাধকর করতে গেলে সরকারের 1400 কোটি টাকা 
সংগ্রহ করতে হবে। এত টাকা এত স্বল্প সময়ে ও লোকসভা নির্বাচনের 
মুখে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। পঞ্চম কমিশনের ক্ষেত্রে এ টাকার পরিমাণ 
ছিল সামান্য, মাত্র 63. কোটি টাকা । সরকারের পক্ষ থেকে এও বলা হয় 
যে, যাতে এ কারণে. কোন রাজ্যই. আধিক দুরবস্থার সন্মুখীন না হয় সে 
দিকে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে । তবে এট? অস্বীকার করা চলে না যে, 
সরকারের এ সিদ্ধান্ত একপেশে ও অগণতান্ত্রিক । কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত 
ছিল রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া ৷ 


অষ্টম কমিশনে 1984-89 সনের মধ্যে কেন্দ্ৰ থেকে রাজ্যগুলিতে 39,452 
কোট টাকা স্থানান্তরিত করার সুপারিশ রয়েছে। সাম্প্রতিক দাম স্তরের 
অবস্থা বিবেচনা করলে এ অর্থের পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কেন্দ্রের আয়ের 
শতাংশ রূপে মূল্যায়ন করতে গেলে দেখা যাবে প্রথম পরিকল্পনায় কেন্দ্রের 
মোট আয়ের 43 শতাংশ রাজাগুলিকে দেয়া হয়েছিল। পঞ্চম পরিকল্পনায় 
দেয়া হয়েছিল 31 শতাংশ | কেন্দ্রের 1984-85 সনের বাজেটে এর পরিমাণ 
খরা হয়েছে 32 শতাংশ । MK ZA atem 

অষ্টম fapm কমিশনে আয়কর ও আবকারী শুক ক্ষেত্রে. ex পদ্ধতি 


Uke 


সরকারের আয়-ব্যয়... ৫৩১ 


অবলম্বন করা হয়েছে তার ফলে বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িয়া 
বিশেষভাবে উপকৃত হবে। অন্য দিকে শিল্পে উন্নত রাজ্যগুলি, যথা 
গুজরাট, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, তামিলনাডু ও পশ্চিম বাংলা, পূর্বের 
তুলনার কম অংশের অধিকারী হবে ৷ অবশ্য এরূপ অসম বণ্টন আঞ্চলিক 
আহিক অসমতা হ্রাস করতে সাহায্য করবে ৷ { 

1952-57 সনে ফিনান্স কমিশনের স্থপারিশ অনুযায়ী যে সম্পদ কেন্দ্ৰ 
থেকে রাজ্যগুলিতে স্থানান্তরিত করা হয় তার মধ্যে করলব্ধ সম্পদের অংশ 
ছিল 88 শতাংশ; 1974-79 সনে এর পরিমাণ 76:7 শতাংশ, এবং এ 
সময়কালীন গ্যাণ্টস মারফত যে সম্পদ স্থানান্তরিত করা হয়. তার পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে 119 শতাংশ ও 23:3 শতাংশ। এ দ্বারা কেন্দ্রের উপর 


রাজ্যগুলির আর্থিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বোঝা যায়। 


- ৫৩২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্থ! 
3 ক্র 

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির আয়ের প্রধান স্থত্র কর। 
1951-52 সনে উভয়ের qe মোট চলতি আরে করের অংশ ছিল 88:6 
শতাংশ । 1982-83 সনে তা হাস পেয়ে 79 শতাংশ হয় । 1951-52 সনে 
জাতীয় আয়ে করলব্ধ আয়ের অংশ ছিল 74 শতাংশ । 1981-82 জনে তা 
‘বৃদ্ধি পেয়ে 1977 শতাংশ হয়। : 

অপ্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে সে অনুপাতে প্রত্যক্ষ কর কম 

বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ জনসংখ্যার অতি নগণ্য অংশ প্রত্যক্ষ করের 
আওতায় আসে ৷ অপ্রত্যক্ষ কর ধনী-দরিত্র নিধিশেষে প্রায় সব ব্যক্তিকেই 
দিতে হয়। 1985-86 সনের বাজেট অনুযায়ী মাত্র 30 লক্ষ লোক 
আয়করের আওতায় আসছে। 

1983-84 সনের কেন্দ্রীয় বাজেটে ( একাউন্ট ) মোট xm আয়ের 
পরিমাণ ছিল 19533:81 কোটি টাকা । এর মধ্যে দ্রব্য ও সেবার উপর ধাৰ্য 
করের পরিমাণ ছিল 16208:62 কোটি টাকা । 1985-86 সনের বাজেটে 
এদের পরিমাণ ধরা হয়েছে যথাক্রমে 24465:95 কোটি টাকা ও 20799:52 

কোটি টাকা। a 

কেন্দ্রীয় সরকারের রেভিন্্য একাউন্টে মোট আয়ে অ-কর আয়ের পরিমাণ 
‘অপেক্ষাকৃত কম । 1983-84 সনের বাজেটে ( একাউণ্টস ) মোট আয়ের 
পরিমাণ 31332:80 কোটি টাকা, অ-কর আয়ের অংশ মাত্র 11798:99 
কোটি টাকা ৷ 1985-86 সনের বাজেটে এদের পরিমাণ যথাক্রমে 40763:91 
কোটি টাকা ও 16297:96 কোটি টাকা। ১ 

প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ উভয় ক্ষেত্রেই করের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে । আয়করের 
স্তর এরূপভাবে বিন্তস্ত করা হয়েছে যে, একমাত্র উচ্চ আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই 
আয়কর দিতে হচ্ছে। - সম্পদ করের নিম্নতর সীমা পরিবন্তিত হওয়াতে 
সম্পদ করদাতাদের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। অপ্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্র বিস্তৃত 
করা হয়েছে। সাধারণত বিলাস দ্রব্যের উপর অপ্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হলেও 
অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপরও অপ্রত্যক্ কর ধার্য করা হয়েছে যার 
কলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্ৰ শ্রেণীর মানুষদের প্রকৃত আয় হ্রাস পাচ্ছে। দৃষ্াস্ত- 
«ser চা, চিনি, কফি, সিগ্রেট, কেরোসিন, রেল যাত্রীদের উপর শুক প্রভৃতির 
উল্লেখ করা যেতে পারে। 
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সরকারের আয়-ব্যয় ৫৩৩ 


কর কাঠামোর বৈশিষ্ট্য 

ভারতের কর কাঠামোর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয় ৷ 

(0) অপ্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বৃদ্ধি। এর. কারণ প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধির 
স্থুযোগ সীমিত ও প্রত্যক্ষ কর ফাকি দেয়! ও এড়িয়ে যাওয়া সহজ ৷ 

(ii) সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাবার ফলে করের হারের উপর চাপ বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। অপ্রত্যক্ষ করের উপর এ চাপ অপেক্ষাকৃত বেশি | 

(Hi) কৃষি ক্ষেত্রে করের চাপ অ-রুষি ক্ষেত্রে করের চাপের তুলনায় 


.অনেককম। গ্ৰামাঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চল থেকেই অনেক বেশি অপ্রত্যক্ষ 


করলন্ধ অর্থ-সংগৃহীত হয় । 
(v) কর ফাকি দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে । এর ফলে কালোবাজার 
প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। কর ফাকি দেয়ার উদ্দেশ্যে বৃহৎ: করদাতারা 


"তাদের বিনিয়োগের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে ৷ যেমন, ব্যক্তিগত আয়কে কর্পোরেট 


আয়ে বদীর্বকীলীন মূলধন লাভে রূপান্তরিতকরণ, ট্রাস্ট গঠন, গিফট্‌ দেয়া 
প্রভৃতি। এর প্রভাব জাতীয় বিনিয়োগের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। করের 
চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এক em লোকের বিলাস দ্রব্যের উপর ব্যয় 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

0) ভারতীয় কর কাঠামো অনমনীয় ও জটিল। এর ,ফলে জাতীয় 


আয়ের সঙ্গে কর কাঠামো সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পাচ্ছে নাঁ। কর 
_ পদ্ধতির জটিলতার জন্য ধনী করদাতাদের পক্ষে কর ফাকি দেয়া সহজ হয়, 


সাধারণ করদাতার! অযথা হয়রানি হয় । ওয়ান্ডু কমিটির মতে কর ফাকি 
দেয়ার কারণ, করের উচ্চ হার, কনট্রোল ও লাইসেন্স প্রথা, রাজনৈতিক 
দলগুলিকে অনুদান দেয়া, অসাধু. ব্যবসায় পদ্ধতি, ব্যবসায় সম্পর্কিত ব্যয়ের 
উচ্চতম সীমা নির্ধারণ ও কোন কোন ব্যয় নিষিদ্ধকরণ, বিক্রয় কর ও অন্যান 
লেভির উচ্চ হার, কর আইনের প্রয়োগে শিথিলতা ও TH মানের 
অবনতি । 


৫৩৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 

| কৃষিকর _ 57 : 

সমর্থনে যুক্তি = " 
কৃষি আয়ের উপর কর ধার্য করার সমর্থনে বলা হয়৷ 


(1) ভারত কুষি প্রধান দেশ। অতএব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যস 
যাতে কৃষির বিশেষ অবদান থাকা আবশ্যক | * 


(2) ভারতের কৃষিরা সাধারণত নিজেদের পরিবারদের ভরণপোষণের 
প্রয়োজন মিটাবার জন্য উৎপাদন । করে থাকে । এর ফলে বাজারে কৃষি 
দ্রব্যের যোগানের অভাব ঘটে, শিল্লোনয়ন ব্যাহত হয়। এমন কি কৃষি 
উৎপাদন কম হওয়ার ফলে সাধারণভাবে সব জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাঁয়। 
এ অবস্থা দুর করার জন্য, অর্থাৎ, বাজার উদ্ধত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করার uy 
কুষি কর ধাৰ্য প্রয়োজন ৷ উৎপাদকদের উপর বাধ্যতামূলক লেভি ধার্য করলে 
তারা উৎপাদন বৃদ্ধি.করতে বাধ্য হবে | এ পন্থা অবলম্বন করে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও জাপান সুফল পেয়েছে | ; 


(3) পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ 
করা হচ্ছে। এক শ্রেণী কষকদের আয়ও প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ তাদের 
বর্ধিত আয় ও সঞ্চয়ের অংশ কররূপে সংগ্রহ করার বিশেষ কোন চেষ্টা 
সরকারের নেই। এর ফলে ধনী ক্ষকের| আরো ধনী হচ্ছে। পরিকল্পনা 
রূপায়ণের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তার অভাব থাকা সত্বেও কৃষি সঞ্চয়ে হাত 
দেয়া হচ্ছে না। ফলে শহরের সঞ্চয়কারীদের উপর অসঙ্গত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে । 
কারণ ধনী কুষকদের যেখানে কৃষি কর দিতে হচ্ছে না, স্বল্প সঞ্চয়কারী হওয়া 
সত্বেও তাদের pes দিতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য, 
জাতীয় বিনিয়োগের এক বিশেষ অংশ কৃষি উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয় । 


দেখা যাচ্ছে, প্রথম পরিকল্পনাস্ব যেখানে কৃষি ও সেচ খাতে বিনিয়োগের 
পরিমাণ 3173 শতাংশ সেখানে রাজ্যগুলির fau কর সম্পদে কৃষি আয়- 
করের পরিমাণ 2 ensi চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় তা 1 শতাংশেরও 
কম। ফলে অ-কৃষি সেক্টরের উপর করের চাপ এসে পড়ে। 1968.69 
সনে কৃষি সেক্টরে জনপ্রতি করের পরিমাণ ছিল 260 টাকা যেখানে অ-কুষি 
সেক্টরে জনপ্রতি করের পরিমাণ 17400 টাকা i 


সরকারের আয়ন-ব্যয় মেন Es 
পঞ্চৱাৰ্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি ও সেচের উপর 
. বিনিয়োগের পরিমাণ 
== ই ভা, 
পরিকল্পনা মোট বিনিয়োগের শতাংশ 
প্রথম ঃ 283. ২. 
দ্বিতীয় 20:9 
তৃতীয় 20:5 
তিনটি বাধিক পরিকল্পনা 23:8 
চতুর্থ 23:3 
পঞ্চম 20:6 
| সুত্রঃ আর-বি-আই। 
কৃষির উপর কর 
টি পরিকল্পনা কষি আয়কর 
| রাজাগুলির নিজস্ব কর 
সম্পদের শতাংশরূপে 
(05 প্রথম ই P E 
দ্বিতীয় ন 2:0 
পরিকল্পনায়বিরৃতি 11 
চতুর্থ* 07 
ere 077 
Vd 
* অনুমিত । 
qa: আর-বি-আই। 


(4) রাজ্যগুলির আয়ের দুটো প্রধান স্থিতিস্থাপক স্থত্র ভূমি রাজস্ব ও 
কৃষি কর এবং বিক্রয় কর। ভূমি রাজস্ব ও কৃষি করের প্রতি ক্রমাগত ' 
আনুকূল্য দেখাবার ফলে, বাজাগুলির কর কাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে ও 
আশিক সাহায্যের জন্য কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে 1 


৫৩৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


কৃষি ও অ'কুষি দরে কের আপেক্ষিক চাপ 
০ 

বছর -8fs সেক্টর 0. CSCRR সেক্টর. 
deese dee d | ্‌ 

জনপ্রতি জনপ্রতি জনপ্রতি জনপ্রতি 

cEST আয় ও করের কর আয় ও করের 

অনুপাত অনুপাত : 

(1). 8৯02) (3) GT EF PURSE 
1951-52 80 3:8 41.8 ^ 95 
1955-56 9:5 5:4 38.4 8.9 
1960-6[ ^ 134 5:6 . 68-9 13:0 


1968-69 26:0 6:5 174:0 19:1 


সুত্ৰ £ এম. জে. কে. যাবরাজ, ফিনান্দসিয়াল ম্যানেজমেন্ট অব গভণমেণ্ট, Table XXIV, 
3:2131 


রাজ্যগুলির কর কাঠামোর পরিবর্তন 
(রাজ্যগুলির মোট করলন্ধ আয়ের শতাংশ ) 
কর 1960-61 — 65-66 70-71 75-76 71-78 
Er MEET 13 7 7 4 
2. কৃষি আয়কর 2 1 1 1 1 
3. রাজ্য আবকারী শুন্ক 12 11 12712 13 
4. বিক্রয় কর ' 35 44 5077 "54. 56. 
5. পরিবহণ কর 10 ৪ 1] 11511 
:6.- ঝ্ট্যাম্পস- ও রঃ 
রেজিষ্রেসন 9 9 8 6 6 
7. প্রমোদ কর 3 4 4 4 4 
8. : বিদ্যুৎ শুক ' 5205 45. TAY 3 3 
9. অন্তান্ত কর e€g 5. 6 2 2 2 
CORE 5 টিনা চল, CARES QUE GR HOG 


সুত্ৰ ঃ সপ্তম ফিনান্স কমিশন। 


dg. 


===! 


E 


সরকারের আয়-ব্যয়: ৷ ৫৩? 
বিরুদ্ধ যুক্তি 

(1) কৃষি উন্নয়নের জন্য যেসব পন্থা! গ্রহণ করা হয়েছে তার সুফল 
মুষ্টিমেয় কৃষক পেয়েছে মাত্র। এ সময় কৃষি কর ধাষ করা সমীচীন হবে না। 
রাজনৈতিক দলগুলি এ যুক্তির প্রবল সমৰ্থক । . 

(2) জাতীয় স্বার্থে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির চেতনা কৃষকদের মধ্যে সবে 
দেখা দিয়েছে। কিন্ত কৃষি ক্ষেত্রের কাঠামোগত অন্থুবিধার ফলে তা এখনও 


গভীরতা লাভ করেনি । এ অবস্থায় কৃষি কর তাদের উদ্যমকে ব্যাহত করতে 


পারে। 
(3) ধনী. কৃষকদের অনেকেই তাদের করমুক্ত আয়ের বেশকিছু অংশ 


জমি, কৃষি যন্ত্ৰপাতি ও সাজসরঞ্জামের উন্নতির জন্য ব্যয় করে থাকে । এর 


ফলে সরকারের উপর তাদের নির্ভরশীলতা হ্ৰাস পাচ্ছে 

(4) কুষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার সঙ্গে শিল্পজাত অনেক 
দ্রব্যই তাদের অধিক দামে অধিকতর পরিমাণে ক্রয় করতে হচ্ছে। ফলে 
তাঁদের উপর পরোক্ষ করের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

(5) প্রশাসনিক অন্থবিধার free উপেক্ষণীয় নয়। কৃষি আয় যথাযথ 
নির্ধারণ কর! সহজসাধ্য নয়। কারণ কৃষি দ্রব্যের দাম স্থিতিশীল নয়। 
ফলে কৃষি আয় যথেষ্ট পরিবর্তনশীল । বহুপ্রকার ভূমি স্বত্ব প্রথার প্রচলন 
থাকার ফলে প্ৰকৃত করদীতাকে চিহ্নিত করাও কঠিন । এ সব, কারণে sf 
কর সংগ্রহের জন্য যে ব্যয় হবে তা বিবেচনা! করলে আধিক দিক দিয়ে কৃষি 
কর ধার্য করা সমীচীন হবে কিনা সে প্রশ্নও রয়েছে | 


_ কমিটি অন ট্যান্সেসন অব এ্রিকালচারেল ওয়েলথ এণ্ড ইনকাম 


(রাজ কমিটি ) : 

1972 সনের ফেব্রুয়ারীতে কে. এন. রাজের সভাপতিত্বে এ এ কমিটি কেন্দ্রীয় 
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত-হয়। কৃষি সম্পদ ও আয়ের উপর কর ধাৰ্য করার 
ফলাফলের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে দেখে প্রয়োজনীয় স্থপারিশ করার জন্ত 
কমিটিকে নির্দেশ দেয়া হয়। 

কমিটির প্রধান স্ুপারিশগুলি : 

. () যেসব কৃষকদের আয়কর নির্ধারণ করার মত তাদের অন্য কোন 
আয়ের সুত্র নেই সেসব কৃষকদের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ১8৮০ 


হোল্ডিংস ট্যাক্স ধার্য করা সঙ্গত। 


৫৩৮ à ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


(i) যেসব রুষকদের কর দেয়ার মত অ-কৃষি আয় আছে তাদের ক্ষেত্রে 
আয়করের উদ্দেশ্যে মোট আয় নির্ধারণ কালে তাদের.কুষি আয়কেও গণনার 
মধ্যে আনা যেতে পারে । 

Gii) গবাদি পশু, ম্সচাব, পোট্টি, ভেরি প্রভৃতি স্থত্র থেকে প্রাপ্ত 
আয়ও করভুক্ত করা সঙ্গত । 

(v) কুবি সম্পত্তির উপর কর প্রথা প্রবর্তন করা যেতে পারে। 

(v) sf জমি হস্তাত্তরকরণের উপর মূলধন কর ধাৰ্য করা সঙ্গত। 

রাজ কমিটির ন্থুপারিশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ এগ্রিকালচারেল 
হোন্ডিংস ট্যাক্স । একর সম্পর্কে সাধারণ প্রতিক্রিয়া এই যে, ধারণাটি 
অতিরিক্ত মৌলিক, অর্থাৎ কার্যকর করার পক্ষে অতিরিক্ত জটিল । সাধারণ- 


ভাবে রাজ্য সরকারগুলি এ সুপারিশ গ্রহণ করতে সম্মত হয় না । কেন্দ্রীয়. 


সরকার কমিটির কৃষি আয় ও অ-কষি. আয়ের আংশিক মিশ্রণ সুপারিশটি 
গ্রহণ করে ও 1973-74 সনের বাজেটে তা কার্যকর করে |. 


সরকারের আয়-ব্যয় : ৫৩৯ 


সরকারী খণ , 

সরকারী «d সরকারের ফিনান্সের এক নির্ভরযোগ্য স্থত্র। কর, €* 
প্রভৃতি আয় দ্বারা বর্তমানে সরকারী ব্যয় মিটানো সম্ভব নয়। এর অনিবার্ধ 
ফলস্বরূপ সরকারী খণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে । 

সরকারী খণকে দুভাগে ভাগ. করা৷ হয় £ দেশীয় খণ ও বিদেশীয় খণ। 
দেশীয় খণ দেশ থেকে নেয়া mx । বিদেশীয় ঝণ বিদেশী সরকার বা নাগরিক 
বা আৰ্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া হয়। সরকারী খণকে আবার উৎপাঁদন- 
শীল ও অনুংপাদনশীল «eb রূপেও ভাগ করা হয়। উৎপাদনশীল খণ বলতে 
সে খণকে বুঝায় যার বিনিয়োগলন্ধ আয় দ্বারা বাধিক সুদ পরিশোধ করা 
ছাড়াও আসল টাকার কিছু পরিমাণ প্রতি বছর শোধ করা সম্ভব | জন- 
কল্যাণের জন্য গৃহীত «4 এ অর্থে উৎপাদনশীল নয়। তবে সামাজিক 
ও. জাতীয় স্বার্থে তাকে উৎপাদনশীল থণ রূপে অভিহিত করা চলে। 
অন্থৎপাদনশীল খণ সম্পদ ও আয় স্বষ্টি করতে সাহায্য করে না। যেমন, 
যুদ্ধের জন্য গৃহীত খণ। এরূপ থণ জাতীয় অর্থনীতিতে ভারস্বরূপ 1 সরকারী 
ধণকে আবার ফাণ্ডেড ও আনফাণ্ডেড বা ফ্লোটিং খণরূপে গণ্য করা হয়। 
ফাণ্ডেড খণ দীর্ঘমেয়াদী ঝণ। আনফাণ্ডেড খণ স্বল্লমেয়াদী খণ। চলতি 
প্রয়োজন মিটাবার জন্য এ থণ গ্রহণ করা হয়ে থাকে । 
খণ গ্রহণের কারণ 

0) বর্তমান সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার একমাত্র 
আইন ও শৃঙ্খলার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে না, কোন ব্যাপারেই নিরপেক্ষ 
দর্শক মাত্র নয়। বর্তমানে বিবিধ জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব 
সরকারের ; ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রেও সে অন্যতম প্রধান শরিক বা 
উদ্যোগী | তাছাড়া দেশরক্ষা ও খরা-বন্যার মত জরুরী অবস্থার মোকাবিলাও 


তাকে করতে হয়। মহাকাশে অভিযান তার অতি সাম্প্রতিক কাজকর্মের 


অগ্স্বরূপ | সংক্ষেপে, সরকারের ব্যয় খাতে যে পরিমাণ আতিক দায়িত্ব 
তাকে নিতে হয় সে অনুপাতে বাজেটের ধরা-বাধা x থেকে আয় বৃদ্ধি 
পাচ্ছে না। আয়-ব্যয়ের এ ঘাটতি মিটাবার অন্যতম পথ খণ গ্রহণ । 
প্ৰসঙ্গক্ৰমে বল! যায়, 1948 সনের তুলনায় 1984-85 সনে ভারত 
সরকারের বেভিস্য একাউন্টে ব্যয়ের পরিমাণ 100 গুণেরও বেশী বৃদ্ধি 


ERR ভারতের-অর্থনৈতিক সমস্তা 


._ পেয়েছে। বৃদ্ধির পরিমাণ 400 কোটি টাকা থেকে 40251 কোটি টাকা। 
"1985-86 সনে এ ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ 46,398 কোটি টাকা | 
. (i) যুদ্ধ ও যুদ্ধ প্রস্ততির জন্য সরকারকে খণের শরণাপন্ন হতে EY | 
ঠাণ্ডা যুদ্ধ’ ও সম্প্রতি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত পৃথিবীকে এমন আতঙ্কগ্রস্ত 
করে তুলেছে যে, দেশরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি যে কোন সম্ভাব্য পরিমাণকে 
ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 
(Hi) মন্দাকালীন ও কর্মসংস্থানের স্থযোগ বৃদ্ধির-জন্য যে প্রচুর পরিমাণ 
বিনিয়োগ দরকার তা সম্ভব করে তোলার জন্যও e গ্রহণ করতে EN | 
আয় বণ্টনের উপর খণের প্রভাব 
খণলন্ধ অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা যে উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়িত হয় তার ফলে 
একশ্রেণী লোক উপকৃত হয়। পরোক্ষে তাদের, প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। 
অপর দিকে যার! সরকারকে থণ দেয় তাদের আয়ও হ্রাস পায় না। কারণ 
তাদের খণ নিরাপদ ও সদ অর্জনকারী ৷ সরকারের খণ যদি প্রধানত 
সমাজের দুর্বল শ্রেণীর আর্থিক ও উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয় তবে অসম সম্পদ 
ও আয় বণ্টন এবং আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পাবে। অবশ্য সরকারী খণ যদি 
দাম বৃদ্ধির সহায়ক হয় তবে বিপরীত ফল দেখা দেবে। স্থদসহ e 
পরিশোধ বস্তুত করদাতাদের টাকা খণদাতাদের হাতে তুলে দেয়া N 
হস্থান্তর ধন বণ্টনে বৈষম্য স্থষ্টি করে | 
বিদেশীয় খণের ফলাফল ঝণের ব্যবহারের -উপর নির্ভর করে । খণ 
“যদি অতিপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপ্রব্য আমদানি করার জন্য ব্যয়িত হয় তবে তা 
মুদ্ৰাস্কীতি হ্রাস করতে সাহায্য করবে। যদি তা যন্ত্ৰপাতি ও অন্যান্য মূলধন 
দ্রব্য আমদানি করার জন্য ব্যয়িত হয় তবে wi সমূহ মুদ্ৰাস্ষীতির কারণ 
ঘটলেও ভবিষ্যত we শিল্পোন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে। বিদেশীয় খণ যদি 
যুদ্ধ বা যদ প্রস্তুতির জন্য গ্রহণ করা হয় তবে তা বিনিয়োগের দিক থেকে 
কোন সকলের কারণ হবে না। বিদেশীয় খণের উপর ya বাবদ যে অর্থ 
“দিতে হয় তা প্রকীরাস্তরে দেশের টাকা বিদেশে স্থানান্তৱিতকরণ। এক 
অর্থে তা দেশের পক্ষে ক্ষতি কর। বস্তুত সুদ ও আসল বাবদ বিদেশীয় ae 
পরিশোধ করার জন্য যে পরিমাণ রপ্তানি-উদ্ধত হুষ্টি করা প্রয়োজন কোন 
উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে তা: সম্ভব নয়। ফলে বিদেশীয় খন-উপ্নয়নশীল 
“দেশের কাছে স্থায়ী সমস্যা রূপে দেখা দেখ । Feri ধরণের উপর মিৰ্রত| 


সরকারের আত্ম-ব্যয়_..: " t£ 


জাতীয়, অর্থনীতিকে ৷ অনেকটা “অনিশ্য়তার-মধ্যে- রাখে ও অভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে বিদেশের হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত করে - 
খণের ভার ; 
সাধারণভাবে বলা চলে, সরকারী খণ দেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রের 
ভারম্বরূপ | কারণ সরকারী খণ অতিরিক্ত করের পৃথক নাম মাত্র । দ্বিতীয়ত; 
সরকারী খণ দিয়ে ব্যয় মিটানো অধিকতর ব্যয়বহুল |. কারণ এ খণের উপর 
সুদ দিতে হয়। তৃতীয়ত, বেসরকারী "CH বোঝা ভবিষ্যৎ করদাতাদের 
উপর এসে পড়ে। চতুর্থত, অতিরিক্ত সরকারী খণ সরকারের আখিক 
দুরবস্থার পরিচয় । ফলে ভবিষ্যতে খণ সংগ্রহ ব্যাপারে তা প্রতিবন্ধক হয়ে 
দাড়ায়। পঞ্চমত, সরকারী খণ আয় বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি করে। কারণ 
ধনীরাই সরকারকে খণ দেয় ও সুদ উপভোগ করে। সরকারী aW 
কালোবাজারের টাকা পরিশুদ্ধ করার সুযোগ করে দেয় । 
এমনও, বলা হয় যে, দেশীয় খণ কোন ভার স্থষ্টি করে না। কারণ তা 
দেশের মধ্যেই সম্পদ হস্তাত্তরকরণ মাত্র ৷. ডাণ্টন৷ উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর উত্তরে 


সরকারী খণকে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভার এবং টাকার ভার ও প্রকৃত ভার 


রূ্পে ভাগ করেছেন ৷ " তাঁর মতে দেশীয় খণ প্রত্যক্ষ. টাকার ভার থেকে 
মুক্ত ৷ কারণ সু দেয়ার জন্য সরকার কর ধাৰ্য করে যে অর্থ সংগ্রহ করে তা 
সুদ দেয়ার জন্যই ব্যয় করে ৷ বিদেশীয় খণের ক্ষেত্রে যেহেতু এ স্থুদ বাবদ = 
প্রদত্ত অর্থ বিদেশে চলে যায় সেহেতু তা জাতির উপর প্রত্যক্ষ ভারম্বরপ | 
ধনীরা খণবাবদ সুদ পরিশোধ করার জন্য যে কর দেয় তার অন্পাত 
যদি তারা যে সরকারী সিকিউরিটি ক্রয় করেছে সে অন্থপাতের. থেকে কম হয়, 
অন্যাদিকে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে যদি করের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে 
সরকারী খণকে প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার বলা যাবে। এর ফলে আয় বন্টনে 
বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে । খণ সেবার জন্য সরকার যদি অধিক পরিমাণ কর ধার্য 
করে তাহলে করদাতাদের কাজ ও সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহ হ্রাস পাবে । 
উৎপাদন ব্যাহত হবে । খণ সেবার চাপ বৃদ্ধি পেলে তা মিটাবার wy 
সরকারকে অনেক উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক প্রকল্পের উপর বিনিয়োগ হাস 
করতে হুবে। ফলে: উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণসাধন ব্যাহত হবে। 
বিদেশীয় খণের ক্ষেত্রে এ অপ্রত্যক্ষ ভারের উদ্ভবের কারণ খণ সেবার জন্য যে 
অতিরিক্ত কর আদায় করা হয় তার প্রতিক্রিয়ায় উৎপাদন ব্যাহত হয়। 


484 ভারতের অর্থনৈতিক সমস্থা 


বিদেশীয় ঝণ সেবার জন্য সরকারকে ব্যয় সঙ্কোচন নীতির erp নিতে হয়। 
এর ফলেও জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হয় ৷ 


সরকারী খণের পরিমাণ 

1947 সনের ডিসেম্বরে ভারত-পাকিস্তান চুক্তিক্রমে অবিভক্ত ভারতের 
প্রায় সব সরকারী খণের দায়িত্বই ভাৱত সরকার গ্রহণ করে । পাকিস্তানের 
অংশের পরিমাণ মাত্র 300 কোটি টাকা ৷ 1955 সন থেকে 50 সম কিস্তিতে 
পাকিস্তানের এ অর্থ ভারতকে দেয়ার কথা ৷ কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কিস্তির 
টাকা তার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি । - ৷ 

1950-51 সন থেকে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা সুরু হয় । বিনিয়োগ বৃদ্ধি 
পেতে থাকে। সেসন্দে সরকারের খণের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে। 


ভারত সরকারের খণ (কোটি টাকা) 


৫১82৭ এ em. . 
1950-51 — 1960-61 ^ 1965-66 1977.78 
(1). (2) (3) (4) 
দেশীয় খণ 2022.30 — 397800 — 5416.64 ^ 1902529 
বিদেশী খণ 3203 76096, 2590.62. . 8984.74 


মোট  2054'33 4738-96 8007.26 28010703 
৯০০১ ক 


হুত্ৰ ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট । 

দেখা যাচ্ছে, দেশীয়.ও বিদেশীও উভয় খণের পরিমাণই বৃদ্ধি পেয়েছে। 
1950-51 সনের 31 মার্চ দেশীয় খণের পরিমাণ ছিল'2022 কোটি টাকা। 
বিদেশীয় খণের পরিমাণ ছিল মাত্র 32 কোটি টাকা । 1978 সনের 31 মার্চ 

এদের পরিমাণ যথাক্ৰমে 19025 কোটি টাকা ও 8985 কোটি টাকা | 
ভারত সরকারের জন খণের পরিমাণ 1983.84 সনের মার্চের শেষে 
65356 কোটি টাকা ৷, 1982-83 ও 1981.82 সনের তুলনায় 1983-84 
সনে খণ বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্ৰমে 7-8 শতাংশ ও 26:3 শতাংশ বলে অনুমান 
করা হয়েছে। 1984 সনের মার্চের শেষে বিদেশীয় খণের পরিমাণ 14773 
€কাটি টাক|। 1983 মনের মার্চের শেষে এ বৃদ্ধির পরিমাণ 12.4 শতাংশ 


সরকারের আয়-ব্যয়: ৫৪৩ 
এবং 1982 সনের মার্চের তুলনায় 11-5 শতাংশ। ভারত সরকারের, 
অভ্যন্তরীণ খণের পরিমাণ 1984 জনের মার্চের শেষে 50045) পূর্ববর্তী 
বছরের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ 6" 6 শতাংশ ২ ও 1982 অনের মার্চের তুলনায় 
3177 শতাংশ । i 


ভারত সরকারের ধণের বৈশিষ্ট্য 


(i) ভারত সরকার সাধারণত উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ঝণ গ্রহণ করে 
থাকে। [ টেবিল পৃঃ ৫৪৪ ] 

01) দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় খণের পরিমাণ ses বৃদ্ধি পাচ্ছে 
বিদেশীয় «d বৃদ্ধির হার দেশীয় থণ বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি ৷ 

1950-51 সনে দেশীয় «€ বিদেশীয় CTS পরিমাণ যথাক্রমে 
2022:30 কোটি টাকা ও 32:03 কোটি টাকা । 1983-84 (বাজেট 
সনে এদের পরিমাণ যথাক্ৰমে 50048:68 কোটি টাকা ও 14790746 কোটি 
টাকা i 3 . : 

(Hi) স্থায়ী খণে চলতি থণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি । অস্থাফী ঝণে 
* ট্রেজারী বিলের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি i d 

1950-51 সনে মোট দেশীয় থণে স্থায়ী খণের পরিমাণ ছিল 71-5 
শতাংশ) অস্থায়ী খণের পরিমাণ 28:5 শতাংশ। 1977-78 সনে এদের 
পরিমাণ যথাক্রমে 49:3 শতাংশ ও 5077 শতাংশ । 

(iv) সরকারী খণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। 1950-51 সনে ora পরিমাণ ছিল 37 কোটি টাকা, 1981-82 
সনে 3195 কোটি টাকা ও 1983-84 (বাজেট ) সনে 4700 কোটি Ber 
[ টেবিল পৃঃ ৭৪৪ ] 

, রাজ্য সরকারগুলির খণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের 
খণের প্রধান স্থত্র কেন্দ্রীয় সরকার ৷. অন্য কথায়, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর 
তাদের আধিক নির্ভরতা! ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


" 
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৫৪৬ ভারতের অর্থনৈতিক siot 
সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি 

পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার স্থরু (1950-51) থেকে কেন্দ্ৰীয় সরকার ও রাজ্য 
সরকারগুলির ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1950-51 সনে 
উভয়ের যুক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র 983 কোটি টাক| i .1982-83 সনে 
তা বৃদ্ধি পেয়ে 52057. কোটি টাকা হয়। 1984-85 সনের বাজেটে এর 
পরিমাণ ধরা হয়েছে 65708 কোটি টাকা 1 

1950-51 সনে কেন্দ্রীয় সরকারের রেভিঙ্থ্য একাউন্টে ব্যয়ের পরিমাণ 
385 কোটি টাকা, ক্যাপিটাল একাউন্টে 125 কোটি টাকা; মোট 510. 
কোটি টাকা। : 


1981-82 সনে কেন্দ্রীয় সরকারের রেভিন্থ্য একাউন্টে ব্যয়ের পরিমাণ 
15300 কোটি টাকা, ক্যাপিটাল একাউন্টে 10279 কোটি টাকা; মোট' 
25579 কোটি টাকা | 

1981-82 সনে রাজ্য সরকারগুলির ক্ষেত্রে রেভি্থ্য একাউন্টে ব্যয়ের 
পরিমাণ 15537 কোটি টাকা, ক্যাপিটাল একাউন্টে 6654 কোটি টাকা; 
মোট 22191 কোটি টাকা i 

1950-51 সনের তুলনায় 1981-82 সনে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের 
আরো লক্ষণীয় যে, কেন্দ্র ও রাজ্য 
1950-51 সনে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট 


ব্যয়ের পরিমাণ 510 কোটি টাকা । 1981-82 সনে ত| বৃদ্ধি পেয়ে দীড়ায় 


25579 কোটি টাকা বা 50 গুণ | এ 
473 কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 22191 কোটি টাকা 
কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় বা প্রায় 47 গুণ হয়। 

1950-51 সনের তুলনায় 1981-82 


M 


TE sd 


সরকারের আয়-ব্যয় ৫৪% 


সনে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ 9:4 শতাংশ, 1960-61 সনে 21:9 
শতাংশ, 1970-71 সনে 25"7 শতাংশ ও 1979-80 সনে 36:1 শতাংশ। 
কিন্ত এ সময়কালীন প্রকৃত জাতীয় গড় আয় বৃদ্ধির হার মাত্র 3"6 শতাংশ। 
এ অবস্থা দাম বৃদ্ধির পরিচয়। 

কারণ ঃ সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির কারণ মূলত_ 

(৫) সরকারের অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রসার ৷ কেন্দ্ৰীয় সরকার ও 
রাজ্য সরকারগুলি বর্তমানে বহু শিল্প ও বাণিজ্যের মালিক ও পরিচালক । 
এসব শিল্প-বাঁণিজ্যে তাদের প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ ও খণ দিতে হয়। 
ক্ষেত্রবিশেষে ভরতুকি দিতে হয় ও রুগ্ন শিল্পকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব 
নিতে হয়। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও তেল, সার, যন্ত্রপাতি 
প্রভৃতির আমদানি মূল্য প্রচণ্ড বৃদ্ধি পাওয়াতে জাতীয় অর্থনীতিতে যে সঙ্কট 
দেখা দিয়েছে তার মোকাবিলা করার জন্যও তাদের ব্যয় বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। 

Gi) ভারত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। জনসেবার জন্য, বিশেষত দুৰ্বল 
শ্রেণীদের সাবিক উন্নতি সাধন, ও সামগ্রিকভাবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য সরকারকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ws দামে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বণ্টন 
প্রভৃতি ব্যয়ভারের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। 

(ii) পৃথিবীময় যুদ্ধের হাওয়া, বিশেষত ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব দিক 
যেকোন মুহূর্তে বহিঃশত্র দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকাতে দেশরক্ষা 
খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

পরিসংখ্যানে (পৃঃ ৫৪৮) দেখা যাচ্ছে, 1983-84 সনের বাজেটে cafes 
একাউন্টে 1974-75 সনের তুলনায় উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ পাচ গুণেরও 
বেশি। এ সময়কালীন রেভিন্য একাউন্টে দেশরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির 
পরিমাণ প্রায় তিন গুণ। ক্যাপিটাল একাউন্টে উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণও 
প্রায় তিন গুণ । 

রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে। 1976-77 জনে উন্নয়ন ব্যয়ের 
পরিমাণ মোট 5369-3 কোটি টাকা, 1979-80 সনে 8898-6 কোটি টাকা। 
এ সময়কালীন অ-উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে 2478-3 কোটি টাকা ও 
3451 কোটি টাকা। ক্যাপিটাল একাউন্টের অধিকাংশ অর্থই qd পরি- 
শোধেৱ জন্য ব্যয়িত হয়। 1979-80 সনে মোট 572077 কোটি টাকার মধ্যে 
খণ পরিশোধ, খণ ও আগাম বাবদ দানের পরিমাণ 3016-5 কোটি টাকা । 
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মাশ্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন 


মাণ্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন (এমএনসি )-এর কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা 
নেই। কারো কারো মতে এমএনসি হচ্ছে এমন একটি উদ্যোগ যা বিদেশে 
সরাসরি বিনিয়োগ করে । অর্থাৎ, যে উদ্যোগ একাধিক দেশে আয় স্থষ্টিকারী 
সম্পদের মালিকানায় বা নিয়ন্ত্ৰণে রয়েছে। অন্যকথায়, উদ্যোগটি আন্তৰ্জাতিক 
ক্ষেত্রে উৎপাদনে লিপ্ত । আবার কারো কারো মতে এমএনসি হচ্ছে 
এমন একটি উদ্যোগ যা একাধিক দেশের বিভিন্ন শিল্প সংস্থার মালিক 
বা নিয়ন্ক। আবার এরূপও বলা হয় যে, এমএনসি হচ্ছে এমন একটি 
বাবসায় কর্পোরেশন যার মালিকানা, পরিচালনা, উৎপাদন ও বাজারকরণ 
বহু দেশব্যাপী ৷ 
বৈশিষ্ট্য 
_ এমএনসির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য 1 

(i) বৃহৎ আয়তন। এমএনসির আয়তন বৃহ্। 1971 সনে প্রথম 
90 সম্পদ স্থষ্টিকারী সংস্থার মধ্যে 29 এমএনসি, বাকীগুলি জাতীয় 
সংস্থা | 

(ii) আন্তর্জাতিক কাজকর্ম। এমএনসির কাজকর্ম বহু দেশব্যাপী ৷ 
বিদেশে এর শাখা বা সহযোগী সংস্থা রয়েছে । শাখাগুলি স্থানীয় মূলধন বা 
পরিচালনার সাহায্য নেয় না! এমএনসির সহযোগী সংস্থাগুলি যদিও 
নিমন্জক দেশে সংগঠিত, কিন্ত তাদের অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এমএনসির 
হাতেই ন্তাস্ত। অর্থাৎ, এমএনসি এদের মালিকানা ও পরিচালনা উভয়েরই 
অধিকারী। এমএনসির কর্মপরিধির ব্যাপকতার একটি সুন্দর gite 
আমেরিকার পেপসি কোলা কোম্পানি । কোম্পানিটি 114 দেশে কর্মরত 

(i) সীমিত সংখ্য|। এমএনসিগুলির সংখ্যা কম, কিন্তু তাদের 
বাজার প্রায় পৃথিবীব্যাপী। এর ফলে তারা প্রচুর মুনাফা করতে সমর্থ হয় । 
তাদের প্রতৃত্ব ও দুর্নীতির কারণের মুলেও তাদের এ সীমিত সংখ্যা | 


৫৫০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


Gv) আমেরিকার আধিপত্য। 1971 সনে প্রথম শ্রেণীর 25 
এমএনসির মধ্যে 18 আমেরিকাতে প্রতিঠিত। সে বছর মোট সরাসরি 
.বৈদেশিক.বেসরকারী বিনিয়োগে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ছিল 52 শতাংশ | 

(V) সম্পদ স্থানাস্তরিতকরণ। এমএনসি সাধারণত একসন্দে বহু 
সম্পদ অপর দেশে স্থানান্তরিত করে থাকে । যথা, প্রযুক্তিবিদ্যা, যন্ত্রপাতি, 
কাচামাল, তৈরী ary, পরিচালনা frat প্রভৃতি ৷ 

(vi) erpó বিবৰ্তন ৷ এমএনসিগুলি সাধারণত বিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে গড়ে উঠেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশে সহযোগী সংস্থা স্থাপনের 
প্রভৃতি ৷ 

এমএনসিগুলির বিনিয়োগের ফলে যে সব উন্নতিশীল দেশগুলি তাদের 
বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ব্রেজিল, মেক্সিকো, হংকং, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ 
কোরিয়া। সেসব উন্নতিশীল দেশগুলিই এমএনসিগুলিকে আকৃষ্ট করতে 
সক্ষম হয়েছে যেসব দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অনুকূল অর্থনৈতিক 
পরিবেশ রয়েছে, বিশেষত, বাজারের সম্ভাবনা, সস্তা শ্রমিক, তেল ও 
প্রাকৃতিক সম্পদের সুযোগ, এবং অনুকূল কর নীতি। উন্নতিশীল দেশগুলিতে 
এমএনসিগুলির বিনিয়োগ সাধারণত ম্যান্থফ্যাকচারিং ও সেবা সেক্টরে 
সীমাবদ্ধ। প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকল্পে তাদের বিনিয়োগ কম। 
বিনিয়োগের উদ্দেশ্য 

এমএনসিগুলির সরাসরি বিদেশে বিনিয়োগ করার পেছনে নিম্নলিখিত 
উদ্দেশ্য লক্ষণীয়। 

= G) প্রতিযোগিতার ও সংরক্ষণমুক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক সম্ভাবনার 
সুযোগ গ্রহণ করা। 

(ii) বিদেশে sre শ্রমিক পাবার সম্ভাবনা] ৷ 

01) বহুমুখী বিনিয়োগের সম্ভাবনার ফলে আয় স্থিতিমূলক হওয়ার 
নিশ্চয়তা | 

(v) বিদেশে উদ্যোগ স্থষ্টি করে প্রযুক্তিবিদ্তার উন্নতি সাধন । 

(). নিজেদের দেশে নানারকম fore ( যথা এটিাস্ট ert ) থেকে 
মুক্ত হওয়| । 


| 


মাণ্টিশ্যাশনাল কর্পোরেশন ৫৫১ 
অমর্থনে যুক্তি 

এমএনসিগুলির উপস্থিতির ফলে নিমন্ত্রক দেশগুলি নিম্নলিখিতভাবে 
লাভবান হয়। 

(i) এমএনসিগুলি fume দেশগুলির বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি 
করতে সাহায্য করে। ফলে তাদের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। 

Gi) অন্যান্য দেশ, বিশেষত উন্নতিশীল দেশগুলিঃ তাদের সহায়তায় 
"উন্নত প্রযুক্তবিদ্যার অধিকারী হচ্ছে। 

(ii) এমএনসিগুলির কাজকর্মের ফলে নিমন্ত্রক দেশগুলিতে বিরাট 
পরিচালনাগত পরিবর্তন ঘটছে। 

(v) এমএনসিগুলি নিমন্ত্রক দেশগুলির রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি 
হ্রাস করতে সাহায্য করেছে d 

(v) বিভিন্ন দেশে তাদের উৎপাদন সংস্থা থাকার ফলে বিভিন্ন দেশের 
উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে সমতা sv? সম্ভবপর হয়ে উঠছে ৷ 

(vi) অনুন্নত দেশগুলিতে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সংযোজনার অভাব 


রয়েছে। এমএনসিগুলি নিমন্ত্রক দেশগুলির এ অভাব দুর করতে সাহায্য 


করছে । তারা সংযোগ সাধনমূলক শিল্প গড়ে তোলার জন্যও সাহায্য 


করছে। 
(vil) প্রচুর সম্পদ ও সম্ভাবনার অধিকারী হওয়ার ফলে এমএনসিগুলি 


গবেষণা ক্ষেত্রে যুগাত্তর ঘটিয়েছে | 


(vii) তারা নিমন্ত্ৰক দেশগুলির একচেটিয়া সংস্থার মূলে আঘাত 
হানতে সমর্থ হয়েছে এবং শিল্প ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য 
করেছে। s 

(ix) এমএনসিগুলির কাজকর্মের ফলে সরকারের পক্ষে আয়কর, 
কোম্পানি কর, পণ্যদ্রব্য কর প্রভৃতির মারফত আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। 
এদের মুনাফার উপর কর ধার্য করেও আয় বৃদ্ধির পথ সুগম হয়েছে। 

(x) এমএনসিগুলি বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের বাজারের মধ্যে সংযোজন 
সাধনে সমৰ্থ হচ্ছে । এর ফলে একই দ্রব্য বিভিন্ন দেশে যুক্তিযুক্ত দামে 
বিক্ৰয় করা সম্ভব হয়ে উঠছে। বিভিন্ন দেশের শিল্পগুলি একই প্রথায় গড়ে 
উঠছে। প্রাকৃতিক দূরত্ব লোপ পাচ্ছে। অজ্ঞতাও দুর হচ্ছে। 'এমএনসি 


৫৫২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা৷ 


গুলির পক্ষে সংরক্ষিত দেশে শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে সে দেশের সংরক্ষণের 
বাধা এড়ানো সম্ভবপর হয়েছে। 
বিরুদ্ধে যুক্তি | 

(i) এমএনসির প্রযুক্তিবিদ্যা পৃথিবীব্যাপী সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের 
জন্য উদ্ভাবিত; দরিদ্র দেশগুলির উন্নয়ন প্রয়োজনে এর প্রাসঙ্গিকত| কম 1 

Qi) এমএনসিগুলি প্রচুর সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী ৷ তাদের পক্ষে 
নিমন্ত্ক দেশগুলির অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্ৰণ এড়িয়ে যাওয়া বা উপেক্ষা, করা৷ 
অসম্ভব কিছুই নয়। তাদের কাজকর্ম নিমন্ত্রক দেশগুলির স্বার্থবিরোধী 
হওয়ার আশঙ্কা রাখে । নিমন্ত্রক দেশগুলির রাজনীতিতে তাদের পরোক্ষ: 
হস্তক্ষেপের প্রমাণ রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন ৷ 

(ii) এমএনসিগুলির কাজকর্মের ফলে নিমন্ত্রক দেশগুলির ব্যালেন্স 
অব পেমেন্টস-এ প্রতিকূল অবস্থা দেখা দিতে পারে। মুনাফা স্থানান্তরিত 
করে তার! নিমন্ত্রক দেশের বৈদেশিক বিনিময় ক্ষেত্রে সঙ্কট স্বষ্টি করতে পারে । 
ষ্টান্তত্বরূপ, ভারত কোকাকোলা 6'6 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে 1978. 
সন পৰ্যন্ত মোট প্রায় 6 কোটি টাকা বিদেশে স্থানান্তরিত করেছে। 

Qv) এমএনসিগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন ৷ তাদের 
শিল্প-বাণিজ্য শহরাঞ্চলে অবস্থিত এবং তারা যে ধনসম্পদ c করে তা 
প্রধানত শহরাঞ্চলের আয় ও ভোগ বৃদ্ধির জন্য । এর ফলে অনুত্নত নিমন্ত্রক. 
দেশগুলিতে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ও আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

(v) এমএনসিগুলি উন্নতিশীল দেশগুলিতে উন্নত দেশগুলির 
ভোগলিপ্না স্ষ্টি করছে। ভারতের মত যে দেশের 42 শতাংশেরও বেশী 
মান্য দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে বা প্রায় অনাহারে সেখানে তার! দুপ্রাপ্য 
জাতীয় সম্পদ ব্যবহার করে বিলাস দ্রব্য তৈরি করছে। বলা বাহুল্য, 


উন্নতিশীল দেশগুলিতে ভোগলিপ্না বৃদ্ধি পাবার ফলে তাদের জাতীয় সঞ্চয় ও, 


বিনিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে। 
(vi) = এমএনসিগুলি প্রাচ্য দেশগুলিতে পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতি অঙ্গু- 
প্রবেশের অন্যতম Wa d 
(wii) এমএনসিগুলির উপস্থিতি নিমন্ত্ৰক দেশগুলির দীৰ্ঘকালীন শিল্প 
উন্নয়নের পথে বিদ্নস্বনৃপ যেসব শিল্প ক্ষেত্রে এদের অধিকার রয়েছে সেসব 
ক্ষেত্রে জাতীয় উদ্যোগের পক্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করা৷ প্রায় অসম্ভব বললেই চলে ॥ 


Xx 


মাণ্টিন্তাশনাল কর্পোরেশন ৫৫৬. 


(viii) এমএনজিগুলির বিরুদ্ধে আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনে 
দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে যার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। এরূপ দুৰ্নীতি যে 
কোন নিমন্ত্ৰক দেশের পক্ষেই রাজনৈতিক স্বার্থের দিক থেকেও বিপজ্জনক । 

(ix) এমএনসিগুলি উন্নতিশীল দেশগুলির স্থলভ শ্রমের সুযোগ 
নেয়ার জন্য সে দেশগুলিতে শিল্প স্থাপন করে থাকে। স্থৃতরাং তারা নিজের 
দেশ ও নিমন্ত্রক দেশের শ্রমিকদের মধ্যে ব্যবধান রক্ষা করে চলে। তারা 
নিমন্তক দেশের শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনে উৎসাহী নয়। তাদের দক্ষতা 
বৃদ্ধির ব্যাপারেও এদের আগ্রহের অভাব। এর ফলে নিমন্ত্রক দেশগুলিতে 
উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যা তেমন প্রসার লাভ করছে নী । 
সাম্প্রতিক অবস্থা 

এম-এন-সি সম্পর্কে সাধারণের মনোভাব পরিবন্তিত হচ্ছে । এমনকি 
কম্যুনিষ্ট দেশগুলিও ( কিউবা, চীন ) তাদের স্বাগত জানাচ্ছে । কারণ-- 

09 এমএনসিগুলির সঙ্গে নিমন্ত্রক দেশগুলির শর্ত নিয়ে বোঝাপড়ার 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তিবিদ্যা" আমদানি করার উপর 
অধিকতর নিয়ন্ত্রণ বিধি আরোপ করা সম্ভব হচ্ছে। উৎপাদনের পরিবর্তে 
গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারকরণের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতেও নিমন্ত্ৰক 
দেশগুলি সমর্থ হয়েছে ৷ 

(ii) এমএনসি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য উন্নত 
দেশও এমএনসির অধিকারী হয়েছে । উন্নতিশীল দেশগুলিও এ ব্যাপারে 
পিছিয়ে নেই। ওপেক (ওজিইসি__অর্গানাইজেসন অব | পেট্রোলিয়াম 
এক্সপোর্ট কানট্রজ ) সহ ব্রেজিল, আৰ্জেণ্টাইনা, কলো স্ব, হংকং, ভারত, 
পেরু, ফিলিপাইনস, সিন্বাপুর তাওয়াই ও রিপাবলিক অব কোরিয়া 
বর্তমানে মাণ্টিন্তাশনাল কর্পোরেশনের অধিকারী । 

Gii) নিমন্ত্ৰক দেশগুলি বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যে 
যুক্ত হয়ে পড়াতে এমএনসিগুলির মধ্যেও. প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে । 
অধুনা নিমন্ত্রক দেশগুলি এমএনসির পরিবর্তে বিদেশীয় ক্ষুদ্ৰ ও নমনীয় 
কোম্পানিগুলিকে - প্রাধান্য দিচ্ছে। এর ফলে বৃহৎ এমএনসিগুলির 
একচেটিয়। প্রভাব হাস পাচ্ছে। 


T 


৩৫৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 
: ejes কমিশন (Brandt Commission) 

SUDSS কমিশন আন্তৰ্জাতিক বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিবেশ 
স্থষ্টি করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করেছে। 

G) এমন একটি কাঠামো রচনা করতে হবে যাতে উন্নতিশীল দেশগুলি 
“এবং এমএনসিগুলি উভয়ই চুক্তি-শর্ত অনুযায়ী সরাসরি বিনিয়োগ দ্বারা 
উপকৃত হতে পারে। 

(1) এমএনসি যে দেশে অবস্থিত সেদেশের সরকার বিদেশে 
বিনিয়োগ বা প্রযুক্তিবিদ্ধা স্থানাস্তরিত করার উপর কোন। বাধানিষেধ 
আরোপ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে অন্য কোন নিয়্ত্রমূলক পন্থাও 
যেমন, রপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ বা বাজার বণ্টন ব্যবস্থা, অবলম্বন করা চলবে না ৷ 

(i) নিমন্তৰক ও নিমন্ত্ৰিত উভয় দেশই এমএনসির নৈতিক ব্যবহার, 
সংবাদ প্রকাশ, একচেটিয়া ব্যবসায়ের অনুশীলন, কার্টেল ও শ্রমের মান 
সম্পকিত আইন প্রণয়ন করবে । এব্যাপারে আন্তর্জাতিক কোড ও! নির্দেশ 
থাকা প্রয়োজনা। 

(vi) বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পঞ্চিত রাজস্ব ও তৎসংক্রাস্ত নীতির 
ব্যাপারে উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে সামগ্রস্ত বিধান প্রয়োজন | 

(Y) সরাসরি বিনিয়োগ ও এমএনসিগুলির কাজকর্ম সম্পৰ্কে গৃহীত 
পদ্থাগুলির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করার জন্য আন্তৰ্জাতিক 
পদ্ধতি থাকা বাঞ্চনীয় ৷ 
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি 

উন্নতিশীল দেশগুলি মাস্টি্াশনাল কর্পোরেশনগুলির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের 
"WS যে সব পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে তা প্রধানত 

0) নির্দিষ্ট কাল ও সময়ের জন্য এমএনসিগুলির সাহায্য নেয়া। 
উদ্দেশ্য, স্থানীয় উদ্যোগগুলিকে এদের সহযোগিতায় মূলধন, প্রযুক্তিবিদ্যা ও 
পরিচালনায় দ্রুত স্বয়স্তর করে তোলা । 

(H) যেসব দেশীয় কোম্পানিগুলিকে এমএনসির " প্রতিযোগিতায় 
সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। 

(1) যেসব নিমন্ত্রক দেশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এমএনসিকে কাজ 
করার অনুমতি দেয়া হয় সেসব নিমন্ত্রক দেশে সে সময় অতিবাহিত হওয়ার 


E 
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পর এমএনসিকে তার শেয়ারের একটি অংশ সে দেশে বিক্রয় করে দেয়ার 
জন্য বাধ্য করা হয়। i 

(v) এমএনসিগুলির উপর উচ্চ হারে নানাবিধ কর ধার্য করা হয়। 

(V) কোন কোন ক্ষেত্রে এমএনসির সঙ্গে রপ্তানি বিষয়ে তার 
বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে চুক্তি করে নেয়া হয়। 

(vi) এমএনসিগুলিকে অন্যান্য বাধ্যবাধকতারও সন্মুখীন হতে হয়। 
যেমন, নিমন্ত্রক দেশে গবেষণার কাজ চালানো, পরিচালনায় স্থানীয় 
ব্যক্তিদের অংশ গ্রহণের অধিকার, তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার দায়িত্ব নেয়া 
এবং স্থানীয় লোকদের জন্য কর্মসংস্থান ৷ 

(vii) নিমন্ত্রক দেশের শিল্পগুলি যাতে এমএনসির সঙ্গে "qu 
প্রতিযোগিতায় আসতে পারে সেজন্য এমএনসির একচেটিয়া ব্যবসায়ের 
কৌশল নিয়ন্ত্ৰণ করা। 


তৃতীয় পৃথিবী ও মাঁন্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনস 

ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এণ্ড ইনফরমেশন (জেনেভা )-এর এক সমীক্ষায় 
প্রকাশ যে, যেসব দেশ সম্প্ৰতি শিল্পে উন্নত হয়ে উঠেছে সেসব দেশেও 
(এনআইসি-) মাস্টিন্তাশানাল কর্পোরেশন ( এমএনসি ) গড়ে উঠেছে। 
ভারত, হংকং, ব্রেজিল ও আর্জেন্টাইনা তাদের সমীক্ষার ক্ষেত্রে ছিল। 
দেখা যায়, বিদেশে ভারতের বিনিয়োগের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের মূল্যে 
প্রায় 100 বিলিয়ন। এর মধ্যে ম্যান্ফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে বিনিয়োগের 
পরিমাণ 85 শতাংশ। এনআইসিগলির মধ্যে বিদেশে শিল্প ক্ষেত্রে 
বিনিয়োগে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। প্রথম হংকং। তবে বিনিয়োগের 
ব্যাপারে ভারতের প্রবণতা বেশি । ভারতের শিল্প ও রপ্তানি বৃদ্ধি সন্তোষ- 
জনক নয়; উৎপাদন ব্যয়ও সাধারণত বেশি, প্যুক্তিবিদ্যাও উন্নত নয়; তা 
সত্বেও ভারতীয় উদ্যোগ বিদেশে সরাসরি বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করতে সমৰ্থ হচ্ছে। তাছাড়া ভারত উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক 


. প্রমএনসিগুলির উপর নির্ভরশীল নয়। বস্তুত ভারতে দেশীয় পরযুক্তিবিদ্ার 


প্রধান্ত দেখা যায় । দেশে উৎপাদন ব্যয় বেশি, ভিত-কাঠামোর (বিদ্যুৎ, 
শ্রমিক সমস্তা, সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতিতে স্থিতিশীলতা) অভাব প্রভৃতি কারণে 


৫৫৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা' 


ভারতের বৃহত শিল্প সংস্থাগুলি বিদেশে বিনিয়োগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে. 
উঠেছে। 

ভারত ও আর্জেন্টাইনার বিনিয়োগ ক্ষেত্র প্রধানত বন্ত্রশিল্প, খাছ, 
প্রোসেসিং ও সরল ধাতব দ্রব্য উৎপাদন। সম্প্রতি কাগজ, রাসায়নিক: 
দ্রব্য, সাংযোগিক ww, জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং ভ্রব্যদি উৎপাদন ক্ষেত্রেও তারা৷ 
বিনিয়োগ করছে। 

্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে হংকং-এর অগ্রসরতা৷ উল্লেখ্য । হংকং-এর, 
বিনিয়োগ প্রধানত শ্রম-নিবিড়, cranes, অপেক্ষাকৃত সহজ ম্যানু- 
ফ্যাকচারিং ও প্রোসেসিং ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ । ভারতের বিনিয়োগ প্রধানত 
প্রচলিত মূলধন ও সাধারণ ভোগ্যব্রব্যের ক্ষেত্রে । এসব দ্রব্য উৎপাদনের 
জন্য আধুনিক ও প্রাচীন প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নেয়া হয় । 

পরিশেষে বলা হয়েছে, তৃতীয় পৃথিবীর এমএনসিগুলি উন্নত প্রযুক্তি- 
বিদ্যায় উন্নত হয়ে উঠছে, কিন্তু তারা উন্নত বাজারকরণ পদ্ধতিতে 'পিছিয়ে 
আছে। একথা বলা প্রয়োজন যে, উন্নত দেশের এমএনসিগুলি যে উন্নত 
ধরনের | প্রযুক্তিবিদ্ভার অধিকারী তা বর্তমানে তৃতীয় পৃথিবীর এমএনসি- 
গুলির সামর্থ্যের বাইরে 1 

আবার এও দেখা যাচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে তৃতীয় পৃথিবীর ও উন্নত, 
দেশের এমএনসিগুলির উভয়েরই একই কর্মক্ষেত্র । এর ফলে এক নতুন 
গতির সঞ্চার হয়েছে--উভয়ের স্বার্থে যুক্ত সংস্থ৷ গঠন। এ qe সংস্থার 
মাধ্যমে তৃতীয় পৃথিবীর এমএনসিগুলি নতুন বাজারের সুযোগ গ্রহণ 
করতে উৎসাহী ৷ উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা যতই স্থানীয় প্রযুক্তিবিদ্যার সহযোগিতার 
প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করবে যুক্ত সংস্থাগুলি ততই প্রপারের পথে এগিয়ে 
যাবে বলে আশা করা হয়েছে | 


উপসংহার 
এমএনসি বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে একটি আবস্তিক www 
ঘটনা বলা যেতে পারে । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের একচোটয়| বিস্তার ও. 
বিশ্বের সম্পদের উপর প্রায় একচেটিয়া অধিকার যেমন তাদের বিশ্ব পুঁজির 
রূপ দিয়েছে তেমনি তারা অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে, বিশেষত প্ৰযুক্তিবিদ্যা ও 
বাজারকরণ, বিপ্লব সৃষ্টি করে চলেছে। দরিদ্র দেশগুলিও তাদের সাহায্য 
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ছাড়া দ্রুত উন্নয়নের দ্বিতীয় পথ খুঁজে পাচ্ছে না । উন্নত দেশগুলিও কোন 
না কোন ভাবে এমএনসিগুলির জোটবদ্ধ সাম্ৰাজ্যের আশ্রিত হয়ে পড়েছে | 
এমনকি বর্তমানে কম্যুনিস্ট দেশগুলি যারা একচেটিয়! মূলধনের বিরুদ্ধে সরব, 
নিজ নিজ দেশে এমএনসিগুলিকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে । 

আটটি দেশে (যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান, 
সুইডেন, হল্যাও ও সুইজারল্যাণ্ড ) পৃথিবীর 95 শতাংশ এমএনসিগুলি 
অবস্থিত। সমষ্টিগতভাবে তারা এমএনসির ব্যবসায় ও মুনাফার কমপক্ষে 
75 শতাংশের অধিকারী ৷ এদের ধ্বংস বা নিয়ন্ত্ৰণ করার ক্ষমতা উন্নতিশীল 
দেশগুলির সাধ্য-সামধ্যের বাইরে । একমাত্র যে দেশগুলিতে তাদের উদ্ভব 
হয়েছে তারাই তাদের ধ্বংস বা নিয়ন্ত্ৰণ করতে পারে । কিন্তু তা বর্তমানে 
অলীক কল্পনা মাত্ৰ ৷ 

পাশাপাশি উন্নতিশীল দেশগুলিতে এমএনসি গঠিত হবার ফলে বৃহৎ 
এমএনসিগুলির মধ্যে পরিবর্তন স্থচিত হচ্ছে । এদের একটি ধারা উভয়ের 
স্বার্থে যুক্ত সংস্থা গঠনের প্রতি উৎসাহী ৷ এমএনসিগুলি qe সংস্থা 
কাঠামোর দিকে এগিয়ে যাবে, না তারা নিজ নিজ দেশের সীমার মধ্যে 
আবার স্থান করে নেবে তা বলা যায় না। তার ফলে বিশ্ব অর্থনীতি 
লাভবান হবে, না ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাও বর্তমানে বলার চেষ্টা বৃথা ৷ 
ভারতে মান্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন 

ভারত মান্টিন্যাশনাল_ কর্পোরেশনের প্রভাবমুক্ত নয়। আমাদের 
দেশে চতুৰ্থ পরিকল্পনার শেষাশেষি বিভিন্ন দেশের এমএনসির শাখার সংখ্যা 
ছিল 5401 ক্রমে এ সংখ্যা হ্রাস পায় । পঞ্চম পরিকল্পনার শেবাশেষি এদের 
সংখ্যা দাড়ায় 358 | চতুর্থ থেকে পঞ্চম পরিকল্পনাকালীন এমএনসি- 
গুলির ভারতীয় সহযোগীর সংখ্যা 188 থেকে হ্রাস পেয়ে 125 হয়। এদের 
মধ্যে যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সংস্থাগুলির সংখ্যা সর্বাধিক। যুক্তরাজ্যের পরে 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য। ভারতীয় সহযোগীগুলির কর্মক্ষেত্র প্রধানত প্রোসে সিং, 
ম্যান্ৃফ্যাকচারিং, নির্মাণ, জনসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ ও সংযোগ | 
অতিসমৃদ্ধ হোটেল, সামুদ্রিক ভ্ৰব্যাদি, সৌন্দর্য বৃদ্ধিকর দ্রব্যাদি প্রভৃতি 
ক্ষেত্রেও এদের কাজকর্ম বিস্তার লাভ করেছে। 

_ নিয়ে এমএনসিগুলির গতিপ্রক্কৃতির একটি তালিকা দেয়া হল । 


৫৫৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


মান্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন 0 
শাখার সংখ্যা 
সংগঠিত চতুৰ্থ পঞ্চম সম্পদ 
পরিকল্পনা পরিকল্পন৷ (কোটি টাকা) 

1. যুক্তরাজ্য 319 189 1659 
2. যুক্তরাষ্ট্র 88 64 535 
3. জাপান 21 17 64 
4. ফ্রান্স 7 51 
5. নেদারল্যাণ্ডস 6 5 74 
6. যুগোস্নাভিয়া 3 3 5 
7. অন্তান্ত 195 73 13 
"মোট 540 358 2401 

Eset EEE portu Pac RN 
ভারতীয় সহযোগীগুলির সংখ্যা 
চতুর্থ পঞ্চম সম্পদ 

পরিকল্পনা. পরিকল্পনা (কোটি টাকা) 

ঠা ৯ ২ 
1. যুক্তরাজ্য 131 86 1050 
2. semi 24 19 228 
3. সুইজারল্যাণ্ড 11 6 60 
4. সুইডেন 8 3 44 
5. পশ্চিম জাৰ্মানী 5 4 118 
6. কানাডা 2 2 104 
7. নেদারল্যাগস 1 1 60 
8. অন্যান্য 6 4 43 

T edad (i lo 
মোট 188 125 1707 


মাপ্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন ৫৫৯ 
উপসংহার 

বর্তমানে কোন উন্নতিশীল দেশের পক্ষেই এমএনসিগুলিকে উপেক্ষা! 
করে উন্নয়নের পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। এদের স্বীকার করে নিয়ে, 
এদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় দেশকে ক্রুত সমৃদ্ধ করে তোলার মূলে ষে- 
সমস্তা তা হচ্ছে তাদের আগ্রাসী মুনাফা ও প্রভুত্বকে নিয়ন্ত্রণ করার সমস্তা i 
এ সমস্তার সমাধান শক্ত হলেও, অসম্ভব নয়। তাদের দুর্নাতিমূলক ও 
অসামাজিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী যে. জনমত গড়ে উঠেছে 
তাতে তারা যথেষ্ট সর্তক হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা তীব্র 
হয়ে উঠেছে। ভারতের মত উন্নতিশীল দেশগুলিও এ প্রতিযোগিতায় অংশ- 
গ্রহণ করে তাদের গতিপথের পরিবর্তনের স্থচনা করছে। কোন দেশই 
বর্তমানে আর তাদের শর্তহীন নিয়নত্রণবিহীন স্বাগত জানাচ্ছে ন৷৷ বস্তুত 
সমস্তা সেখানে নয়, সমস্যা দেশের স্বার্থে এদের ব্যবহার করার কৌশল 
উদ্ভাবনে I a 


27 কালে! টাকা ও কালে৷ বাজার 


কালো| বাজার 

কালো বাজার বলতে সে বাজারকে বুঝায় যে বাজারে কালে| টাকায় 
জিনিসপত্র কেনা-বেচা হয় । কালে! টাকা মানে ‘কালো’ কিছু নয়। যে 
টাকা কর ফাঁকি দিয়ে বা কর এড়িয়ে করদাতারা বা কর দেয়ার যোগ্যতার 
অধিকারীরা পকেটস্থ করে তাই কালো! টাকা ৷ 


প্রসার 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে কালো টাকার প্রসার সুরু হয়। তৎকালীন ভারতের 


ব্ৰিটিশ শাসকগুণ ভারতবাসীর অনিচ্ছা সত্বেও ভারতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
অন্যতম শরিক করে নেয়। যুদ্ধকালীন সেনাবাহিনীদের প্রয়োজন মেটানোই 
সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হয়ে পড়ে । ফলে মুদ্ৰাস্ফীতি ঘটিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি 
করা হয়। বাজারে টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তার পাশাপাশি 
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি পায় না। কারণ এ অতিরিক্ত 
টাকায় রুটি তৈরি হয়নি, হয়েছে বন্দুক। তাছাড়া সেনাবাহিনীদের স্থখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অসামরিক বাজার থেকে সাধারণের আবশ্যিক জিনিসপত্র 
সেনাশিবিরে সরবরাহ হতে থাকে । ফলে আবশ্যিক জিনিসপত্র wen 
হয়ে ওঠে এ অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সরকার রেশন ও নিয়ন্ত্রিত 
দামের আশ্রয় নেয়। ভোগ্যন্রব্যের অভাবের পুর্ণ স্থুযোগ নেয় একশ্রেণীর 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা । তারা খোলা বাজারে মাল না পাঠিয়ে বা 
নিয়ন্ত্ৰিত দামে নির্দিষ্ট পরিম্যণ মাল সরবরাহ না করে তা রাতের অন্ধকারে, 
পরে অবশ্য প্রকাশ্যেই, বেচাকেনা করতে থাকে । একশ্রেণীর সরকারী ও 
আধা-পরকারী কর্মচারী তাদের এ অসামাজিক কাজকর্মের দোসর হয়। 
এমনিভাবে গড়ে ওঠে কালো বাজার। কালো বা অবৈধ বাজারে 
কেনাবেচা করে ব| ঘুষ নিয়ে যে টাকা অগ্রিত হয় তা স্বভাবতই ব্যক্তি বা 
কোম্পানির আয়-খাতে দেখানো হয় না। ফলে তাতে কর দিতে হয় না। 
উপরন্ত কালো বাজারে উপাজিত সব টাকাই আবার কালো বাজারে 


ES 


TN 
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কালো টাকা ও কালো বাজার ৫৬১ 
বিনিয়োগ করার জন্য রেখে দিতে হয় । এমনিভাবে কালো টাকা সমাজের 
একাংশের হাতে স্তুপীকৃত হতে থাকে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে কালো বাজার জন্ম নিয়েছে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
সঙ্গে সঙ্গে তা জ্ৰুত Safer দিকে এগিয়ে যেতে যাঁকে । দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
একটি বৈশিষ্ট্য মুদ্ৰাস্ষীতি ও নিয়ন্ত্ৰণ দ্বিতীয় বিশবযুদ্ধকালীন অবস্থার কিছুটা 
পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে । 

কালো টাকার উদ্ভবের চারটি বিশেষ wur: (i) অবৈধ কাজকর্ম । 
যথা, চুরি, ভুয়া, চোরা কারবার ও ঘুষ। (H) কর ফাকি দেয়া। 
(Hi) কনট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ । (v) অসাধু রাজনীতিবিদ ও শ্রমিক নেতা ৷ 

G) অবৈধ কাজকর্ম £ অবৈধ কাজকর্ম যথা, ঘুষ । যে ঘুষ দেয় সে 
সাধারণত কোন না কোন খাতে তা ব্যয়রপে দেখিয়ে আয়ের অঙ্ক কমিয়ে 
কর থেকে ছাড় পেতে পারে। কিন্তু যে ঘুষ নেয় অবৈধ বলে এ আয় তার 
পক্ষে আয়খাঁতে দেখাবার প্রশ্ন ওঠে না। কর ফাঁকিএদিয়ে ঘুষের সব 


 টাকাটাই সে পকেটস্থ করে। কালে টাকা করার একটি বড় পথ. চোরা 


কারবার |; বিদেশ থেকে বহির্ব(ণিজ্য শুদ্ধ এড়িয়ে কোন দ্রব্য দেশে নিয়ে 
আস! চোরা কারবারের সংজ্ঞায় পড়ে । তেমনি বিদেশে যে বৈদেশিক 
বিনিময় অর্জন করা হয় তা যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বা তার অনুমোদিত 
কোন এজেন্টের মারফত ছাড়া দেশে স্থানান্তরিত করা হয় তা হলেও তা 
অবৈধ বলে গণ্য হবে ৷ 

যেসব দ্রব্য এরূপ চোরাপথে দেশে নিয়ে আসা হয় তা সাধারণত বিলাস 
দ্রব্য এবং কলকারখানায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল । এর পরিবর্তে 
দেশ থেকে যেসব দ্রব্য বেরিয়ে যায় তা সাধারণত খাদ্যদ্রব্য, রূপা, প্রাচীন 
মুল্যবান বস্তু প্রভৃতি। এমনকি অসহায় নারীরাও এ রপ্তানির তালিকা- 
se 

(8) কর ফাঁকি দেয়া ঃ অতি উচ্চ হারে কর ধার্য, শ্বনিযুক্ত ব্যক্তিদের 
কর না দেয়ার সুযোগ, কর দেয়া পদ্ধতির জটিলতা প্রভৃতি কারণে অনেকে 
প্রত্যক্ষ কর ফাকি দেয়। পরোক্ষ কর যথা, কেন্দ্ৰীয় আবকারী শুল্ক, fur 
কর ও চুঙ্গী কর, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির এবং স্থানীয় স্বায়ত্ব 
শাসিত সংস্থাগুলির আয়ের মন্ত স্থত্র। আবার এসব স্থত্রেই কর ফাকি 
দেয়ার দুর্নীতি সর্বাধিক বললেই চলে । 

ভা অস ৩৬ 


৫৬২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত৷. 


38 কনট্ৰোল বা নিয়ন্ত্রণ £ অত্যাবস্তকীয় জিনিসপত্রের অভাব ঘটলে 
সরকার এদের দাম নিয়স্ত্র। করে থাকে । কলে দ্বৈত দামের v হয়-_ 
নিয়ন্ত্রিত দাম ও বাজার দাম। বাজার দাম স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত বেশি ৷ 

ফলে নিয়ন্ত্রিত দামের জিনিসপত্র চোরাই পথে বাজার দামে বিক্রয় হয়। 
জিদ তব কালো টাকার উদ্ভব হতে 
পারে। বিক্রেতা তার জিনিস বিক্রয় করার জন্য এজেন্টদের যে অলিখিত, 
ছাড়’ দিয়ে থাকে তা কালো টাকা স্থষ্টিরই পথ I 

(iv) অসাধু রাজনীতিবিদ ও শ্রমিক নেতা £ ভোটের ব্যয় নিৰ্বাহ বা. 
ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির জন্য অসাধু রাজনীতিবিদরা কালো টাকার মালিকদের 
উপদেষ্টা, সংরক্ষক ও শরিক হয়ে দাড়ায়। অসাধু শ্রমিক নেতারাও 
মালিকদের দালাল হয়ে শ্রমিকদের অজ্ঞতা ও নেতাদের উপর তাদের অসীম, 
আস্থার সুযোগ নিয়ে গোপনে কালো বাজারের অংশীদারের ভূমিকা নেয় । 
এসব কারণে কালো টাকা আমাদের সমাজে মর্যাদাস্থচক হয়ে দাঁড়িয়েছে 


পরিমাণ 

আমাদের দেশে কালো টাকার পরিমাণ কত তার সঠিক নির্ণয় সম্ভব 
নয়। কারণ কালো টাকা একশ্রেণী লোকের গুপ্তধন। এর পরিমাণ নিছক 
অনুমান মাত্ৰ ৷ অধ্যাপক কালদোরের মতে (1953-54) কালো! টাকার 
পরিমাণ জি-এন-পির 6 শতাংশ । exte কমিটির অন্থমান এর পরিমাণ 
জি-এন-পির 4 শতাংশ । ডি. কে. রঙনেকার-এর মতে কালো টাকার 
পরিমাণ জাতীয় আয়ের 6:8 শতাংশ । ওয়াঞ্চু কমিটি ও রঙনেকার উভয়েরই 
কালো টাকার নির্ধারণ কাল যষ্ঠশতক | জে. সি সন্দেশারার (1981) 
নির্ধারণ মতে কালো টাকার পরিমাণ জাতীয় আয়ের 10 শতাংশ বা 11000 
কোটি টাকা ৷ ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক কিনান্স (1985)-এর মতে 
কালো টাকার আয়ের পরিমাণ 36,786 কোটি টাক| ৷} অর্থাৎ 1983.84 


1 আয়কর দেয় অথচ তা দেয়া হয় না এরূপ কালো টাকার আয়ের পরিমাণ নিয়রূপ £ 


সন 1975-76 ০ 9,958—11,870 কোটি টাকা 
1980-81 ত 20,362—23,678 কোটি টাকা 
1983-84 E 31,584—36,786 কোটি টাকা! 


(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


আআ! 


ZR 


কালো টাকা ও কালো বাজার P 


সনের অন্থমিত স্থূল দেশজ উৎপাদনের (1,72,739 কোটি টাকা ) এক- 
পঞ্চমাংশের কিছু বেশি। এ গণনার চোরা কারবার ও অমাজবিরোধী 
কাজকর্মের মারফত যে কালো! টাকা স্থষ্টি ex তা ধরা হয়নি । কর্পোরেট 
সেক্টরকেও এর আওতায় আনা হয়নি ৷ 

ক্ষতিকর 

কালো টাকা ও কালো বাজার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক 
সবদিক দিয়েই ক্ষতিকর । কালো টাকা আবদ্ধ হয়ে থাকে, তা নয়। 
এ টাকা ভোগ্যব্রব্যের উপর ব্যয় করা হয়, শিল্প ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ করা 
হয়। ব্যয় মাত্রই আয় এবং সাধারণভাবে বিনিয়োগ মাত্রই জাতীয় আয় 
ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। স্থুতরাং অর্থনীতির দিক থেকে কালো টাকাকে সাদ! 
টাকা থেকে পৃথক করে দেখার কি কারণ থাকতে পারে । 

পৃথক করে দেখার কারণ £ 

G) কালো টাকার বেশ একটা অংশ মনি-সুকাণ শ্রাসাদৌপররী অটালিকা 
ও বিলাস দ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয়। অনুন্নত অর্থনীতিতে এ জাতীয় ব্যয় 
আধিক অপচয় মাত্র । 

(i) কালে। টাকার প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে টাকার যোগান বৃদ্ধি 
পায় বা মুদ্ৰাক্ষীতি ঘটে । কালে টাকার প্রচলন রোধ করার অসমর্থতা! 
প্রকারাস্তরে অতিরিক্ত মুদ্রাস্কী তিকে স্বীকার করে নেয়া । 

(ii) কালে! টাকা পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার বহিভূ'ত বলে কালো 
টাকার প্রচলন পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে । 

(iv) কালো টাকার ফলে খেটে খাওয়া মান্য ও যারা মানবিক 
মর্ধাদীবোধ নিয়ে চলে তাদের মধ্যে বিক্ষোভের "f? হয়, সামাজিক অশান্তির 
কারণ হয়ে দাড়ায়, জাতির সামাজিক ও মানবিক মৃল্যবোধের উপর আঘাত 
হানে । এমনকি কালো টাকায় গড়ে ওঠা সংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতির আধুনিক 
বূপ রূপে প্রতিভাত হয়। 


(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হইতে ) 
হুল দেশজ উৎপাদনের শতাংশরপে কালো টাকার পরিমাণ 
সন 1975-76--1980-81 *** 15-18 শতাংশ 
1983-84 — ! - 1821 শভাংশ। 


৫৬৪ ৰ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 
সরকারী প্রচেষ্টা 

সরকার কালো বাজার রৌধ্য করার জন্য নিম্নলিখিত পন্থা গ্রহণ 
করেছে। 

(1) ডিমোনিটাইজেসন 

(2) সেচ্ছায় প্রকাশ 

(3) হানা 

(4) স্পেশাল বেয়ারার বওস । 

(1). ডিমোনিটাইজেসন । ডিমোনিটাইজেসন মানে মছি 
কারেন্সি নোটকে টাকার মর্ধাদা থেকে pre করা ৷ 1946 সনে প্রথম এ পন্থা 
গ্রহণ করা হয় ॥ সে সময় বাজারে কারেন্সির পরিমাণ ছিল প্রায় 144 কোটি 
টাকা ৷. ডিমোনিটাইজেসনের ফলে 9 কোটি টাকার মত আধিক সম্পদ 
“সরকারের কাছে ফিরে আসে । 1978 সনে 1000, 5000 ও 10000 
টাকা মূল্যের নোট বাতিল করে দেয়া হয়। এর পরিমাণ ছিল মোট 145 
কোটি টাকা । এর মধ্যে 124 কোটি টাকার মূল্যের নোট রূপান্তরের জন্য 
সমর্পণ করা হয়। তার মধ্যে 116 কোটি টাকার মূল্যের নোট রূপান্তরের জন্য 
' গৃহীত হয়। 29 কোটি টাকা কালো টাকা বলে ধরে নিয়ে বাজার থেকে তা 
তুলে নেয়া হয়। সে সময় জনসাধারণের হাতে মোট কারেন্সির পরিমাণ 
ছিল 8300 কোটি টাকা ৷ বল! বাহুল্য, মাত্র 29 কোটি টাকা বাজার থেকে 
তুলে নেয়া প্রায় অর্থহীন বলা চলে । 

(2) স্বেচ্ছায় প্রকাশ। 1951, 1965.5 1975 সনে স্বেচ্ছায় কালো 
টাকা প্রকাশ স্কীম গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ, কালো টাকার অধিকারীদের 
স্বেচ্ছায় তাদের কালো টাকার পরিমাণ প্রকাশ করার সুযোগ দেয়! হয় d 
এ সুযোগ যারা গ্রহণ করবে তারা কালো_-টাকা রাখার অপরাধে দণ্ডিত 
হবে না; এমনকি কিছুটা পুরস্কৃত হবারও স্থযোগ রয়েছে। 1951 সনে 70 
কোটি টাকা স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা হয়। 1965 1975 সনে স্বেচ্ছায় 
প্রকাশিত কালো টাকার পরিমাণ যথাক্রমে 200 কোটি টাকা ও 1529 কোটি 
টাকা। 1951, 1965 ও 1975 সনে স্বেচ্ছায় প্রকাশিত কালো টাকার 
উপর প্রাপ্ত করের পরিমাণ যথাক্রমে 11 কোটি টাকা, 60 কোটি টাকা ও 
2487 কোটি টাকা ৷ 1975 সনের, স্বেচ্ছায় প্রকাশ স্বীমের ফলাফল থেকে 
দেখা যায় যে, 240000 জন স্বেচ্ছায় কালো! টারার অধিকারী রূপে নিজেদের 


কালো টাকা ও কালো বাজার ৫৬৫ 
নাম ঘোষণা করে | এদের যধ্যে 13 জনের ঘোষিত আয় ও সম্পদের 
পরিমাণ প্রত্যেকের 1 কোটি টাকার বেশি এবং তাদের মধ্যে আবার একজনের 
আয় ও সম্পদের পরিমাণ 2 কোটি 40 লক্ষ টাকা 1 % 

(3) হান!। আয়কর বিভাগ থেকে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বাড়ী হানা 
দিয়ে কালো টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করা xx । 1977 সনের এপ্রিল-ডিসেম্বর 
ও 1978 সনের এপ্রিল-ডিসেম্বরে যথাক্ৰমে 687 ও 377 স্থানে হানা দিয়ে 
যে সম্পদ উদ্ধার কর! হয় তার পরিমাণ যথাক্রমে 119 লক্ষ টাকা ও 217 
লক্ষ টাকা । অর্থাৎ, উদ্ধারের পরিমাণ নামমাত্ৰ . উল্লেখ্য, কালো টাকার 
নেতাদের বাড়ী স্পর্শ করা হয়নি । তাছাড়া আদালতের আদেশে, সাক্ষী- 
প্রমাণের অভাবে, অব্যক্ত কারণে এ সামান্য উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পদের বেশ কিছু 
অংশ আবার কালো টাকার অধিকারীদের কাছেই ফিরে আসে । এ সম্বন্ধে 
সরকার সাধারণত নীরব 

(4). স্পেশাল বেয়ারার বওস স্কীম I এ ir 1981 সনের জাহহারীত 
কার্যকর করা হয়। 
বৈশিষ্ট্য 

(i) 1981 সনের 2 ফেব্রুয়ারী থেকে সরকারী 10 বছর মেয়াদী 
স্পেশাল বেয়ারার বওস Su করবে । এর মূল্য 10000 টাকা ৷ দশ, বছর 
পূর্ণ হলে বগহোল্ডারকে 10000 টাকা মূল্যের বণ্ডের পরিবর্তে 12000 টাকা 
দেয়া হবে। 

(ii) এ «ce যে কোন পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা যাবে । 

(Hi) মুল বওহোলন্ডারকে বও কেনার টাকার স্থত্র সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন 
করা হবে না! 

(iv) এ স্কীম কোনরকম করের আওতায় আসবে না । 

(v) শুধুমাত্ৰ এ বণ্ড কেনার অভিযোগে কোন বগুহোন্ডারকে ইত্ডিয়ান 
পেনাল কোড অথবা অন্য কোন প্রচলিত কেন্দ্ৰীয় আইনে অভিযুক্ত করা হবে 
না। 

(vi) কমাপরিয়াল ব্যাঙ্কগুলি, খণ নিয়ন্ত্রণ বিধি সাপেক্ষ, কোলাটারেল 
সিকিউরিটি রূপে এই বেয়ারার € গ্রহণ করবে এবং তার বিরুদ্ধে আগাম্‌ 
দেবে। তবে ব্যাঙ্কগুলিকে বেয়ারার বও কেনার অনুমতি দেয়া হবে না ৷৷ 


৫৬৬ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


তাদের আইনত যে সরকারী সিকিউরিটি রাখতে হয় বেয়ারার বগডকে তার 
অংশবিশেষ করা চলবে না। 

স্পেশাল বেয়ারার বণ্ডকে কেহ কেহ “ব্র্যাক বেয়ারার qe? বলে অভিহিত 
করে। কারণ এ হচ্ছে এমন একটি অভিনব স্বীম যে স্বীমে কালো টাকার 
ফৰ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বারণ এবং কালো টাকা রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত 
করাও নিষিদ্ধ। ফলে যারা সজ্জন প্রকৃতি ব্যক্তি, করপ্রথা মেনে চলেন 
আজ তারাই সমাজবিরোধী; সমাজবিরোধীরা মর্ধাদাসম্পন্ন নাগরিক, 
USUS, মান্যগণ্য ব্যক্তি। মোট কথা, এ স্বীম কালো টাকার মালিকদের 
সামাজিক স্বীকৃতি দেয়ার জন্য রচিত, তাদের কালো টাকাকে সাদা করার 
সুযোগ দেয়ার জন্য গৃহীত ও মুদ্ৰাস্ফীতি বৃদ্ধি করার জন্য পরিকল্পিত। 

সরকারী মতে অবশ্থ এ স্কীম রপায়ণের ফলে. কালো! টাকার বেশকিছু 
অংশ সরকারের তহবিলে জমা পড়বে। অন্যথায় এ টাকা আবদ্ধ হয়ে 
থাকত বা ফটকাবাজীতে ব্যয় হত। সরকার এ টাকা উৎপাদনশীল ও 
সমাজ কল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ করতে পারবে, ঘাটিতি বাজেটের উপর 
চাপ কমবে, এমনকি করের বোঝা কমানোও সম্ভব হবে ৷ দেখা, যাচ্ছে, 
সরকারী মতে কালো টাকা v? করা অপরাধ নয়, কালো টাকার বা কালো 
বাজারের মালিক হওয়া অপরাধ নয়, অপরাধ তার অপব্যবহার ৷ 

এ স্বীমে 1000 কোটি টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে বলে ধরা হয়েছিল। 
"আইনত কিছু বাধা কাটিয়ে ওঠার পর সরকার 1981 জনে এ শ্বীমেরই কিছু 
হেরফের করে নেয়। যাহোক, স্পেশাল বেয়ারার বও স্কীমে মোট সংগৃহীত 
অর্থের পরিমাণ 964 কোটি টাকা ৷ 


প্রস্তাব 

কালো টাকা রোধ করার জন্য সাধারণত যেসব সুপারিশ করা হয়ে 
খাকে তা নিয়ে উল্লেখ করা হল। 

() পশ্চিম জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রের মত নির্বাচন ও সাধারণ রাজনৈতিক 
কাজকর্মের ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতে হবে) শ্রমিক ইউনিয়ন সহ 
প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে তাদের হিসাবপত্র প্রকাশ করতে হবে এবং তা 
অনুমোদিত হিসাব-পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত হওয়া চাই। 

(1) ব্যক্তিগত আয় ও সম্পদের উপর করের চাপ কমাতে হবে ও কেহ 


: 


np Le e 


iP 


কালো টাকা ও কালো বাজার ৫৬৭ 
যাতে কর wife না দিতে পারে সেজন্য কমপিউটারের ব্যবহার চালু করতে 


GI 


(Hi) উৎপাদন, বণ্টন ও দাম সম্পৰ্কিত নিয়ন্ত্ৰণ যতদুর সম্ভব কমাতে 
*U I 

(৮) ঘুষ, চুরি, চোরা কারবার, ফটকাবাজী প্রভৃতি কাজকর্ম কঠিন 
হস্তে নিয়ন্ত্ৰণ করতে হবে I 

(৮) স্বল্প দামে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা আরো 
ব্যাপক ও সুষ্ঠ করে তুলতে হবে I 

(vi) কালো টাকার প্রবাহ বদ্ধ করার জন্য অর্থনৈতিক, eum 
‘জনমত গঠনগত পন্থা অবলম্বন করতে হবে | 

(vii) মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। টাকার সরবরাহ জাতীয় 


-আয় বুদ্ধির হারের 3-4 গুণের বেশি হওয়া সঙ্গত নয়। 


(viii) কালো টাকার অধিকারীদের নাম-ধাম জনগণের জ্ঞাতার্থে 
প্রকাশ ও তাদের কালো টাকা দ্বারা লব্ধ সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে 
হবে | 

উপসংহার 
কালো টাকা, কালো বাজার, অসাধুতা, অসামাজিকতা যেন বর্তমানে 


-মানুষের জীবনাদর্শ হয়ে দাড়িয়েছে | উন্নত দেশগুলিতেও কালো! টাকার 


প্রভাব কম নয়। কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতেও, যেখানে গণতন্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰিত, 
কালো টাকার প্রভাব এখন আর অস্পষ্ট নয়। আমাদের মত উন্নতিশীল 
দেশগুলিতে কালো টাকা নিঃসন্দেহে ও প্রকাশ্যে স্থপ্ৰতিষ্ঠিত। ইণ্টার- 
ন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ডের এক স্থত্রে প্রকাশ (1980 ) যুক্তরাষ্ট্রে কালো 
টাকার অংশ সে দেশের জি-এন-পির 335 শতাংশ ৷ যুক্তরাজ্যে এর পরিমাণ 
75 শতাংশ । 

আমাদের দেশে কালো টাকা এক অপরূপ মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। 
কালো বাজার অধুনা আর সমান্তরাল বাজার রূপে চিহ্নিত হচ্ছে না । সাদা 
বাজার ও কালো বাজারের সংমিশ্রণে এক অপরূপ আধুনিক ভারতীয় 
বাজার গড়ে উঠেছে । সরকারের ভুল সামাজিক মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক 
নীতি কালো বাজার স্থষ্টির মূলে । কঠিন হাতে তা দমন না৷ করে বর্তমানে 


৫৬৮ ভারতের অর্থনীতি সমস্যা৷ 


সরকার কালো টাকার অংশীদার হওয়ার জন্য নান! ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ, 
করেছে। স্পেশাল বেয়ারার বণ স্বীম এর প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত । সম্প্রতি 
(1985) ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক কিনান্স কালো টাকা সম্পর্কে যে, 
সুপারিশ রেখেছে তাতেও এর প্রভাব দেখা যায়। বলা হয়েছে, সরকারের, 
পক্ষ থেকে বস্তি উন্নয়ন বা এরূপ উদ্দেশ্যে 100 কোটি টাকার মত মূলধন নিয়ে 
একটি ‘জাতীয় ভাণ্ডার’ গঠন করতে হবে । অর্থের জন্য 7-10 বছর মেয়াদী 
ডিবেঞ্চার বাজারে ছাড়তে হবে ৷ ভিবেঞ্চারের স্থদের হার হবে B শতাংশ | 


ডিবেঞ্চারে যে টাকা বিনিয়োগ করা হবে সে টাকার সুত্র সম্পৰ্কে বিনিয়োগ- 


কারীকে কোন প্রশ্ন করা হবে না। এ পরিকল্পনা স্পেশাল বেয়ারার বণ্ডেরই 
প্রতিরূপ বলা চলে । ধীরে ধীরে কালো বাজারের বাস্তবতাকে স্বীকার করে 
নিয়ে জীবন দর্শনের মৃল্যবোধকে পাণ্টাবার জন্য জনগণকে যে শিক্ষা! দেয়া 


হচ্ছে তা সরকারের জড়বাদী নীতিবোধেরই পরিচায়ক। 


Pl 


পরিশি৪ 
কেন্দ্রীয় বাজেট 1986-87 
উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য £ 
(প্রতি টাকা) 
SI ব্যয় 
পয়সা এনা 
(a) কর 50 (a) কেন্দ্ৰীয় পরিকল্পনা 22 
d (b) অভ্যন্তরীণ খণ 14 (b) amm i 
(তৰি (9) সদ ph 
14 
(d) iT 11 (d) রাজ্যগুলির প্রাপ্য 
(e). বৈদেশিক খণ 5 (কেন্দ্রীয় অঞ্চলসহ) 29. 
(f) ঘাটতি 6 A এর মধ্যে 
্‌ REF 14 
সাহায্য 12 
অ-পরিকল্পনা সাহায্য 3 
(e) অন্যান্য ) 
| ৰ অ-পরিকল্পনা ব্যয় 13 
(f) ভরতুকি n 
100 এর IS 


দেখা যাচ্ছে, আয়ের প্রধান "a কর ও খণ (69 শতাংশ ) ৷" ব্যয়ের 
প্রধান খাত কেন্দ্ৰীয় পরিকল্পনা (22 শতাংশ )। ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান mal 
অন্যান্য অ-পরিকল্পনার ক্ষেত্র (13 শতাংশ ) 1 অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের ক্ষেত্র, 


_ দেশরক্ষা, সুদ ও ভরতুকি (36 শতাংশ )। 


৫৭ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত 
Gi) cem, রাজ্য ও কেন্দ্ৰীয় অঞ্চলগুলিতে 1986-87 সনে কোন্‌ খাতে 


কত ব্যয় হবে তার বিবরণ | র্/ 
খাত ব্যয়ের পরিমাণ 
(কোটি টাকা) — 

(a) কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, সেচ ও বন্যা ৰ 

নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি 8479 (22%) 
(b) এনার্জি 11939 (31%) 
(c) শিল্প ও খনিজ 5405 (14%) 
(d) যানবাহন 5165 (13%) 
(e) সমাজসেবা 5822 (15%) 
(f) ww 2242 (5%) 


* বন্ধনীতে মোট ৰায়ের শতাংশ দেখানো হয়েছে। 


লক্ষণীয়, এনাজ্জি (শক্তি, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম) খাতে ব্যয় হচ্ছে 
সর্বাধিক (11939 কোটি টাকা, অৰ্থাৎ 31%; )। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে 1985.86 ও 1986-87 সনে বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় 
পরিকল্পনায় যে ব্যয় হবে তা সপ্তম পরিকল্পনায় (৪5-৪6-_89-90) প্রস্তাবিত 
ব্যয়ের 41.2 শতাংশ । অর্থাৎ, এ ছু-বছরে ব্যয়ের মাত্রা প্রায় পরিকল্পনা | 
অনুসারী । 


488 কোটি টাকা | এ টাকা থেকে 43 কোটি টাকা রাজ্যগুলির অংশ রূপে | 
চলে যাবে | এ অতিরিক্ত করের পরে ঘাটতির পরিমাণ দাড়াবে 3650 
কোটি টাকা। নিয়ের তালিকায় বিশদভাবে বিষয়টি দেখালো হল। 


[পৃষ্ঠা €৭২ ঃ বাজেট ] | 


৯ 


নীট কর রাজস্ব 20940 


পরিশিষ্ট et 
Gv) অতিরিক্ত করের বিবরণ নিম্নরূপ à 
কর রাজস্ব (কোটি টাকা) 


1985-86 1986-87 

রিভাইজভ চলতি বাজেটে প্রস্তাব মোট 
স্থল কর রেভিন্থ্য 28430 30468 488 30956 
কর্পোরেশন কর 21157220777 445215 
আয় কর 239? 2580 ৪ 2588 
আবকারী es 23 15 = 15 
সম্পদ কর 110 100 == 100 
গিফ্‌টকর 11 11 = 11 
কাস্টমস 9296 10000 407 10407 
ইউনিয়ন আবকারী শুক 12920 14082 60 14142 
কেন্দ্রীয় অঞ্চলের কর* 468 523 — o5) 
"অন্যান্ত কর 87 37 == 37 
বাদ ২ রাজ্যগুলির অংশ 7490 8217 43 8260 
আয়কর 1846 2016 202 
এস্টেট ws 19 12  — 12 


ইউনিয়ন আবকারী শুস্ক 5625 6189 36 6225 
.22251 445 22696 


* স্থানীয় সংস্থাগুলিকে দেয়া অর্থ ছাড়া 1 

(v) গত বাজেটে প্রত্যক্ষ কর প্রথায় সংস্কার সাধন কর! হয়। 
সাধারণভাবে করের হার কমানো হয়। ফলে কোন কোন মহলে এরূপ 
আশঙ্কা প্রকাশ পায় যে এর ফলে করলব্ধ অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাবে । কিন্তু 
'এর বিপরীত ফল দেখা'দিয়েছে। এমনকি ব্যক্তিগত আয়কর লব্ধ অর্থের 


পরিমাপ বাজেটে যা ধর! হয়েছিল তার চেয়ে 36 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
[ পৃঃ ৫৭২ £ কর খাতে আয় বৃদ্ধি ] 


gas ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


বাজেট (কোটি টাকা) 3 
৬ dpi so =] 1 
1985-86 1986-87 
( রিভাইজড ) ( বাজেট ) 

মোট প্ৰাপ্তি 46017 492121 

কর রাজস্ব 20940 22696 

অ-কর রাজস্ব 6231 6846 

মূলধন প্রাপ্তি 18846 19670 

মোট ব্যয় 50507 52862 

অ-পরিকল্পনা ব্যয় 30011% 31867 

পরিকল্পনা ব্যয় 20496 20995 

সামগ্ৰিক ঘাটতি —4490* — 3650 

.. উদ্ধত্/ঘাটতি, রেভিন্্য একাউণ্ট _ 5940 — 6874 
1 অতিরিক্ত কর বাবদ যুক্ত হয়েছে 445 কোটি টাকা । 
* রাজাগুলিকে তাদের ওভারড়াফ্ট মিটাবার জন্য মধ্যমেয়াদী qi বাবদ দেয়া 1628 কোটি টাকা, 
বাদ দিয়ে। 
কর খাতে আয় বৃদ্ধি (কো টাকা) 
1984-85 1985-86 বৃদ্ধি (2) 
(1984-85 তুলনায় ৰ 
1985-86 সনে ) 

mee 03S আনক uio 
আয়কর 1928 2397 24:3. 
বান্না: d 7041 9296 ৪ 
কেন্দ্রীয় আবকারী ws 11151 12929 159 


মোট 22676 27731 224 


“পরিশিষ্ট ; ৫৭৩ 
(vi) ভরতুকির পরিমাণ বুদ্ধি একট প্রবল সমস্তা বলে অর্থমন্ত্রী স্বীকার 


-করেছেন। 
অ-পরিকল্পনা ব্যয় ঃ ভরতুকি 
eam Er A1 = € DOGG ENT LA TL 
প্রধান ভরতুকির .1985-86 1985-86 1986-87 
বিষয় বাজেট রিভাইজড বাজেট 
হি 1100 1650 1750 
, দেশীয় সার 1200 1600 1700 
আমদানিকৃত সার 601 450 নি 250 
রপ্তানি উন্নয়ন 530 605 555 
চিনি আমদানি 150 108 he 
^» INST 53 52 52 
রেলপথকে দেয়া ভরতুকি 109 120 147 
সুদ ভরতুকি 216 336 287 
মোট 3959 4921 4741 


(vii) 1985-86 সনের রিভাইজভ বাজেটের তুলনায় 1986-87 সনের 
বাজেটে কেন্দ্ৰ থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে সম্পদ স্থানান্তরিত- 


করণের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। 


৫৭৪ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্ত. 


কেন্দ্ৰ হইতে সম্পদ স্থানান্তরিত করণ (কোটি টাকা ) 
—€———— Ha 


1985-86 1986-87 
রিভাইজড বাজেট 
1. কর ও শুক্কের উপর 
রাজ্যগুলির অংশ 7490 8260 
2. gat সঞ্চয় সংগ্রহের উপর খণ 2900 3200 
3. অ-পরিকল্পনা গ্র্যাপ্টস ও ঝণ 4111 1892 
4. রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির ) 6538 6464 
_ পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্ৰীয় সাহায্য* (727) (914) 
5. কেন্দ্র কর্তৃক ও কেন্দ্রীয় উদ্যোগে | 
A» 
প্রতিষ্ঠিত পরিকল্পন! স্বীমগুলিতে $ 
সাহায্য 2848 3208 
6, মোট গ্যাণ্টস ও 44 
(3-45) 13497 11564 
* বাদ: খণ ও আগাম ফেরত 1625 2316 | 
8. রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে 
নীট সম্পদ স্থানাত্তরিতকরণ 
(14-24647) 22262 26708 
ই ১৪ 


* বন্ধনীতে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির অতিরিক্ত প্রাপ্তির পরিমাণ দেখানো হয়েছে | 


(vii) কেন্দ্ৰীয় পরিকল্পনায় 1985-86 ও 1986-87 সনে কোন খাতে 
কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে সপ্তম পরিকল্পার পটভূমিতে তা নিয়ে দেখানো 
হল। 


০০ 


211 


«4« 


1986-87 সপ্তম 
রিভাইজড বাজেট পরিকল্পনার* 


917 
1509 
158 
7481 
4606 
3882 
1988 
1225 
495 
39 
22300 


শতাংশ রূপে 
85-86 ও 

86-87 সনে 
ব্যয়ের 


. পরিমাণ 


4077 
51:9 
32:9 
40:9 
4TT 
40:1 
33:0 
35:0 
36:3 
31:4 
41:2 


পরিশিষ্ট 
কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা 1985-86 ও 1986-87 ( কোটি টাকা) 
সপ্তম পরিকল্পনা 1985-86 
( 84-85 দামে ) 

EJEI 4057 859 
গ্রামীণ উন্নয়ন 4902 1234 
সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্ৰণ 835 138 
এনাজি 31492 6405 
শিল্প ও খনিজ 18553 4914 
যানবাহন 16459 3240 
সমাজসেবা 10351 1693 
সংযোগ, আই এণ্ড বি 6366 1171 
বিজ্ঞান ও প্ৰযুক্তিবিদ্যা 2303 406 
অন্যান্য 216 34 
মোট 95534 20094 


LL ————————————— 


* 1985-86 ও 1986-87 সনের বিনিয়োগকে বছরে পাঁচ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি ধরে 84-85 সনের 


দামে মু্ৰাহ্ষীতি হান করা হয়েছে। 


লক্ষণীয়, সপ্তম পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয়ে এনাজি ক্ষেত্রে 
(31492 কোটি টাকা ), তারপর শিল্প ও খনিজ (18553 কোটি টাকা) 
এবং যানবাহন (16459 কোটি টাকা ) ৷ সপ্তম পরিকল্পনার পটভূমিতে q- 
বছরে শতাংশের ভিত্তিতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয়েছে গ্রামীণ উন্নয়ন ক্ষেত্রে 
(51:97); তারপর শিল্প ও খনিজ (47:7%) এবং এনাজি (40950) ক্ষেত্রের 


স্থান৷ 


৮০ 119 |2 
| [১1০৯ pp ১71৮ | 
৫18০ ২2822 1৮৯ 4৮1৮ JE. 2521৮ ৮৮ 18-9867 পু৬৪1৯ 1৬৮ 


—— 


[56570] L€-0LL88 alo 
£9.67602 6€-CrE8T ple &] ১23 
80-2908 86-LTHOL 1১৮ plea 
L861 9116 9861 21115 
CONT. UPS OCA CRURA AS HEMI 
(lela 412): 19৯ 


। 1৪১) libio ৮০৮ Sajal ৮৮০1৬৯০৮৪৮৪ (m) 


। 75815250151 Elf. elis 015) 2৮৮৯ * 
71181 ১০৩8- URS 


(001) 009 


(L1) 2০0৮ xk (001) 00190. apo 
(91) 0009৮ sbi (9) 000৮7 elati 
() ৪৮87 ২1৯৮০ (৪1) 88905 4 fllo 2b2 
(ID [9675 bb 151811625 ৬২১1 


10৬৮1০১210৯ — (9) 009৮1 ০০০০০ 

(চা) 55865 1১৮৬৪৮৪1১1৯ (01) 6696 pi blsafals 
Hale 2৩29৯ (ID 8LI6GT 21০১৬ 

৮1৬ ৪,51৮ (II) 60862 815 ৮২7০ 

(sc) ৮6956 1৪৬৯] kee) (0৮) 9/801I ৮৪1৮ ৮৬ 


৮৫৯ gio Ris alio 


(1৬4৫ ৫1৬০), ৮৮ 419 & &Jlie Gli) bible (82৬০ 
aly 1455)1০ hole 
৮৮৯ T , 8hjbje 


| He ৯২৯ ৯/৭/০০ hg bla 2৮2৯ 1৮15 ৮1৪1৪ bo ৮815 419 
১৮৮ Ple ৫55০১521৬৮৮ 818৯০ 8158৮৮116৪০ Ankle b (x) 


| ৪০৯ 2৩|}26, ৬১৬) Blak) lsd 118৬৮] 11৮2৬ 108 zine 
P» ৯১৬ Says ৯৩ ৮৮৮৮ ৮:৬1 ১৪৮) ৮০৪ ৮৪৩৮৪ ৮1519191575. 
২1৩৯1 2৯01 %66 Bie ২282২ 15৯ 14)55115 Bi» 8221৮ ০2 
L8:9861 1 776 lk 1005511 5215121158105 3h) do p 2521৮ 
৪৪1৪১ ble 98-5861 £^] 4৬২৮০ 1:1904629, ৬৮1৮1 balella asl 
965 (ei ৮10০৬) ৮18৬) 1815191148২) hole |}, 1080 


1 ৮১ ৯১1৪1511419 0677 ৬ Ez ৪৬ + 


আম) এ 
0060 ৮6002 75556 1488115 ৮৮১৬০ ৫1 

(66) ৯০৪9৪ (vc) coso (%6০) 88909 3144৫ BS ৬১০) 

14625 Slab lls 
(%19) LI9ET (X99) 186. (XLv) 9৮8৮৮ plo ৬2৮ 4521৮ 
15110} 15515 1411 ; 
৫৪21৯ ৪৪1৯১ (515 98-৮8.) 
L8-9861 98-6861 118৬1 fale 
———— A = = চিত 8২88 
ee ৮০,055 8|১৪১৮)৷০ (৪৬৩ 


| E29 ৪০৯ Eb) |), 18.0 sla |২ই]8৮2ই 1৮) 1528 ৮18 15610 ৯০৮) 
৪15 $lejbll 4৮৮015815৮০: Gi besos hme 1৮৪৬৮] 
kl: ld | hh = 4৮৪ |*}।০ hose ৮৮2০ ৯1০৮৬ (xr) 


15০ ৯1৮5 52518 Em 


৫৭৮ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


প্রস্তাব 

1986-87 সনের বাজেটে অর্থমন্ত্রী যেসব প্রস্তাব রেখেছেন তাতে 

উল্লেখযোগ্য £ 

৫) ইনভেস্টমেপ্ট এলাউন্স স্কীমের পরিবর্তে ফ্যাণ্ডিং স্কীমের প্রবর্তন ৷৷ 
আয়কর-দাতারা৷ তাদের মুনাফার 20 শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাবে যদি এ 
মুনাফার টাকা তারা ইনডান্্রিয়াল ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার কাছে 
আমানত রাখে অথবা প্লান্ট ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য ব্যবহার করে। 
নিউ ফাণ্ডিং স্কীম চালু হলে, অর্থাৎ 1987-88 আয়কর বছর থেকে», 
কোম্পানির উপর যে সারচার্জ দিতে হত ও যা প্রধানত ইনডান্টরিয়াল 
ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে আমানতরূপে রাখা হত তার 
অবসান ঘটবে । 

Gi) ক্যাপিটাল গেনস কর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সম্পত্তির মূল্য 
নির্ধারণের তারিখ 1-1-64 পরিবর্তে 1-4-74 হবে। গৃহ ও জমি থেকে 
উদ্ভূত দীর্ঘমেয়াদী ক্যাপিটাল গেনপ-এর ক্ষেত্রে ছাড়ের. হার হবে 50 
শতাংশ; অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে 60 শতাংশ। প্রাথমিক ছাড়ের সীমা 
5000 টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 10,000 টাকা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। 

(i) দীর্ঘমেয়াদী রাজন্ব নীতির প্রতিবেদন অনুযায়ী চলতি নিয়মে 
পৃথক পৃথক সম্পত্তির উপর অবচয়ের যে স্থুবিধা দেয়া হচ্ছে তার পরিবর্তে 
কিছু সম্পত্তিকে একসন্দে ধরে (বুকস অব এসেস্টস ) তার উপর অবচয়ের 
স্থবিধা দেয়ার প্রস্তাব আনা হয়েছে। অবচয়ের হার হবে 33] শতাংশ ও 
50 শতাংশ । যেসব কারখানা ও যন্ত্ৰপাতি দুষণ-বিরোধী কাজে ব্যবহার 
করা হয় এবং যা দেশজ প্রযুক্তিবিদ্যা! ব্যবহার করে থাকে তাদের একটি বল 
করে 50 শতাংশ হারে অবচয়ের সুবিধা দেয়া হবে । 

(iv) বেতন আয়ের ব্যাপারে স্ট্যাণ্ডার্ড ডিডাকসন "বৃদ্ধি করে 25 
শতাংশের পরিবর্তে 30 শতাংশ করা হবে | এবং এর উচ্চতম সীম| 6000 
টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 10000 টাকা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর ফলে 
স্থির আয় গোষ্ঠীভুক্ত আয়করদাতাদের মধ্যে 3:5 লক্ষ লোক উপকৃত হবে । 

(v) মেট্রোপলিটান শহরগুলিতে অবস্থিত 10 লক্ষ টাকার অধিক 
মূল্যের সম্পত্তি, যা বাজারে বিক্রয় করার জন দেয়া হয়েছে, বিক্রেতার সঙ্গে 
দামে একমত হয়ে ক্রয় করার ব্যাপারে সরকারের অগ্রাধিকার থাকবে | 


কতুক্ত, 


-J 


পরিশিষ্ট ৫৭5 


(vi) গিফট কর সংশোধন করা হবে। 20000 টাকা গিফট পর্যন্ত 
করের আওতায় আসবে নী; করের হার হবে 30 শতাংশ | 

(vi) দৌড় ও লটারি থেকে স্থল প্রাপ্ত মুনাফার উপর 40 শতাংশ 
হারে কর ধার্য করা হবে। 

(viii) দেশজ প্রযুক্তিবিদ্ভার উন্নয়নের জন্য ভেঞ্চার ফাণ্ড স্থষ্টি করা 
হুবে। এ উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে প্ৰযুক্তিবিদ্যা ক্রয়মূল্যের উপর 5 শতাংশ 
হারে রিচার্চ «e ডেভেলাপমেন্ট লেভি ধার্য করা হবে। 

(ix) ক্ষুদ্ৰায়তন সেক্টরে কারখানা ও যন্ত্ৰপাতিতে বিনিয়োগের উধ্ব'তম 
সীমা 20 লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 35 লক্ষ টাকা করা হয়েছে | গত বছর 
যেসব ক্ষেত্রে এ স্থবিধার সময়কাল 1985 সনের 17 মার্চ-এর পরে শেষ 
হয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে । 

(x) মডিফাইড ভ্যালু «ces ট্যাক্স (MODVAT) Sh প্রবর্তনের 
প্রস্তাব কর! হয়েছে । এর ফলে ম্যান্ফ্যাকচারেরা উপকরণ ও কাচামালের 
উপর যে আবকারী: শুক্ক দিয়েছে তার সবটাই তারা সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ 
পাবে। ফলে উৎপাদন ব্যয় বেশ কিছুটা হ্রাস পাবে । কারণ সদ বাবদ 
ব্যয় হাস পাবে । 

(xi) ক্ষুদ্ৰায়তন এককগুনির wg নিউ শ্বীম অব এক্সাইস কনসেসনস 
চালু করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এ স্বীম অনুযায়ী বছরে 75 লক্ষ টাকার 
ক্লিয়ারেন্স পর্যন্ত গোটা আবকারী শুল্ক থেকে অব্যাহতি পাওয়ার স্থবিধা 
থাকছে। চলতি স্বীমে উৎপাদনের সীমা 40 লক্ষ টাকা অতিক্রম করে 75 
লক্ষ টাকার সীমায় না পৌঁছানো পর্যন্ত পুরো শুক দিতে হচ্ছে। এ সীমা 
অতিক্রম করলে এককটিকে সবরকম ব্যতিক্রম থেকে বঞ্চিত, হতে হবে। 
এর ফলে ক্ষুত্রায়তন এককগুলি একটি বিশেষ উৎপাদন সীমার নিচে থাকতে 
চেষ্টা করে অথবা উৎপাদনের পরিমাণ কম করে দেখাতে প্রলুব্ধ হয়। নিউ 


' Nep T5 লক্ষ টাকার ক্রিয়ারেন্সের Wow আবকারী কনসেসনের সুবিধা 


নির্ধারিত ces নিম্নে 10 শতাংশ পয়েন্ট ফ্লাট হারে দেয়া হবে। তবে 
আবকারী শুল্ক অন্তত 5 শতাংশ হুওয়া চাই ৷ এ কনসেসন পাবার উৎপাদন 
সীমা 75 লক্ষ টাকা । এককটির উৎপাদন 1:5 কোটি টাকার বেশি হলে 
সে আর এ কনসেসন পাবে না। 


৫৮০ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তাঁ 


Qui) বাজেটে বাকী 32 দ্রব্য থেকেও স্পেশাল এক্সাইজ ডিউটি তুলে 
নেয়া হবে বলে প্রস্তাব রাখা হয়েছে 1 

(xii) রপ্যানি ও রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনে প্রেরণা দেয়ার জন্য নিম্নলিখিত 
ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 

(1) তামাক থেকে রপ্তানি শুক্ক তুলে নেয়া ৷ 

(2) পোযাক-পরিচ্ছদ শিল্পে সাধারণ ড্রব্যাকের হার 75 শতাংশ 
থেকে বৃদ্ধি করে 10 শতাংশ কর| ৷ 


(3) জুতো সেক্টরকে ক্ষুদ্ৰায়তন শিল্পের সাধারণ ব্যতিক্রম স্বীমের = 


স্মুবিধা দেয়া। " 

(4) সামুদ্ৰিক দ্ৰব্যাদির প্রোসেসিং ও প্যাকেজিঙের জন্য প্রয়োজনীয় 
বিশেষ যন্ত্রপাতির উপর ধাৰ্য আমদানি ew 100 শতাংশ থেকে হ্রাস করে 
40 শতাংশ করা I 

(5) সিগার, চুরট ও cigarilloes থেকে আবকারী শুল্ক তুলে নেয়া। 
হুকো তামাক থেকেও আবকারী শুক্ক তুলে নেয়ার প্রস্তাব রয়েছে। 

(6) মণিমুক্তো তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় আরো! কিছু যন্ত্রপাতির 
উপর থেকে আমদানি শুক্ক হাস করা | 

এছাড়া বস্তু শিল্প ও কাগজ শিল্পের উন্নয়নের জন্য নানারকম শুব্ধের 
স্থবিধা দেয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে, অরুধপত্রের দাম zb] করার জন্য 
আবকারী শুক ও বহির্বাণিজ্য শু হ্রাস করা হবে। সাধারণ মানুষের 
ন্থবিধার জন্য ত্রাস, চিরুণী, ছাতা, চক, স্টোভ প্রভৃতি দ্রব্য থেকে আবকারী 
শুক তুলে নেয়া হবে। তাছাড়া তুলা, নারিকিলের তায eese 
তেল থেকে সেস তুলে নেয়া হচ্ছে। 


Gh 


পরিশিষ্ট. eos. 
ঢরল বাজেট 1986-87 


রেলমন্ত্রী তার 1986-87 জনের বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, রেলপথের 
দুটো উদ্দেশ্য : স্থিতিপূর্ণ দাম সহ বুদ্ধি এবং যুক্তিযুক্ত যাত্রী ভাড়া দ্বারা 
সাধারণ মানুষের ভার লাঘব করা । এ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি দ্বিতীয় 
শ্রেণীর সাধারণ ও মাসিক সিজন টিকিটেরও ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখেন নি। 
তবে 1-4-86 থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মেল ও এক্সপ্রেসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব 
রেখেছেন । বৃদ্ধির পরিমাণ 250 কিমি পর্যন্ত 75 শতাংশ, এর বেশি দুরত্বের 
জন্য 5 শতাংশ প্রতি টিকিটে ভাড়া বৃদ্ধির পরিমাণ অন্যুন এক টাকা । 
দ্বিতীয় শ্রেণীর স্লিপার বার্থের জারচার্জ 500 কিমি দুরত্ব পর্যন্ত 10 টাকা, 
wq« দুরত্বের জন্য 15 টাকা। এয়ার কণ্ডিসনড চেয়ার কার, ফার্স্ট ক্লাস, 
এ. সি. টু-টিয়ার স্লিপার ও এয়ার কণ্ডিসনড ফাস্ট ক্লাসের ভাড়া 125 
শতাংশ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির 
সর্ধশ্রেণীর বিশেষ ভাড়াও সমহারে বৃদ্ধি, পাবে । এছাড়া এ. সি. টু-টিয়ার 
জ্রিপারের উপর সারচার্জ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা. হয়েছে; বৃদ্ধির হার 1-500 
কিমি, 5 টাকা ; 501-1000 কিমি, 10 টাকা; 1001-1500 কিমি, 15 
টাকা, 1501 কিমি ও ততোধিক, 20 টাকা ৷ 13-33 বৎসর বয়স্ক যুব- 
গোষ্ঠীর অন্তত দশজন যদি একত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে 1000 কিমির বেশি রেলপথ, 
ভ্রমণ করে তবে তাদের ভাড়ার উপর 25 শতাংশ ছাড় দেয়া হবে । 

1986-87 সনের বাজেটে উদ্ধৃত দেখানো হয়েছে 69 কোটি টাকা ৷ 


J 


৫৮২ ভারতের অর্থনৈতিক সমস্তা 


রেলপথ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রতিবেদন 
(হাজার টাকা) 
Li. -" 
রাজস্ব 
1985-86 1986-87 
রিভাইজড বাজেট 
মোট যাত্রী আয় 1715,00,00 1876,00,00 
মোট আয় 6364,00,00 6844,00,00 
সাসপেন্স ---25,00,00 —25,00,00 
স্থুল প্রাপ্তি 6339,00,00 6819,00,00 
মোট বিবিধ 147,62,05 177,69,09 
মোট প্রাপ্তি 6486,62,05 6996,69,09 
৯৬৯৯৯১৯৯৯১৩ 
কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব থেকে রেলপথের জন্য 
ব্যয়ের প্রতিবেদন (হাজার টাকা) 
ব)য় 
1985-86 1986-87 
রিভাইজড বাজেট 
E x ^ 
ওয়াকিং ব্যয় 5793,00,00 6230,00,00 
নীতি রচনা, নির্দেশনা, 
গবেষণা প্রভৃতি 46,12,05 52,69,09 
দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ 
প্রভৃতি 27,50,00 30,00,00 
ওপেন লাইন ওয়ার্কস 15,00,00 25,00,00 
সাধারণ রাজস্বে প্রদান. 520,00,00 590,00,00 
উদ্ধৃত - 85,00,00 69,00,00 


মোট ব্যয় 6486562,05 6996১69,09 
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পাঁচ শতাধিক পক্ঠাব্যাপী এ বইটিতে ভারতের 
আধ্মীনক সমস্যা জাতীয় ও আন্তৰ্জাতিক অর্থনীতির 
বিদ্ভৃত পটভূমিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভারতের 
অৰ্থনৈতিক কাঠামোর দ্রুত উন্নয়নমুখী পরিবর্তন, 
কাঠামোগত এ পরিবর্তনের পেছনে শিল্পনশীতির বিশেষ 
ভুমিকা, কৃষি সমস্যা, শ্রমনীতি, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে 
জাটলতা, কালো টাকা ও কালো বাজারের উদ্ভব, গাঁত ও 
প্রকৃত, ভারতের মাল্টি-ন্যাশনাল কর্পোরেশনগলির শরিক 
হওয়া; টম ফিনান্স কমিশনের বিশদ আলোচনা, সপ্তম 
পরিকল্পনার বিন্যাস ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজকমে'র 
ধারাবাহিক ম.ল্যায়ন এবং মডেলের ব্যাখ্যা প্রভৃতি জটিল 
বিষয়গডুল সহজ ও সুষ্ঠুভাবে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানের 
সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের 
ঘন্রছারীদের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে লিখিত হলেও ভারতের 
" অর্থনীতি সম্বম্ধে আগ্রহশশীল সমাজ সচেতন পাঠকেরাও 
এ বই পাঠে উপকৃত হবেন। 


